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ভূমিক 


সরকারী চাকুরীর বিরল অবসরের মধ্যেও সামান্ত সংখ্যক যে 
কয়জন সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা! করেন বর্তমান লেখক 
তাহাদের মধ্যে অন্ততম। বাঙ্গলার পাঠক সমাজে তিনি ইতি- 
পূর্ব্বেই সুপরিচিত সুতরাং তাহার পরিচয় দিবার উদ্দেশ্থে এই 
ভূমিকা লিখিতেছি ন1। 

শ্রিশুমঙ্গল আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশের চিন্তাশীল জনগণের 
আলোচনা ও গবেষণার বিষয়বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। জাতিকে 
প্রাণবন্ত এবং উন্নতিশীল দেখিতে কাহার ন। সাধ হয়? ইউরোপ 
ও আমেরিকায় এই সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচন। আরম্ত হইয়াছে 
কিন্ত নানা কারণে আমাদের দেশে এই আলোচন1 পরিত্যক্ত হইয়াই 
আসিতেছে । ইহাকে শুভলক্ষণ বলা চলে না। গতানুগতিক পথে 
চলাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা শোচনীয় দূর্ববলতা। ইহার 
ফলে জাতির ভবিষ্যৎ যাহার! তাহাদের মঙ্গল কিসে হইবে সে 
আলোচন পধ্যন্ত দৌষাবহ মনে করা হইয়াছে। 

“মাতৃ-মঙগল, জন্ম-বিজ্ঞান ও নুসস্তান লাভ”-পুস্তকখানিতে 
এই বিষয়ে বর্তমান বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি অতি সহজ ভাষার বাঙ্গালী 
পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত হইয়াছে । আমার মনে হয় 
বাজগলাদেশে এই ধরণের তথ্যবহুল ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্লিখিত 
পুস্তকের প্রয়োজন আছে এবং আমাদের দেশে গ্রন্থখানির 
আদর হইবে । ' 

শ্রীপ্রফু্চত্া রায় 


২৮০৮ ৪১ 


মুখবন্ধ 


আমার “যৌনবিজ্ঞান” পুস্তকখানার মুল সংস্করণ ১৯৩৬ লনে 
প্রকাশিত হয়। দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং জনসাধারণ ইহাকে 
সাদরে গ্রহণ এবং ইহার প্রশংসা করেন। ইহাকে, আমার পরম 
সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম ; কারণ, আমি যে 
নূতন এবং স্ুন্ষ বিষয়ের আলোচন। ক্ষেত্রে গ্রবেশ করিয়াছিলাম 
তাহা এযাবত এদেশে প্রায় নিষিদ্ধ বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। 
শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ এবং বিশেষত স্যার পি. সি. রায়ের মত মনীষী 
আমাকে উৎসাহিত করিয়া জোরালোভাবে চিঠিপত্র লেখেন। 
মানব-জদ্মপদ্ধতি এবং গর্ভস্থ বিকাশোনুখ জীবকে-যিনি ভবিষ্যৎ 
জীবসমুহের জন্মদাতা-_বীচাইবার সম্ভাবন! সম্বন্ধে নরনারীর নিভূল 
জ্ঞান থাকার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তাহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব অভিমত 
গ্রকাশ করেন । ' অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের দরুন কত অগণিত, নিরীহ 
প্রাণী যে নিষ্ঠুরভাবে অহরহ আমরা বলি দিতেছি তাহা ভাবিলেও 
শরীর শিহরিয়া ওঠে। মানবতার এই সিরাট মৃত্যুষজ্জ আমাকে 
বাস্তবিকই ভাবাহিয়। তুলিয়াছিল ; তাই এইরূপ একখানি পুস্তক 
লিখিব ঠিক করিয়াছিলাম। এতদিন পরে এই গ্রন্থখানি পাঠক- 
পাঠিকাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম ! 

পুস্তকের মালমসলা, ভাবধারা এবং গঠনপারিপাট্যের দিকেই 
আমার দৃষ্টি ছিল বেশী। আমার পূর্বরচিত “যৌনবিজ্ঞান” গ্রন্থ 
হইতেও সাহায্য লওয়৷ হইয়াছে যথেষ্ট ; নূতন এবং অপেক্ষাকৃত সুক্ধ 
ও জটিল বিষয়বস্তুর বিগ্লেষণমূলক আলোচনাও আমাকেই করিতে 
হইয়াছে অনেকক্ষেত্রে । পুস্তকের অধিকাংশ বিষয়বস্তর স্ুবিষ্তাস 
করিয়াছেন মৌঃ আনোয়ার হোসেন । 


' লক্ষে প্রবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নির্শলচন্দ্র দে তাহার অমুল্য সময় 
ব্যয় এবং অকাতর পরিশ্রম করিয়া পুস্তকের পাণ্ুলিপির প্রাত্যেকটি 
শব সমালোচনার ন্ুক্ম মাপকাঠিতে যাচাই করিয়া আমাকে 
অপরিমিত সাহায্য করিয়াছেন। এই সংস্করণের চিত্র সযোজনায 
পরামর্শ দিয়! সাহায্য করিয়াছেন ডাঃ মদন রাঁণা, প্রণব বিশ্বাস। 


পুস্তকের স্থানবিশেষে কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাসের কথ! 
আলোচিত হইয়াছে। পাঠক-পাঠিকারা সংস্কারযুক্ত হউন ইহাই 
আমার উদ্দেশ্তা। আশা করি এই পুস্তকপাঠে অন্ধবিশ্বাসের স্থলে 
তাহাদের মনে বৈজ্ঞানিক সত্য দৃঢমূল হইবে । 


দেশগৌরব আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া। 
দিয়! আমাকে বাধিত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি (১) আমাকে 
সম্মমনিত করিয়াছেন, (২) পুস্তকে আলোচিত বিষয়ে তাহার 
অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন এবং (৩) একটি অতি জরুরী এবং 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছেন । তাহাকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইত্তেছি । 

পাঠক-পাঠিকার! তাহাদের অভিজ্ঞতালন্ধ তথ্যসমূহের খবর দিয়া 
আমাকে বাধিত করিবেন। আরও পূর্ণাঙ্গ এবং প্রয়োজনীয় করিয়! 
তুলিতে তাহাদের উপদেশ সাদরে গৃহীত এবং কৃতজ্ঞভাবে বিবেচিত 
হইবে । 

অনেক সংবাদপত্র এই পুস্তক হইতে স্ব-স্ব প্রয়োজনানুযায়ী 
গৃহীত প্রবন্ধাদি পূর্বাহ্েই প্রকাশ করিয়া উহান্ন উদ্দেশ্টসিদ্ধির পথ 
আরও পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন । অন্তান্ত পত্র-পত্রিকা! সম্পাদক 
এবং গ্রন্থকারগণও এই পুস্তকের অংশবিশেষ খণ স্বীকার করিয়। 
ছাপিয়া জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারে সাহায্য করিতে পারেন। 
সাধারণভাবে তজ্জন্য তাহাদিগকে অনুমতি দেওয়া গেল। 

এই সংস্করণে মুল সংস্করণ অপেক্ষা বিষয়সমূহ ও চিত্রসস্তার প্রায় 
দেড়গুণ পরিবর্ধিত হইল | সর্বশেষ তথ্যাবলী সংশোধিত হইয়াছে। 


আশা করি এই নগণ্য পুস্তকখানি যে উদ্দেন্টে লিখি হুইল্নাছে 
শিক্ষিত লমাজ ঠিক সেই ভাবে উদ্থাকে গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ 
করিবেন। নিজের জন্মের উপ আমাদের কোন হাত ছিল না কিন্তু 
যে মানববংশ আমাদিগকে অবলম্বন করিয়া ধরাপৃষ্ঠে আবিভূতি 
হইতেছে তাহাদের মঙ্গলবিধানার্থে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্ট। কর! 
উচিত নয় কি? 


১লা সেপ্টেখর আবুল হাসানাৎ 


১৯৫৫ 


ঢাক! | বিনীত 


১) 


(২) 


(৩) 


€৪) 


বিষয় মুভী 


জীবনীশক্তির বৈচিত্র্য 

প্রকৃতির স্ঙ্িরহন্ত-_জীবন কি-_জীবনের হ্ত্রপাত-_- 
ধর্মীয় ও উপকথ! মুলক-_বৈজ্ঞানিক মতবাদ-_জীবন কি 
ভাবে সই হইল ?1--জড় ও জীবজগতে পারস্পরিক সম্বন্ধ 
জীব ও জড়জগতের বিস্তৃতির তুলনা--অন্তান্ নক্ষত্রে 
জীবন থাক1কি সম্ভবপর 1__জীবের ক্রমবিকাশ-_সর্ব- 
প্রাচীন জীবজন্ত _-জীবন কি স্বতঃস্ফুর্ত ?__-সজীব পদার্থের 
প্রন্কৃতি 


প্রজনন প্রক্রিয়। *** *** 
যৌনমিলন নিরপেক্ষ প্রজনন- _নিয়্স্তরের জীবের বংশ- 
বৃদ্ধি 


বিভিন্ন প্রক্রিস্বায় বংশ-বিস্তার 

উদ্ভিদ জগতে-_ গাছের বংশ-বিস্তার প্রণালী-__ফুলঃ ফল 
ও বীজ--বীজ কি ভাবে উৎপন্ন হয়--বীজের ছড়াইবার 
প্রণালী--ভেকের বংশ-বিস্তার--পক্ষীর বংশ-বিস্তার 
প্রণালী-_মুরগীর ভিম ও ছানা _যৌমাছির বংশ-বুদ্ধি 
প্রণালী--পিপীলিকার বংশ-বৃদ্ধি-_-বংশবৃদ্ধির ভ্রুতগতি-_ 
প্রকৃতির লামগ্রস্ত রক্ষা-_-জীবের বীচিয়া থাকিবার 
প্রচেই্ট--সারমর্ম 


মানবজাতির মধ্যে প্রজনন “০, 

জনসেন্ত্রিয়মূহ--বৈজ্ঞানিক মতবাদ-_-অভিব্যক্তিবাদ-- 
প্রজননবিবয়ে প্রাীনকালের লোকের ধারণ1--লিজ ও 
যোনি পুজা--ধর্ষের নামে অনাচার--প্রজনন বিজ্ঞানের 
ইতিহাস- আধুনিক মত--পুরুষের জনমেন্দ্রিয়সম্হ-_বন্তি- 


১৭ 


২৬২৬ 


২৮৮৪১ 


৪২৬৭ 


€৫) 


(৬) 


প্রদেশ--লিশ--অগ্ডকোব--শুক্রকোব-_কাউপার গ্রন্থি-- 
নারীর অননেন্তিয়সমহ__কামাফ্রি_বৃহদোষ্ঠ ও ক্ষুদ্রে্ঠ-- 
ভগাক্ুর- যোনিপথ--জরায়ু-- ভিম্বকো--সতীচ্ছদ--স্তন 
-উভলিঙ্গ প্রাণী-_মাহুষের মধ্যে সত্য উভলিঙ্গ নাই-.. 
নকল উভলিঙ্গ- মানবের যৌনজীবন-_জন্মের পরে লিঙ্গ 
পরিবর্তন--লিজ পরিবর্তন--লিঙ্গ পরিবর্তন ঘটানো 
অন্তদের লিঙ্গ পরিবর্তন ঘটানো--অন্তান্ত তথ্য- কুমারী 
প্রজনন--পক্ষীর্দের নির্গম পথ ব! ক্লোয়াকা 


যৌনবোধ ও প্রজনন *** ্ 
লিঙগভেদ--শিশুর যৌনবোধ--যৌনবোধ কাহাকে বলে 
দেহের সহিত যৌনবোধের সন্বন্ধ-_ প্রজননের সহিত 
যৌনবোধের সম্বন্ধ-_-যৌনবোধের প্রকৃত স্বব্ূপ--যৌন- 
বোধের মানসিকতা-_-মানসিক অন্গভূতির ক্রমবিকাশ-- 
বয়স ভেদে নারী পুরুষের যৌনপ্রকৃতি-যৌনবোধের 
স্ুরণ ও ক্রমবৃদ্ধি-বাল্য ও কৈশোরে যৌনবোধ-_নারী 
ও পুরুষের দৈহিক বিবর্তন_ যৌবনে 


৬৮৭৬ 


প্রজননে যৌনযন্ত্রসমূহের ক্রিয়। ১*ত৭৮-:১০৭ 


অভ্ত£আাবী গ্রন্থিসমূহ__যৌন-গ্রস্থি-রস--সস্তান ধারণের 
প্রকৃত সময়--মধ্য ইওরোপে নারীদেছের ক্রমবিকাশ--- 
খতুত্রাব সম্বন্ধে প্রাচীনকালের লোকের ধারণা--খতু কেন 
হয়-_খতুত্াবের উপর আবহাওয়ার প্রভাব-জাতিগত 
বৈশিষ্ট্যের প্রভাব--সামাজিক অবস্থা ও জীবন-যাপন 
প্রণালীর প্রভাব-খতুত্রাবের প্রক্ৃতি--খতুল্রাবের 
উপাদান-_-আবের স্যায়িত ও পরিমাপ--খতুত্রাবের 
ব্যবধান-খতু আরম্ভ ও বন্ধ হইবার বয়স-_খতুর পূর্ব- 
লক্ষণ ও খতৃকালীন যন্থণানিয়শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে 
অহ্রূপ অবস্থা--খতুমতীর কর্তব্য---খতৃকালে অগ্থাভাবিক 
লক্ষণ--খতু বন্ধ হইবার বয়স 


(৭) 


(৮) 


(৯) 


(১০) 


(১৬) 


(১২) 


জননকো সমূহ ৪৬৩ ৪৪৬ ১৩ চা ১ ৬৩. 
ভিম্ব--শুক্র 
যৌনমিলন ও গর্ভাধান ... ৮ ১১৩--১১৭ 


যৌনমিলন-_-গর্ভাধান-_-উত্ভিদ জগতে গর্ভংযোগ 


প্রজননের ব্যর্থ ত1--বন্ধ্যত্ব-প্রতিকার *”* ১১৮-7১৪৬ 
গর্ভাধান সঙ্গমের ফল--বিবাছের চরম সাফল্য--বন্ধ্যতব 
পুরুষত্বভীনতা-ধ্ননতঙ্গ বা আঙ্গিক অপারগত।-- 
_-প্রতিকার-সম্ভানোৎপাদনে অক্ষমতা--নারীর বন্ধ্যাত 
নিঃসন্তান হওয়ার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে কাহার! 
বেশী দায়ী- পুরুষের বন্ধ্যতু--মানবজাতিতে উর্বরত! হাস 
__বন্ধ্যত্বের প্রতিকার সন্তানোৎপাদনের উপযুক্ক সময়-_ 
আগন কৌশলে গর্ভসঞ্চার-_কৃত্রিম উপায়ে গর্ভোৎপাদন 
বিবিধ তথ্য-যৌন প্রজনের স্থবিধ!--প্দ্বের আমু 
শুক্রকীটের আঘু--ভিম্বন্ফোটন ও খাতুআাব--গর্ভাধানের 
সময--বিবিধ যোনিআব--ইহছুদী ও মুনলমাণদের মধ্যে 
খতুত্াবের অশুচিতা--বিনা সঙ্গমে গর্ভ 


নারী জীবনে উর্বর ও নিরাপদ সময়ের নিরূপণ 

ও তাহার সদ্বযবহার *** ১৪৭--5৫৫ 
ডিদ্বম্ফোনের সময় ও সংখ্যা পূর্ব ধারণা-_-আধুনিক 
মত-_ডিম্ব ও শুক্রকীটের আমু-- প্রত্যহ প্রাতে গাত্রতাপ” 

লিখিয়! ডিঘস্ফোটনের দিন নির্ণয়-_সুবিধা ও অস্থবিধ! 

_ _গর্ভোৎপাদনে উর্বর সময়ের ব্যবহার 

গর্ভাধান--কল্পিত ও প্রকৃত **. ৭০ ১৫৬---১৬৫ 
অন্ধবিশ্বাম ও কুপংস্কার--গর্ভাধান সম্বন্ধে নানাপ্রকার 
কুসংস্কার- কুচক্রী রাসপুটীন--অলৌকিক গর্ভ-- 
বিজ্ঞানের অভিমত--কাল্সানিক গর্ভ 

গর্ভলক্ষণ ও নির্ধারণ **" ১৮ :১৬৬-১৭৮ 
পুরাকালে গর্ভ নির্ণয়ের প্রণালী--প্রকত গর্ভলক্ষণাদি 
--গা-বমি ভাব নিবারণের নিয়মাবলী--নিশ্চিত গর্ভলক্ষণ 


১৩) গর্ভাবস্ছ।য় স্বাস্থ্য রক্ষা ০০ ০১ ১৭১৯-7১৮৬ 


(১8) 


€১৫) 


(১৬) 


ভাল ফল পাইতে হইলে গাছের যত্ব দরকার-_-ভূল বিশ্বাদ 
ও ভয়-_গভিণীর রুচি-বিকৃতি--গভিণীর দায়িত্ব এবং 
গভাবস্বায় বিধিনিষেধ--মাঝে মাঝে ডাক্তার দেখানো 
অজ্ঞত। ও দারিদ্র্যের অভিশাপ 


খাগাতত্ব কচ ৮ ০৯৯ 3৮৬-২০৩ 
গণ্ভিনী ও অপরদের অবশ্য জ্ঞাতব্য-_খাইবার সাধারণ 

নিয়ম - খাচ্দ্রব্যের উপাদান--ওজন লওয়া--কোষ্ঠবদ্ধত] 

টোটক! ও মুষ্টিযোগ 


গর্ভধারণে ও গর্ভাবস্থার বিধিনিষেধ "7 ২৪২১৬ 
গর্ভধারণ অন্থচিত কখন ?1--রোগের বংশগতি-যক্মা 
বহুমূত্র--ন্বৎপিণ্ডের রোগ--তরুণ মিফিলিল-_গনোরিয়। 
-পাগলামি প্রভৃতি মানসিক রোগ-_যুগী--কালাবোবা 
_ক্লায়বিক রোগ--শুনিত্ে না পাওয়া-ই!পানী--গল- 
গণ্ড- ক্যান্সার--রক্তহীনত1_ মৃত্রাশয়ের রোগসমূহ-_ 
চর্মরোগগুলি-_দারকথা--যদি রোগিণীর গর্ভ হইয়! পড়ে 
- অস্ত্রোপচারে বন্ধ্যা করিয়া দেওয়।--পপ্িফার-পরিচ্ছন্ূত1 
- পোষাক পরিচ্ছদ--বিশ্রাম ও নিদ্রা-স্তনের যত্ব-_ 
গর্ভাবস্থায় সহবাস-- সাধারণত কি হইয়! থাকে--কি কর 
উচিত- __সুপ্রলবের মাছুলী 


শার্ভাবস্থায় ব্যাধি **. ক *, ই২১৭৮২৩০ 
ব্যতিক্রমের সম্ভাব্য” বমি বমি ভাব--সাংঘাতিক 
রকমের বমি--হাত, পা বামুখ ফোলা যাথা ধর! ব| 
ঘোর1--চোখে ঝাপন। দেখা চলাফেরার লময় খুৰ 
হাপাইয়। পড়।-_-প্রশ্াব কমিয়। যাওয়1--ফিটের শুশ্রমা-- 
রক্তহীনতা-_-অজীর্ণ ও বুক জ্বাল1---গর্ভস্ব সম্তানের মৃত্যু 
অনিদ্রা __-অর্শ--খিল ধর।--জর-্দাত খারাপ হওয়।-- 
পায়ের শির) ফোল।--প্রশীব ন। হওয়।-বার বার 


(১৭) 


(১৮) 


(১৯) 


(২০) 


প্রশ্থাব হওয়া--পেট ব্যথ--মেজাজ খারাপ হওয়া. 
শরীর বিবাইয়া ধাওয়া-_বেশী হুর্ঘন্ধ বা জালাকর শ্াব__ 
রক্তহীনতা--শেষের দিকে ক্ট-_ ডাক্তারী উধধ--ভয়ের 
কিছুই নাই 


মাতৃমঙ্গল ও জাতায় কল্যাণ ".. ২৮ ২৩০--২৪৯ 
অবহেলার কুফল-_গণ্িণীর স্বাস্থ্য--গভিণী যৃত্যু-_ 

গভিণীর মন-_আযুর্বেদে গভিনীচর্য।_মাতৃ ও শিশুমঙ্গল 
প্রচে্।_ আমাদের প্রস্তাব ও পরামর্শ 


জ্রণের ক্রমবৃদ্ধি “৭ ২ ২৪২--২৫৬, 
জীবদেহের স্থম্মতম অংশ কোব- কোষের আকার, 
প্রকৃতি ইত্যাদি--এক-কোব-বিশিষ্ট জীব এমিবার জীবন” 
যাপন প্রণালী--কোষসমূহের শ্রম-বিভাগ--মানবদেহ 
এবং নানাঞজাতীয় কোষ--ডিম্ব এবং শুক্রকীটও বিশিষ্ট 
জাতীয় কোব--ভিন্ন শ্রেণীর জীবের দ্বার! গর্ভাধান-- 
জণের ক্রমবুদ্ধির বিষয়ে প্রাচীনকালের ধারণা--আধুনিক 
তথ্যসমূহ--কোব-বিভক্তি প্রেক্রিয়া--ভ্রণের বাল! বীধা, 
বৃদ্ধি ও গর্ভফুল স্যষ্টি--বিভিন্ন জীবের গর্ভকাল--মানৰ 
ভ্রণের ক্রমবৃদ্ধি- মাত ও ভ্রণের সম্পর্ক--গর্ভে মস্তানের 
অবন্থান 


গ্রুসব ১০৯ চর ১০ ২৪৭-7২৮৬ 
পূর্বেকার নান! পদ্ধতি--প্রসব- প্রসব সম্বন্ধে কুসংস্কারাদি 
--প্রসবের সময় নির্ধারণ আসন্ন প্রসবের লক্ষণসম্হ-__ 
হাসপাতালে অথব! বাড়িতে--আতুড়ঘর--প্রসবকালীন 

পদ্চতি-_ প্রসবের প্রক্রিয়।--প্রথম পর্ব--ধিতীয় পর্ব-- 

শিশুকে কাদানো-_নাড়ী কাট।--তৃতীয় পর্ব 

প্রসূতি পরিচর্যা ৫ ডি ১০ ২৮১-২৮৪ 
প্রলবের পরে-প্রন্থতি মৃত্যুর প্রধান কারণলমূহ-_ 

প্রন্থৃতি পরিচর্ধ।--বীজীধু দুষণের কলে প্রচ্ছতি মৃত্যু 
আবিষ্কার 


€২১) 


(২২) 


€২৩) 


€২৪) 


(২৫) 


ব্যাযষ়াধ ড৪ ৬ ৪৪৩ 2৪৩ ২৮৬-*২৯৩ 
প্রসবোত্বর ব্যায়াম--তলপেট কমাহই্ধার ব্যায়াম 
নিতম্বের মেদাধিক্য কমাইবার ব্যায়াম 


আতুঘরে সম্তভান ... ক ১০, ২৯১-:২৯৩ 
নাড়ী কাটা--দেহ পরিক্ষার করা--চক্ষুর যত্ব--জাম! 
পরামো--সম্তান না কাদিলে কি করা কর্তব্য 


গর্ভপাত ৬৪ ৪৫ ৬৪৪ ২৯৪-৮”৩৬১২ 
গর্ভপাত-_পূর্বে গর্ভপাত বা তাহার উপক্রম হইয়া 
থাকিলে--যদি ডাক্তার না পাওয়! যায় এবং রক্তশাব 

বাড়িতে থাকে--ডিস্কাইসিস- কুত্রিম গর্ভপাত--গোপন 

প্রসবের ব্যবস্থা__মাতৃমন্দির-_মাতৃমঙ্গল কুটির-_শিশু ও 
নারীরক্ষ! আশ্রম -প্রসবে বিদ্ব--ধাত্রীবিদ্া_ প্রসব বেদন। 

লাঘবের প্ররক্রিয়। 


যমজ সম্ভতান ৪ ৪৫ উনি ৩১৩-৩২ ১ 
ইতর জীবের মধ্যে--যমজ সন্তান সন্বপ্ধে ভ্রান্ত-ধারণা 
-প্রকৃত কারণ-দ্বই প্রকারের যমজ-_কানাডার 

ডিওনে যমজ পাঁচটি-_বিশ্ববিখ্যাত শ্যামদেশীয় অভিন্ন- 

যমজ ছুইটি--বড়জ-_অন্াগ্ধ তথ্য 


শিশু পরিচর্ষ! (প্রথম ছুই বৎসর ) ০ ৩২২-5৩৫১ 
সম্তানের যত্ব--শিশু মৃত্যু-_শিশুর অধিকার-_আতুর ঘরে 
সম্তান_স্তহ্তপান--রাত্িতে খাওয়ানেো-কখন মাতৃত্তন্ত 
বন্ধ রাখিতে হয়--মাতৃত্তন্তের বদলে গো! বা ছাগ দুগ্ধ 
-খাগ্ভের পরিমাপ--ন্লানাদি- নিদ্র।--শিশুর নাভি-- 
শিশুর পক্ষে রৌদ্রতাপ--শিশগুর ওজনবৃদ্ধি ও ক্রমপরিণতি 
--ছেলেদের বৃদ্ধি--শরাঁর ও মনের ক্রমপরিণতি--দাত 
ওঠা-_-কোষ্ঠ পরিফার রাখা __পাষাক-পরিচ্ছদ--ব্যায়াম 
ও খেলাধুল!স-পেটের অন্ুখের কারণ ও প্রতিকার-- 


২৬) 


€২৭) 


(২৮) 


(২৯) 


(৩০) 


(৩১) 


শিশুর রোগ এবং তাহার প্রতিষেধ ও প্রতিকার--আঅগ্তান্ত 
তথ্য 


শিশুর শিক্ষা ** *ত:৩৪২-৩&৩ 
কিসে কিসে চিত্র গঠিত হয় ?-শিক্ষা কখন আরম্ভ 
হয় 1--শিশুর চরিত্র গঠনে মাতাপিতার দায়িতু 


জন্মনিয়ন্ত্রণ কি ও কেন ? ১০: ৩৪৩-:৩৫৪ 
সংজ্ঞ।-_-মিলনের ছই উদ্দেশ্ট 


স্বসস্তান লাভ ৮০, “০, ৩৫৫---৩৬৩ 
ংশক্রমের বিধি--ন্থুসস্তান কামনার পাত্র--ব্যতিক্রম 

হয় কেন ?-_মানবজাতির প্রচেষ্টা--গর্ভস্ব সম্তানের উপর 

গভিণীর প্রভাব 


ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা! লাভ :.. ১৮৭ ৩৬০--৩৬৯ 
লিজ নিয়ন্ত্রণ--পুত্র বা কন্ত! জন্মাইবার প্রকৃত কারণ 
-"জননকোষ নির্মাণ-_ইচ্ছামত পুত্র বা কন্তালাতের 
উপায়সমুহ--শেষ কথা-_পুত্র ও কন্যার অহ্থপাত 


আ্জাত শান্ত *০* *** ৩৬৯--৩৮২ 
চরিত্র গঠনে কোন্টি বড়--বংশগতি ন1 শিক্ষা ও সঙ্গ-_ 

বংশগতি এবং শিক্ষা! ও আবেষ্নীর প্রভাব-_স্প্রজননের 

মতবাদ কার্যকরী করিবার কুফল--দারিত্বভান সহায়ে 
সুপ্রজনন--বর্জন দ্বার সুপ্রজনন--শিক্ষ1! বিস্তার দ্বার! 
স্বপ্রজনন-_সুসস্তান লাভের উপায়--শিক্ষার গুরুত্ব 


উপসংহার ৮৮" ৯৯ ৩৮২--৩৮৮ 
কৃষ্ির আস্বর্জাতিক সাধন1--বিজ্ঞান অধ্যয়নের উপযোগী 
মনোভাব-জন্মরহন্তের জটিলতা বিবাহে সংস্কাব-- 
প্রজননে নিরাপত্ব1--গর্ভধারণে নারীর অধিকার--জম্ম 


নিয়ন্ত্রণের তবিষ্ৎ--ইউজেনিক মতবাদের ভবিষ্যৎ 
রতিজ রোগের প্রতিকার--শেষ কথ! 


(৩২) প্রমাণ পজী ৮, ১ ৩৮৯-- ৬৯১ 
(৩৩) প্রশ্মমালা ১5৪ ৭৭ ৩৯২--৩৯৬ 


(৩৪) বরণসূচী রতি ১৬০ ৩৯৭ 


গাওঘঙ্ুণ 


০১১ 
জীবনীশক্তির বৈচিত্র 


প্রকৃতির সৃষ্টিরহন্যা 


প্রকৃতি একটা বিপুল রহস্ত-ভাগ্ার। ইহার হ্ষ্টি-রহন্ত আরও বিচিত্র। 
সৌরজগতের শত সহস্র গ্রহ-উপশ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া! উহার মধ্যস্থ কোটি 
কোটি অণু-পরমাণু একট বিরাট শক্তি-রহন্তের নিদর্শন | বিরাট রহসন্তের 
এই লীলাক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বিচিত্র আবার জীবন রহন্য। মাস্থষ বিজ্ঞান 
সাধনার বলে যে সমস্ত জটিল কলকঞজ্জ। আবিফার করিয়াছে, প্রকৃতির জীবৰন- 
শক্তির বৈচিত্র্যের তুলনায় তাহ! কত্ত ক্ষুদ্র ও নগণ্য। প্রকৃতির ভিতরকার 
জীবনীশক্তি প্রতি মুহুর্তে কি বিচিত্র উপায়ে আত্মবিকাশ করিতেছে ! ক্ষুদ্রতম 
জীবাণুও যে কত বিরাট জীবনীশক্তির আধার তাহার প্রমাণ পাই আমর! 
কেবল তখনই যখন একটি মাত্র জীবাণু.ক অল্পক্ষণে অন্থরূপ জীবনীশক্তি 
সম্পন্ন অসংখ্য জাবাণুর জন্ম দিতে দেখি । 

জীবন-তথ্যের সর্বাপেক্ষা রহস্তময় ব্যাপার জন্ম-প্রকরণ। মাহুষ এতদিন 
ইহাকে অজ্ঞে় বলিয়াই ধরিয়া! লইয়াছিল। এখনও এ-বিষয়ে তাহার 
জ্ঞানোন্মেষ মাত্র হইতেছে । বিজ্ঞানের আলোকে যতটুকু ধর। পড়িয়াছে 
আমর এখানে তাহারই পর্যালোচন। করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 


জীবন কি? 
জীবনের ঠিক লক্ষণ নির্ধারণ কর] দুফধর | যদি বল! হয় “*গতিই জীবন+, 
তবে নৌকার গতি ব! চায়ের ফেতলির ঢাকনির আলোড়নকে আমর জীবন 
বলি ন| কেন ? যদি বল। হয় “বৃদ্ধিই জীবন+ তাহ! হইলে ঠিক উত্তর পাওয়| যাক্স 
কি? জড়পদার্থও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এবং অগ্ঠান্ত কারণে অনেক লময়ে 
২ 


১৮ মাতৃমঙ্গল 


অপুবিস্তাসের ফলে বৃহত্তর পিণ্ডে পরিণত হইতে পারে। যথা, জল জগিয়! 
বরফ হইলে অথবা লৌহ প্রভৃতি ধাতু উত্তপ্ত হইলে আয়তনে বাড়ে। 

তবে জীবন কি?--এ প্রশ্নের সম্যক উত্তর কোন পণ্ডিতই আজ পর্য্ত 
দিতে পারেন নাই । তবে কোনও দেহে প্রাণ থাকিলে, এককালীন পাঁচটি 
লক্ষণ দ্বারা আমর! তাহ! বুঝিতে পারি £ যথা-_(১) স্বকীয় শক্তিবলে স্পন্দন- 
ক্ষমতা] (10059121610) ১ (২) বোধশক্কি (55705911020) বা উদ্রিক্ত হইলে 
প্রতিক্রিয়াজনিত স্পন্দন (551001356 01 17110901115 10 300)011); 
(৩) খাদ্য সাহায্যে দেহ-পোষণ-ক্ষমতা| (0061009) ঠ (৬) বৃদ্ধি ও পূর্ণতা- 
প্রাপ্তি ক্ষমতা (৫1০01)? এবং (৪) বংশ-বৃদ্ধি (:290000192)। 

“জীবন? তাহ! হইলে কি 1? উহার ঠিক প্রতিশব্দ পাওয়া! না৷ গেলেও আমর! 
অনুভূতির সাহায্যে "জীবন? সম্বন্ধে একট! ধারণ! করিষা! লইতে পারি । মোট।- 
মুটিভাবে বলা যায়_যাহা! অন্ধ সদৃশ্য বস্ত্র জদ্মদাঁন করিতে পারে 
তাহাই «জীবন?। এই হিপাবে গাছপালারও জীবন আছে, আচার্য 
জগদীশচন্দ্র বসুর মতে, তাহাও মানিতে হইবে। 

অঙ্গচালনা, হন্দ্রিয়ান্ৃভৃতি, পরিপোষণ, বর্ধন ও প্রজনন এই পাঁচটিই 
সাধারণ জীবন লক্ষণ। 


জীবনের সৃত্রপাত-_ধর্মীয্স ও উপকথা মূলক 


এই ধরাপুষ্ঠে কিভাবে জীবনের হ্ত্রপাত হইল এই প্রশ্ন চিরকালই 
পণ্ডিতদের নিকট এক বিষম ধাধার মত রহিয়া গিয়াছে । উৎসুক মানব- 
জাতিকে এ প্রশ্ন হইতে নিরম্ত করা যায় নাই। গবেষক ও মহাপুরুষের! চিন্তা 
করিয়া নানাভাবে ইহার উত্তর দিয়াছেন। প্রত্যেক ধর্মেই এ বিষয়ে কোনও 
না কোনও মতবার্দ প্রচলিত আছে। সাধারণ লোকেরা উহাতেই সন্ধ্ট 
খাকে; বিজ্ঞানীর| কিন্ত গবেষণ! করিয়াই চলিয়াছেন। 

অনেকের ধারণ! অনস্ত অসীম ঈশ্বর (যিনি অনাদ্দি কাল যাবৎ বিরাজমান 
আছেন ) কোন এক মুহুর্তে বিশ্ববন্ধাণ্ডের স্প্টি পরিকল্পনা করেন এবং তাহারই 
ইঙ্গিতে জড়-জীব উদ্ভুত হইয়াছে । ঈশ্বর প্রথম ছড়পদার্থ স্থষ্টি করেন এবং 
পরে ডাহার ইচ্ছার ধরাপৃষ্ঠে প্রাণবান পদার্থ আবিতৃতি হয়। কাহারও মতে 
ঈশ্বর প্রথমত অসীম শুন্ভ এবং সৌরজগৎ পরে পৃথিবী এবং উহার পৃষ্ঠে 
'্বস্থিত সাধারণ জীবঙ্গগৎ এবং সর্বশেষে মানবজাতি শত্টি করেন। ইছ্দী, 


মাতৃমঙ্গন ১৯ 


খীষ্টীয় এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকেদের ধারণা এ সগ্বন্ধে মোটামুটি একই 
রকমের । 

প্রায় সকল ধর্মমতেই প্রকৃতিকে কোন এক বা একাধিক অষ্টার স্ষ্টি- 
কৌশলের নিদর্শন বলিয়! মানিয়! লওয়1 হয়। শ্ষ্টের আকার, প্রকার ও 
বৈচিত্র্যের জন্ত দায়ী অ্টা। তিনি যাহ চাহিয়াছেন তাহাই হইয়াছে? তাহার 
ইচ্ছার কোন ব্যতিক্রম হয় নাই এবং হইতেও পারে ন1। এ সম্পর্কে প্রায় 
সকল ধ্মীয় মতবাদই কুসংস্কারমূলক বা বালস্থলভ তথ্যে পরিপূর্ণ । বিধাতা! 
খোদার নামে বলা বা মুখে বলানে। বলিয়া সরল বিশ্বাসীর] মমালোচন1 করেন 
না। প্রশ্নের উত্তর হিসাবে ইহ! অতি সহজ । প্ররুতপক্ষে এট! কিন্তু উত্তর 
নয়, প্রশ্নকে এড়াইয় যাওয়! মাত্র । কেন, কোন্‌ অভাব-বোধ-বশত তাহার 
স্থগ্টিবাসনা উদিত হইল, যিনি অনন্ত ও পুর্ণ তাহার অভাববোধ কি করিয়া 
হইতে পারে, স্থপ্টির পূর্বে তিনি কি অবস্থায় ছিলেন, যিনি এক সময়ে নিক্রিয় 
হইয়। স্ষ্টি করিলেন, তিনি পরিবর্তনশীল এবং যাহ। পরিবর্তনশীল তাহাই 
বিনাশশীল, কিন্ত তাহাকে ত অজ, নিত্য শাশ্বত, পৃরাণ প্রস্তি বল। হয়; 
স্যষ্টির পরে, তাহার দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া, তিনি আর কেমন করিয়।৷ “অনন্ত 
থাকেন ; তাহার স্ষ্টিতে এত অপূর্ণত৷ ত্রুটি, ছুঃখ* কষ্ট, অন্তায়ঃ অবিচার, 
'অমঙ্গল কেন--এই সকল প্রশ্রের সছুত্তর পাওয়। মুশকিল । 


বৈজ্ঞানিক মতবাদ 


বিজ্ঞানীরা স্ষ্টিরহস্য সন্বষ্ধে ওসব কথা মানেন না। তাহাদের মতে 
বিবর্তমান প্রকৃতির ক্রম বিবর্তনে প্রাককৃতিকভাবেই জড়-জগৎ 
হইতে জীব-জগতের উদ্ভব হইয়াছে ; বাহিরের কোন সৃষ্টিকর্তার ধারণা 
না করিলেও কিছু ক্ষতি হয় না। 

বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিনের মতে অন্ত কোনও জগৎ হইতে জীবন-কণা 
উদ্কার মারফতে ধরা পৃষ্ঠে নামিয়া আসিয়াছে । কিন্তু এই মতবাদ বিশ্বব্রক্ধাণ্ডে 
জীবন-কণার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইবার ব্যাপারটাকেই হয়ত সমর্থন করে 
মাত্র। আধুনিক পণ্ডিতগণ মনে করেন, এবং উহা! খুবই যুক্তিযুক্ত যে, এই 
ধরাপুষ্েই প্রথমত জীবনের হ্ত্রপাত হইয়াছিল। 

পণ্ডিতের! মনে করেন পৃথিবীর বয়স প্রায়২০০ শত কোটি বৎখমর এবং 
প্রায় ১৭০ কোটি বৎসরে ইহা শীতল হইয়াছে । সুততাং যদি ধরিয়। লওয়! 
যায় যে, পৃথিবী শীতল হওয়ার পরে ইহ! জীবজপ্তর বাসের উপযোগী হইয়াছে 
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তাহ। হইলে মোটামুটি ৩৯ কোটি বৎসর পূর্বে প্রাণীর জন্ম হয়ত 


সভবপর হইয়াছিল । মাহষের জনম হইয়াছে প্রা ঘশ লক্ষ বত্নর পূর্বে । 

ইহাদের মতে পৃথিবী একট! উত্তপ্ত পিগুবৎ ছিল। এই উত্তপ্ত পৃথিবী 
ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া কঠিন অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছে । উত্তগ্ত অবস্থায় 
পুগ্তীভূত বাম্পরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়াছিল। পৃথিবীর শৈত্য-প্রাপ্তর 
সঙ্গে সঙ্গে এই বাম্পরাশি জলে পরিণত হইয়াছে । শৈত্য-প্রাপ্ত পৃথিবীর 
পৃষ্ঠদেশ শুফ ভালিমের খোদার মত উঁচু নীচু ছিল। উহার গভীর অংশগুলির 
মধ্যে সঞ্চিত ছিল জলরাশি । পুথিবীর এই স্তরেও জীবজন্তর অস্তিত্ব ছিল না! 
আরও বহুকাল পরে জলের মধ্যেই আদি জীবনের স্ত্রপাত হইল । 


জীবন কিভাবে স্ুষ্ট হইল ? 

কি করিয়! এবং কেন যে জীবন পৃথিবীতে আনিল তাহ! কেহ সঠিক জানে 
না। তবে এটুকু জান! গিয়াছে যে, জল, কার্বন ডায়কৃলাইভ (08701 
10%৫106) এবং গ্যামোনিয়! মিশাইয়! যে পদার্থ হয় তাহার উপর আভি- 
বেগুনী রশ্মির (015. ৬1০1 [২৪১-র) ক্রিয়ার ফলে একাধিক জৈবপদার্থ 
উৎপন্ন হয়। জীবনবিহীন প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীতে এই তিনটি বস্তু 
যথেষ্ট পরিমাণে বিছ্যমান ছিল এবং তৎ্কালে বায়ুমণ্ডুলে অক্সিজেন অত্যন্ত কম 
থাকায় সূর্য হইতে অতি-বেগুনী রশ্মি বিনা বাধায় পৃথিবীর উপর আদতে 
পারিত। এইভাবে প্রভৃত পরিমাণে জৈবপদার্থের স্থপ্টি হইয়! যথাকালে জীবন 
স্থষথি হ্য়-_পমুদ্রে । 

সাষান্ত প্রোটোপ্লাজম্‌ (0:০0119510) হইতেই জীবনের হ্ুত্রপাত 
হইয়াছে । এই প্রোটোপ্লাজম্‌ হইতে বৃক্ষলতা এবং এককোববিশিষ্ট জীব 
আবিভূর্তি হইয়াছে । তাহার পর ক্রমে ধরাপৃষ্ঠে আসিয়াছে বহুকো বিশিষ্ট 
জীব, সামুদ্রিক প্রবাল, স্পঞ্জ, ঝিহ্বক, শামুক, অস্থিবিশিষ্ট মৎস্য, কুভীর, 
কচ্ছপ, সরীস্থপ, গিরগিটি, কীট-পতঙ, পক্ষী, ডিম্বপ্রসবকারা স্তন্তপায়ী জীব, 
হস্ত্রী, অশ্ব, তিমি, ব্যাপ্ৰ, মিংহঃ বাছুড়, লেজবিশিষ্ট বানর এবং শেষে মানুষ । 


জড় ও জীবজগতে পারস্পরিক সন্বন্ধ 


জীবজগতের সঙ্গে জড়জগতের একট] ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে । জড়জগতে 
নিয়ত বাহ এবং আত্তন্তরীণ পরিবর্তন সাধিত হইতেছে । জীবজগতেও এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম দই হয় ন!। কিন্ত প্রজনন-শক্তির লীলাবৈটিত্র্য জীব- 
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জগৎকে একটা স্বকীয়ত্ দান করিয়াছে ।--নিত্য নূতন জীবনোদগম; পুরুষ 
পুক্রষাহক্রমে জীবনধারার পারম্পরিকতা রক্ষা, এক কথায় একই জীবের 
অনুরূপ জীবে ব্বপান্তরিত হইয়! আত্মপ্রকাশই হইল জীবজগতের €বশিষ্ট্য 
জড়পনার্থের রূপান্তরেও বৈচিত্র্য রহিয়াছে; কিন্ত জগতের ন্বপাত্তর জীব- 
জগতের রূপান্তর অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত | 


জীব ও জড়জগতের বিস্তৃতির তুলন! 


জীবজগৎ পূর্ব হইতে বিস্তৃততর হইতেছে । বংশবৃদ্ধির ফলে ও নুতন 
নৃতন শ্রেশীর উত্তবে আমাদেব ধরাপৃষ্ঠ ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রায় পাঁচ লক্ষ 
বিভিন্ন শ্রেণীর নাম শাহ তালিকাভুক্ত করিয়াই ফেলিয়াছে। আরও নৃতন 
নৃতন শ্রেণী বৎসর বখনর আবিষ্কৃত হইতেছে । 

জীবের। সর্বত্র বাস করে- লোনাজলে, মিষ্টজলে, মাটিতে, বাযুতে ; কতক 
আবার গাছপালায় বা অন্ত জীবের শরীরে অবস্থান করে। 

জীবের আকারও বিভিন্ন পরিমাপের । একটি তিমি ৯৫ ফুট দীর্ঘ-_এবং 
৪১১৬ মণ পর্যস্ত ওজনের হইতে পারে অর্থাৎ বড় বড় তিনটি রেল ইঞ্জিনের 
সমান দেখায়। অপর দ্বিকে আবার ম্যালেরিয়ার বীজাণু এত ক্ষুদ্র যে এক 
ফৌটা রক্তে তিন কোটি বীঞ্জাণু থাকিতে পারে । হাম ও বসন্তের জীবাণু 
€ 1705 ) আরও ক্ষুদ্র । 

দেখিতে ও নান! জীব নান! প্রকারের । কতক জীব সুন্দর জ্যামিতিক 
ডিজাইনের, কতক কিস্তৃতকিমাকারঃ কতক গাছপালার আক্কতি বাশ; 
কতক সুতার মত সরু ও লম্বা ! পশুপক্ষীর আকারের বৈচিত্র্য অফুরস্ত। 

কিন্তু ইহ! সত্বেও জড়জগতের তুলনায় জীবজগৎ অতি হ্ষুদ্র-এমন কি 
নগণ্যই বল! যায়। | 

সামান্ত পাতল! এবং অল্পপরিসরের ধরা পৃষ্ঠই আবহাওয়া ও শৈত্যের 
পরিমিত অবস্থার দরুন জীবন পোষণ করিতে পারে। ইহার বাহিরে 
সৌরজগতের নান? স্তরে অত্যধিক শ্বীত বা তাপের প্রকোপে জীবন তিগ্িতে 
পারে না। হিসাব করিয়! দেখিলে মনে হইবে সার। জড়জগতের লক্ষ কোটি 
ভাগের এক ভাগ জায়গাও জীবের লীলাক্ষেত্র নয়। 

জড়জগতের বিরাটত্ব কল্পন। করিলে তাক লাগিয়া যায়! গোটা কতক 
নক্ষত্র আমাদের এই পৃথিবীর সমান হইলেও হইতে পারে কিন্ত বহু নক্ষত্রই 
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এত প্রকাণ্ড যে লক্ষ কোটি পৃথিবী উহাদের মধ্যে স্থাপন করিলেও অনেক 
জায়গ! থাকিয়। যায় । আবার সৌরজগতে নক্ষত্রের সংখ্যা এত বেণী যে পৃথিবীর 
সমুদ্রতটের যাবতীয় বালুকণার সমান হইবে । সার] বিশ্বের তুলনায় আমাদের 
বাসভূমি এই ক্ষুদ্র পৃথিবী কোটি কোটি বালুকণার মধ্যেও একটি ছোট. 
কণার মত। 


অন্ধান্্য নক্ষত্রে জীবন থাক কি সম্ভবপর ? 


অন্তান্ গ্রহ-নক্ষত্রে জীবন থাক] সম্ভবপর কিন। ইহ1 লইয়1 তর্ক-বিতর্ক 
হইয়াছে। মোট কথা, আমাদের এই পৃথিবীতে জীবদের অনুকুল বায়ুঃ তাপ 
ও ৈত্যের যে সন্তোষজনক অবস্থা আছে অপর গ্রহ-্উপগ্রহে তেমনি অবস্থা 
থাকার সম্ভাবনা কম। 


জীবের ক্রমবিকাশ 


প্রশ্তরীভূত জান্তব-অবশেষ (95511) দেখিলে আদিম যুগের জীবজন্ত সন্বপ্ধে 
আমাদের একট! অস্পষ্ট ধারণ! হয়। ইহাদের আদিরাপ যাহাই হউক না| কেন? 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুকে কেন্দ্র করিয়াই যে জীবদেহ গঠিত ও বধিত হইয়াছে 
ইহাতে সন্দেহ নাই। অনাদিকাল যাবৎ জীবদেহের কেন্দ্রীয় উপাদান 
জীবকোষের পরিবর্ধন এবং উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে ; প্রতিযুহূর্তেই উহাদের 
নিত্য নূতন রূপ পরিথ্রহের চেষ্টা এই জীবকোষকে কেন্দ্র করিযা বহুরূপী 
জীবন ধরাপৃষ্ঠে উদ্ভূত হইয়াছে । : 


জর্বপ্রাচীন জীবজন্তু 


প্রাণবান পদার্থ মাত্রই খাগ্ধ আহরণ করিয়! বাঁচিয়া থাকে । বৃক্ষলতা 
প্রাণবান ; ইহার! স্র্যরশ্মি হইতে খাছ্ধ আহরণ করিয়া! বাচিয়। রহিল। 
ইহারাই পৃথিবীর আদি জীব। 

অন্ত এক শ্রেণীর জীব জীবিত পদার্থের ক্ষয় সাধন ও পচনক্রিয়ায় সহায়ত! 
করিয়! বাচিয়! রহিল ? ইহারাই কীট । জীবকোষ উড্ভৃত হইয়! প্রাকৃতিক 
নির্বাচনের ফলে পরিবতিত এবং অহ্রব্ূপ বিভিন্ন জীব রূপাস্তরিত হইতে 
লাগিল । কত যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া! যে এই নির্বাচন এবং ব্ূপাস্তর চলিয়াছে 
তাহ! বল! যায় না। কিন্ত মানব যে অতি দীর্ঘকালব্যাপী নির্বাচন প্রক্রিয়া 
এবং ঘষামাজার ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 


মাতৃমঙগদ ২৩ 


জীবন কি ম্বতঃস্ফুর্ত ? 

জীবনঃহইতেই নৃতন জীবনের উদ্ভব ইহাই প্রাঞ্ীবিজ্ঞানের গোড়ার 
কথা । জড়পদার্থ হতেই প্রাথমিক জীবোস্তভব সম্ভবপর হইয়! থাকিলেও বর্তমান 
নিত্যনৃতন জীবনের স্ঙ্টি এবং বৃদ্ধি সম্ভবপর কিন! ইহাও আমাদের আলোচ্য 
বিবন়। এখানে প্রশ্ন উঠেত্বরূর অতীতে বদি জড়পদার্থকে আশ্রয় করিয়া 
ধরাপুষ্ঠে জীবন স্পন্দন জাগিয়! উঠ! সম্ভবপর হইয়া থাকে তবে এখনও অঙ্রূপ 
ব্যাপারট! ঘটা সম্ভবপর কি ন1? যদি ধরিয়া লওয়1 যায় যে, কোন যুগে হয়ত 
জড়পদার্থ হইতেই প্রথম জীবনের উন্মেষ ঘটিয়াছিল তথাপি বর্তমান যুগে বোধ 
হয় আর তাহ] সম্ভবপর নয়, কারণ এ যুগে পৃথিবীর যে প্রক্কৃতি, স্বব্ূপ এবং 
আবহাওয়। হিল আজ আর শত চেষ্টা করিলেও তাহ ফিরাইয়া আনা 
সম্ভবপর নয়। সুণ্তরাং বলিতে হয় আমাদের চতুদদিকে আজ আমর! জীব 
স্তগতে কিংবা উদ্তিজ্জগতে যে জীবন-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিতেছি তাহার মূলে 
রহিয়াছে প্রজননশক্তির বিচিত্র ধার। এবং প্রকৃতি । 

গত শতাব্দীর মধাভাগ পর্যন্ত অনেকেরই ধারণ! ছিল জীবন স্বয়ভূ। 
ইহার পিছনে যে প্রাকৃতিক লীলা-বৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহার কথা কাহারও 
মনে জাগিত না । পচনশীল দ্রব্য হইতে বাভন্ন জাতীয় কীটের এমন কি বিছার 
পর্যন্ত এবং কর্দম ভইতে কেঁচো, ভেক “ও কুক্ভীর ইত্যাদির জম্ম হয় বলিয়া 
পুরাকালে প্রায় সকলেরই বিশ্বাস ছিল। বাডের মৃতদেহ হইতে কিভাবে 
মৌমাছি উৎপাদন কর] যার তাহার একটা ব্যবস্থা নাকি তাজিল (ড1:81)) 
করিয়াছিলেন। তখন এতাদৃশ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তা হওয়! লোকের পক্ষে 
নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল, কারণ তখন প্রশ্ন, বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার 
সাহায্যে সত্য নির্ণয় করিবার মত বৈজ্ঞানিক মনোভাব কাহারও ছিল ন1। 
সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ফলে আবিষ্কৃত হইল যে, কেবলমাত্র 
পচনশীল পদার্থ হইতেই কাঁটাণুর জন্ম হয় না। শর্বপ্রথমে রেডি (২৫$) 
পরীক্ষা করিঘ! প্রমাণ করেন যে, পচনশীল একথণ্ড মাংস যদি সাবধানতার 
সহিত ঢাকিয় রাখিয়। মাছি প্রভৃতির স্পর্শ হইতে রক্ষা করা যায় তবে উহ! 
হইতে কীটাণু জন্মায় না। আধুনিক যুগে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর 
হইতেই কীটের জীবনধারার ক্রেমোন্মেষ এবং উহার সংখ্যা বর্ধন পরীক্ষা 
করিবার সুযোগ হইয়াছে । ফলে পূর্বকালীন অধৈজ্ঞানিক মতবাদ অনেকট! 
অচল হইয়1 পড়িয়াছে। 


২৪ মাতৃষঙ্গল 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মনীষী পাস্তরের (985059:) গবেষণার ফলে 
প্রমাণিত হয় যে, জীবিত পদার্থ হইতেই জীবিত পদার্থের কৃষ্টি হয় ।* 
কীটাণুর সহযোগিত! ব্যতিরেকে কোন পদার্থই বাচিতে পারে না, আবার 
বায়ু এবং আলোর সংস্পর্শে ন৷ আপসিলে কোন পদার্থ হইতে কীটাধু জন্মিতে 


পারে না। সুতরাং বানু এবং আলোর মধ্যে যে জীবন-কণ। আত্মগোপন করিয়া! 
রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । ১নং ও ২নং ছবিতে পাস্তরের একটি পরীক্ষা 


প্রণালী দেখানে! হইয়াছে। 
সজীব পদার্থের প্রকৃতি 


স্পর্শচেতন! (55251655555) এবং উত্তেজন। সজীব পদার্থমাত্রেরই 
প্রাকৃতিক টৈশিষ্ট্য। কোন বাহা শক্তির সংস্পর্শে আসিলে উহ্বার। সাড়! দির 
থাকে । স্বাভাবিক বর্ধনশীলতাও জীবজগতের এক বিশিষ্ট ধর্ম । উজব পদার্থ 
উহার অন্তনিহিত অণু-পরমাণুর বিচিত্র বিস্তাসের ফলে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ 
করে। এবং ঠিক এই কারণে এই জাতীয় পদার্থ অধিকতর চঞ্চল ও গতিশীল । 
প্রাণী দেহে প্রধানত চারিটি পদার্থ বিচ্যমান, যথা--09%5262, 22507092517, 
10085. এবং 0৪:1০ 1 প্রথমোক্ত তিনটি বায়বীয় এবং শোযোকটি 
কঠিন জড় পদার্থ । বায়বীয় পদার্থের পরমাণুর চঞ্চল্তার দরুনই যুল পদার্থের 
ক্পপান্তর ঘটে । বাহ্ব কোন শক্তির সংস্পর্শে আসিলেই জৈব পদার্থের বিসদৃশ 


কি পিক শি পন পা পা অত সপ পপর 
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মাতৃমঙ্গল ২৫ 


এবং অস্থির উপাদানসমূহ পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বিচ্ছিন্ন হওয়। 
এবং ঘনসন্িবিষ্ট হইয়! একীভূত হওয়ার ক্ষষত। আছে বলিয়াই জীবগণের 
সর্বত্র অবস্থানুযায়ী নিজেকে খাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা রহিয়াছে এবং এই 
জন্তই জৈব ক্রমবিকাশও সম্ভবপর | অপেক্ষাকৃত জটিল জৈবপদার্ধে যে 





(5) 





(১৩২ নং চিত্র) ( ওয়েল্স্‌ অবলম্বনে ) 

[ ১নং চিত্রের পাত্রে দুধ ব! 'মন্ত কোন পচনশীল ডব্য রাখিলেও উহাতে কাট জন্মায় না, 
কারণ সরু নলের বকের মধ্যে বাহির হইতে ধাবমান সীরাত আটকাইয়া পড়ে ও পাজ্রনথ 
জ্ব্যে পৌছায় ন। | 

২ মং চিত্রে ইহার ব্যতিক্রম হন্ন এনং বারুমধ্যস্থিত কীটাণু সংস্পণশ” শীত্্রই কাট জন্মায় । ] 


স্থিরতা একেবারে নাই এমন নহে । নতুবা জীব দেহ দৃঢ় এবং অল্স বিশ্বার 
দায়িত্ব গুণসম্পন্র হইত না। 

যে কোষকে কেন্দ্র করিয়া জীবদেহ গড়িয়! উঠে তাহার তরি 
খুবই সীখাবদ্ধ। কোষ যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। একট! নির্দি্ই আকার ধারণ 
করে, তখন ইহার বহির্ভাগ আর যথেই পরিমাণে খাছ্যের যোগান দিতে 
পারে ন!; কারণ আবরণের চেয়ে দ্রুততর গতিতে অভ্যন্তরস্থ কোষের বৃদ্ধি 
ক্য়। আবরণ আর তখন কোধকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে লাঃ ফলে 


২৬ মাতৃমঙ্গল 
কোষ দ্বিধা বিভক্ত হইয়৷ পড়ে। প্রজননের অত্যাম্চর্য ব্যাপার এবার আরম্ভ 
হইল। দ্বিখণ্ডিত কোষের ছুইটি অংশই প্রাকৃতিক নিয়মে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া 
পৃর্ণাবয়ব কোষে পরিণত হয়। প্রজননের এই প্রক্রিয়াকে বল! হয় মাইটসিস 
(169515)1  নবজাত কোষগুলি মুল ঠপতৃক কোষেরই অঙ্থরূপ হই! 
থাকে। প্রজননশক্তি আপাতত পৈতৃক কোবেই নিবদ্ধ থাকে । ইহার 
সামান্ত অংশ মাত্র নুতন কোষ উৎপাদনে ব্যয়িত হয়; এইভাবে পিতৃপুরুষের 
স্বাভাবিক ধর্ম বা! বৈশিষ্ট্যও কিছুটা অপত্যের মধ্যে বর্তে। এই পৈতৃক ধর্মের 
সমাগম কি পরিমাণে ঘটে তাহ! ঠিক বলা যায় ন1। 

এক জাতীয় কোষের বংশ বিস্তারের কথাই বলা হইল। অতি নিম্নস্তরের 
জীবজগতের বেলায়ই এই কথ! খাটে । জীবজগতের উচ্চতর স্তরে কিন্ত 
কোবসমূহ আরও বিশিষ্টতর ব্ূপ ও ধর্ম পরিগ্রুহ করে। পুরুষ ও স্ত্রী এই 
দুই জাতির সমবায় যে জীবজগৎ গঠিত তাহাদের বেলায় একটি মাত্র 
কোব হইতে প্রজনন সম্ভবপর নয়; ডিম্ব শুক্রকীটের সংস্পর্শে আসিয়! নৃতন 
জীব স্থপ্টি করে। এই সকল প্রক্রিয়ার সম্যক আলোচন! আমর1 এই পুম্তকে 
অন্যত্র করিতেছি । 


গা উট, 
যৌন-মিলন নিরপেক্ষ প্রজনন 


আমাদের লাধারণ বিশ্বাস এই যেস্ত্রী ও পুরুষের ক্ষণস্থায়ী মিলনের ফলে 
স্ত্রীর ডিম্ব পুরুষের শুক্রকীট কর্তৃক সন্তান উৎপাদনক্ষম হইয়া থাকে। কিন্ত 
ইহ! ব্যতীতও সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে। এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকার পুরুষ 
গিরগিটি নদীর তলে বা কোন জলাশয়ে শুক্রকীট ছাড়িয়! রাখে । স্ত্রী গিরগিটি 
তাহার যোনিত্বার পথে এ শুক্রকীট গ্রহণ করে। এক জাতীয় ক্ষুদ্র মত্ত 
আছে। ইহাদের পুরুষের শুক্র একটি রূপান্তরিত বাহুতে প্রবেশ করে এবং 
উহ! বিচ্ছিন্ন হইয়া জলের মধ্যে ছুটাছুটি আরভ করে। স্ত্রী-মৎন্তের সন্ধান 
পাইলেই তাহার! উহাদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে৷ এই সব ক্ষেত্রে সী 


মাতৃমঙগল ত্ 


পুরুষের সাক্ষাৎভাবে মিলন না হইলেও পুরুষের শুক্রকীট স্ত্বার ডি্বকোধের 
স্পর্শে আপিয়! গর্ভাধান করে। আরও নিয়নতর শ্রেণীর জীব বিশেষের 
বেলায় অন্ত প্রকারে বংশবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। স্বচ্ছ আবদ্ধ জলাশয়ের 
অধিবাশী এক জাতীয় এক কোষ বিশিষ্ট জীব অনেকটি উহ্ারই সদূশ অন্য এক. 
প্রকার জীবের সঙ্গে মিলিত হয়__উভয়ের মধ্যে সুক্ম জীবাণু গঠিত একটা সেতু 
অবস্থিত থাকে । এ সেতুর উপর দিয় প্রাণবস্তর আদান প্রদান হইয়া! গেলে' 
উহার পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়] যায়। সামুদ্রিক স্পঞ্জ, আগাছা, ফার্ন 
জাতীয় উদ্ভিদ, ব্যাঙের ছাতা, ইত্যাদির বেলায়ও যৌন-মিলন নিরপেক্ষ 
ংশ-বৃদ্ধি হইযা থাকে । 
উচ্চস্তরের জীবের মধ্যেই স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের ফলে সন্তান উৎপন্ন হয়, 
কিন্ত সমস্ত জীবজগৎ সম্বন্ধে একথা খাটে ন1। 
নিন্সস্তরের জীবের বংশ-বৃদ্ধি 
ক্ষুদ্রতম এবং জটিল! বিহীন জীবের মধ্যে একই প্রাণী দ্বিধা বিভক্ত হইয়া 
দুইটি নৃত্ন প্রাণী সুষ্ট হইতে দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে পিতৃস্কানীয় জীবটি ছুইটি 





(নং চিত্র) ( ওয়েল্‌্স্‌ অবলম্বনে ) 
[ এমিবা! কি করিয়া বিভক্ত হুইয়া দুইটি 1 ততোধিক এমিবাতে পরিণত হয় তাহা এই 

চিত্রে দেখানে! হইয়াছে । ] 

বিভিন্ন জীবে পরিণত হয়-_মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। মূল জীবটির 


দেহাভ্যস্তরস্থ সম্পূর্ণ পদার্থ ই নূতন দুইটি জীব হুষি ব্যাপারে ব্যয়িত হয়। 


২৮ মাতৃমঙ্গল 


বিভিন্ন রোগোৎ্পাদক উদ্ভিজ্জাণুর (১9০5:19) অতি ক্রত বংশবৃদ্ধির কথা 
চিন্তা করিলে বিন্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। একটি মাত্র উদ্ভিজ্জাণুকে উহার 
পক্ষে পুষ্টিকর কোন খাছ্দ্রব্যের মধ্যে রাখিয়! দিলে উহা! চবিবশ ঘণ্ট। কালের 
মধ্যে কোটি কোটি অণুর জন্ম দিবে। 

প্রথমে দেখিব একটি মাত্র অণুঃ অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে ছুইটি, পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে 
১০২৪টি, দশ ঘণ্টায় দশ লক্ষের বেশী, চব্বিশ ঘণ্টায় শত শত কোটি! 

অনেক জীবাণু 1107018 ) এত ক্ষুদ্র যে খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণবন্ত্ 
দিয়াও তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের দশ কোটি একটি 
পয়সার উপর অবস্থান করিতে পারে। 

উপরে জীবাণুর দ্বিধ! বিভক্তির কথাই বলা হইল । একই জীবাণু দ্বিধা 
বিভক্ত ন1 হইয়! বহুধাও বিভক্ত হইতে পারে । এ ক্ষেত্রে একটি জীবাণু পর 
পর ক্রমাগত দ্বিধ! বিভক্ত হইতে হইতে বছ সংখ্যক জীবাগুতে পরিণত হয়। 
স্যালেরিয়ার জীবাণুর বেলায় এইক্সপ ব্যাপার ঘটে । আবার কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে একটি জীবাণু দ্বিধ। বিভক্ত হয় বটে কিন্ত উভয় অংশ একন্প হয় না; 
একটি প্রথমাবস্থায় অতি ক্ষুদ্র; দেহ প্রায় গঠিত হয় না, এবং ক্রমে ক্রমে 
বৃদ্ধি পাইয়। পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়! এ ক্ষেত্রেযূল জীবটি দেহের পশ্চাদ্‌ভাগে 
অবস্থিত অনুন্নত পেশীলমুহ হইতে নৃতন একটি ভীব স্প্টি করে মাত্র । কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া! পুনঃ পুনঃ কয়েকবার ঘটিতে দেখা ষায়। মুল 
জীবটির মন্তকের পিছনে অনংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব আত্মপ্রকাশ করে এবং পরিণত 
অবস্থায় যুল জীব হইতে বিছিন্র হইয়। পড়ে । 


০৩০ 


বিভিন্ন প্রক্রিয়ার বংশ-বিস্তার 
উদ্ভিদ-জগতে 
এতক্ষণ আমর। ধরা পৃষ্ঠে জীবাগম রহগ্গের বিষয় সংক্ষেপে আলোচন৷ 
করিয়াছি । বৃক্ষ-তলা, ক্ষুদ্রতর জীবজন্তঃ পক্ষী; ইত্যাদির মধ্যে বংশ-বিস্তার 
কিন্নপে ঘটে তাহার অতি সংক্ষিপ্ত আভাল এখানে দিতে, চেষ্ঠ। করিব । বৃক্ষ- 
লত| এবং অন্তান্ত সাধারণ পশ্তপক্ষীর মধ্যেও আমরা যৌন-আকর্ষণ এবং 


মাতৃমঙ্গল ৯ 


যৌনমিলন প্রক্রিয়ার শুচন! দেখিতে পাই। উদ্ভিদ-ন্গংৎ এবং জীবজগতে 
ংশবুদ্ধির এবং বংশ-রক্ষার কি সুন্দর ব্যবস্থাই না রহিয়াছে! 
চেতন পদার্থকে আমর) ছুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি £--(১) উত্ভিদ্‌ 
জাতীয়; (২) প্রাণী জাতীয়। 


গাছ, লতা, ঘাস ইত্যাদি উদ্ভিদ জাতীয়; পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মাহৰ 
ইত্যাদি প্রাণী জাতীয়। 

ডারউইনের (108:7710 ) অভিব্যক্তিবাদ (10০1৮ 01 7৮০10602) 
এখন বিজ্ঞান-জগতে অর্ববাদীলন্মত। এ বিষয়ে হুমম আলোচনায় অবকাশ 
এখানে নাই । ঘোট কথা, মানব জাতি অপেক্ষাকৃত নিন্নতর জীবজগৎ 
হইতে ভ্রমোন্নত জীবমাত্র; কোন অষ্টাবিশেষের সৃষ্টি নয়। 

এই জন্যই মানবজাতির প্রজনন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে উহাদের পূর্বপুরুষের, 
অর্থাৎ জীবঙ্গগতের, অপেক্ষার 5 পুরাতন অধীর, অর্থাৎ_গাছ, লতা, ঘাস 
বা পশুপক্ষী কিংবা কীটের প্রজনন-প্রক্রিয়ার কতকট| এবং কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে অনেকট। সাদৃশ্য আছে। | 

প্রাণীদের সন্তান-সন্ততি হয়; উহার! নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে। 


গাদ্ধ- 
পালারও বীজ হয় ও বাঁজ হইতে আবার গাছ জন্মে 


উদ্ভিদের মধ্যে আকার ও প্রকৃতিতে সকলগুলি এককূপ নয়। মোটামুটি 
ভাবে উদ্ভিদ্‌-জগৎকে ছুইভাগে বিভক্ত কর] যাঁয় :--যেগুলির ফুল ও 
ফল হয়না তাহার অপুত্পক ; যাহাদের ফুল ও ফল হয় তাহারা 
সপুষ্পক। 

শৈবাল, অর্থাৎ জলের মধ্যে যে শ্য1ওল! হয়ঃ ব্যাঙের ছাত!, ভিজা দেওয়ালের 
গায়ে সবৃদ্ধ রঙের যে শ্যাওল!। হয়, ফার্ন (8:)-্যাহ! অনেকের বাড়িতে 
শখ করিয়! রাখ! হয় ইত্যাদি অপুষ্পক। 

আম, জাম, কলা, ধান, তাল, স্থপারী ইত্যাদি সপুজ্পক। ইহাদের 
বীজের মধ্যে একটি বীজ-পত্র থাকে । 

পাঠক-পাঠিকাক1 উদ্ভিদ-জগতে এক অতি সহজ উপায়ে বংশ-বিস্তারের 
কথা নিশ্চয়ই জানেন। গাছপালার ভাল বা অংশ-বিশেষ কাটিয়। প্রোথিত 
করিয়! নূতন গাছ জগ্মানোর ব্যবস্থাই এই উপায়। গীদ1, গোলাপ প্রভৃতি 
ফুলের গাছের ডাল কাটিয়া গাছ জন্মানোর ব্যবস্থার কথা ফলেই জানেন। 
বাশ প্রভৃতির মূল হইতে আবার বাশ জন্মায়। ডাল ভাঙিয়! মাটিতে 


৬৩ মাতৃমঙগল 
পড়িয়াও অনেক ক্ষেত্রেই গাছ জন্মায় কিন্ত ভাল গাছের বিস্তার মানুষ বুদ্ধি- 
বলে “কলম” বাধিয়াই করিয়া থাকে । 

অপেক্ষাকৃত নি্নপ্তরের জীবদেত মব্যেও অনুব্ধপ বংশ-বিত্তাবের নিদর্শন 
পাওয়া যায়। কেঁচোকে ছুই ভাগে কার্িলে ছুই অংশই ছুইটি জীবে পরিণত 
হয়। সমুদ্রের স্টারফিশের (59£81791-এর ) একটি বাহু কাটিয়! দিলে এ ছিন্ন 

ংশটি পুনঃ একটি স্টারফিশে পরিণত হয়। অন্তান্ত উদ্াহরণও আমর! পূর্ব 
অধ্যায়ে দিয়াছি। ৃ্‌ | 
গাছের বংশ-বিস্তার প্রণালী 

কিন্ত পৃথিবী পৃষ্ঠের বেশীর ভাগ গাছপালাই বীজের ষাহায্যে বংশ-বিস্তার 
করে। বীজের লাহায্যে বংশ-বিস্তারই প্রাকৃতিক প্রজনন-প্রণালী। সামান্ত 
এক পয়স। মূল্যের কপির বীজে বহুসংখ্যক কপি হয়; ছোট একটি বট বা 
ত্তুলের বীজে, প্রকাণ্ড গাছ জন্মায় । 

পুর্বোক্তভাবে ডাল হইতে গাছ জন্মানোর একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। 
উহাতে আসল গাছের গুণাবলী, স্বকীয়ত্ব বা বিশেষত্ব পরবর্তী গাছে 
পুরাপুরি বর্তে। তাই কোনও ফুলের বা ফলের সৌন্দর্য ব1 স্বভাব বজায় 
রাখিতে হইলে উহার “কলমের? চাব করাই শ্রেয়ঃ| কিন্তু নৃতন নৃতন ব্ধূপ ও 
গুণের কর্ষণ করিতে হইলে বীজের সাহায্যে গাছপালার চাব কারতে হয় । 
ইহার সৃল্মম কারণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। দুইটি পৃথক ভিন্ন স্বভাব- 
সম্পন্প পিতা ও মাতার সহযোগ্নিতায় উৎপন্ন সন্তান উভয় হইতে 
পৃথক স্বভাব-সম্পন্ন হয় কিন্তু উভয়েরই স্বভাবের অংশ গ্রহণ করে। 

প্রকৃতির এই.বিধানে নৰ নব সৌন্দর্য ও স্বভাব-সম্পন্ন বুক্ষলতা, জীবজস্ত 
ও মাস্থযের অভিব্যঞ্তি ঘটে এবং ক্রমোন্নতি ও উৎকর্ষ সম্ভবপর হয়। 


ফুল, কল ও বীজ 


গাছে এলোমেলোভাবে ফুল ধরে না। ডালের যে অংশে ফুল ধরে, ফুল 
'সমেত ভালের সেই অংশকে পুষ্প-পুঞ্জ বলা যায়। কোথায়ও ডালের 
একেবারে শীর্ষে কোন ফুল নাই $ ভাল বাড়িয়া চলে এবং উহার নীচের দিক 
হইতে ফুল ফুটিতে আরভ্ভ করে। নীচের ফুলগুলি বয়সে বড় হয়। মূলা, 
সরিষ! ইত্যাদিতে এইক্ধপ হয়। অস্ত্র দেখিতে পাওয়া! যায় ডালের শীর্ষে 
একটি ফুল ধরে ও ডাল আর বাড়ে না। তখন পাশের দিক হইতে আবার 
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ডাল বাহির হয় ও তাহার শীর্ষে ফুল ধরে। বেল! ভুণ্ই, মল্লিক! প্রভৃতি ইহার 
সষটান্ত স্থল । 

ফুলের চারিটি অংশ £--€১) বাহিরে সবুজ পুত্পরৃতি (5091) ব। 
বা পুষ্পভাণ্ডের বেই্টনপত্র থাকে । ইহার! ফুল কলিকে আবেষ্টন করিয়া রক্ষণ 
করে। 

(২) পুষ্পবৃতির উপর পুস্পদল বা পাপড়ি (75691) থাকে | ইহার! 
প্রায়ই আকারে বড় এবং নান! রঙে রঙীন হয়। 

(৩) পুষ্পবৃতির মধ্যে আবার কতকগুলি করিয়! পুং-স্তব ক.(5120067 ) 
থাকে । ইহার! অতি কোমল ও স্বন্দরঃ শীর্ষ ভাগে সোনালী রঙের ধূলিকপার 
শত পুষ্পরেণু থাকে । ৰ 

(8) ফুলের মধ্যভাগে স্ত্রী-স্তবক (15111) থাকে । ইহারই মধ্যে বীজ 
লুক্কাক্িত থাকে । স্ত্রী-স্তবকের অগ্রভাগে আঠা (5112009 ) থাকে | উহার 
মধ্যভাগকে স্টাইল (56515 ) বলে এবং গোড়ায় ডিম্বকোব (0৮21 ) 
থাকে। ডিঘ্বকোবেই ভিম্ক অথব! প্রাথমিক অবস্থার বীজ (05169 ) 
অবস্থিত থাকে। 

পরবতা ছবি হইতে এই অংশগুলি সুস্প্উভাবে প্রতীয়মান হইবে। 


(৪নং চিত্র) ( ওয়েল্স্‌ অবলম্বনে ) 

[ (১) পুষ্পবৃতি (5991) £ (২) পুষ্পদল (9501) 
€৩) পুংশ্তবক (590,50) ; (5) ডিশ্বকোষ (0৮875) ; 
(৫) অধূভা্ড (ৈ৩০০ )। ] 





বাঁটারকাপ ফুলের ছেদিত অংশ। 
এই তথ্যগুলি সহজ হইলেও সকলের হয়ত জানা গাই। যে কোনও ফুল 
লইয়া লক্ষ্য করিলে পাঠক-পাঠিকারা এই সকল অংশ পুথক্‌ পৃথকৃভাবে 
দেখিতে পাইবেন। তবে সকল রকম ফুলে সব অংশ থাকে না। উপরের 
চিত্রে প্রদশিত প্রত্যেকটি ভি্বকোষের অগ্রভাগ আঠাযুক্ত । সব সময়ে অংশ- 
গুলি পৃথক করিয়! বুঝানো যায় না৮--যেধন রজনীগন্ধা! ফুলে । ইহার বুতি ও 
দল পৃথক কর! যায় না। একই পুষ্পের মধ্যে পুংশ্তবক এবং স্ত্ী-স্তবকও 
দেখ! যায়। | ৃ 


৩২ ৃ মাতৃমঙগল 
ফুলের পুং-স্তবক (519100617 ) এবং স্ত্রী-সুবক (0501) গাছের বংশ- 
বিস্তারে সহায়ত করে। 


বীজ কিভাবে উৎপন্ন হয় 

পুং-স্তবক সরু স্থুতার মত আশবিশিষ্ট ; ইহার শীর্ধদেশে একটি থলির 
মধ্যে সোনালী ধূলিকণার মত একপ্রকার গুড়া আছে। ইহাকে বল। হয় 
পুজ্পরেণু (00116 81515 )। নানা রকমে এই পুষ্পরেণুগুলি স্ত্রী-স্তবকের 
(05121) সঙ্গে লাগিয়। যায় এবং তখন প্রত্যেকটি রেণু একটি করিয়! 
সরু সুতার মত আশে পরিণত হয় এবং এ আশ স্ত্রী-স্তবকের গোড়ায় 
অবস্থিত ভিথ্বকোষ পর্যস্ত পৌছে। তাহার পরে এ আঁশের দ্বারা পুং ও 
স্ত্রী জাতীয় কোষের সংযোগ সাধিত হয়। এই সংযোগের ফলেই ৰীঞ্জ 
উৎপন্ন হয়। | 

সাধারণত এ্রত্যেকটি বীজের জন্য একটি করিয়া পুষ্পরেণু দরকার । 
আকারে রেণুগুলি খুবই ছোট কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উহারা লম্ব! 
লম্বা! আঁশ যোগে পরবর্তী পৃষ্ঠার ৫নং চিত্রে প্রদণিত প্রণালীতে ভিম্বকোষের 
নিদিষ্ট স্কান পর্ধস্ত পৌছায়। 


(«নং চিত্র) (ডাইবল অবলম্বনে ) 
[ (১) পুষ্পরেখু; (২) শ্্রীস্তবকের অগ্রভাগ 
(9606079) ; (৩ ও ৪) রেণুর আশ; (৫) ডিম্বকোষ; 
(৬) ডিম্বাবরণ । (৭) ডিম্ব।] 





পুষ্পরেণু স্বীর-স্তবকে কিভাবে পৌছে তাহ! ভাবিবার বিষয়। অনেকক্ষেত্রে 
'অবশ্থা পুং-স্তবক এবং স্্রী-স্তবক এত ঘন সন্নিবি্ই থাকে যে সামান্ত বাতাসের 
কম্পনে পুষ্পরেণু স্্রী-স্তবকে লাগিয়া যাইতে পারে । প্রকৃতির বিধানে এক 
জাতীয় পুণপ্পের স্ত্রী-স্তবকে দেই জাতীয় অস্ক পুষ্পের রেণু সংযোজিত হইলেই 
কীজের উৎকর্ষ নাখিত হয় । 

এই সংযোগ কিভাবে ঘটে? এক পুষ্প অন্ত পুষ্পের নিকট যাইতে পারে 
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না। কিন্ত কীট, পতঙ্গ, মৌমাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি অহরহ এক পুষ্প হইতে 
অন্ধ পুষ্পে ঘুরিয়! বেড়ায়। পুষ্পের বিচিত্র রঙের বাহার এবং অপূর্ব সুগন্ধের 
আকর্ষণেই ইহার1 এরূপ করিয়া থাকে । অনেক পুণ্পে মধু সঞ্চিত থাকে ; 
এই মধুর লোভেও কীট, পতঙ্গ এবং মৌমাছি আকৃষ্ট হয়। ইহাদের মাথায় এবং 
পায়ে পুং-স্তবকের রেণু জড়িত হইয়! যায়। কীট, পতঙ্গের পায়ে বা মাথার 
জড়িত হইয়া! পুষ্পরেণু স্ত্ী-স্তবকের শীর্ষদেশে যুক্ত হইয়া থাকে এবং পরে ক্ষুন্্ 
নলের ভিতর দিয়! ডিঘ্বাশয়ে প্রবেশ করিয়] ডিম্বগুলিকে নৃতন প্রাণ দান করে। 
কালক্রমে এই বীজ পুষ্ট হইয়! নৃতন বৃক্ষ-লতার জন্মদণান করে । বাতাসকে 
আশ্রয় করিয়াও পুষ্পরেণু স্ত্রী-স্তবকের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারে । অনেক 
জলজ উত্ভিদের বেলায় জলের মধ্য দিয়! এই পরাগ-সঙ্গম ঘটে। "কানাডায় 
একজাতীয় জলজ পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়; ইহার পুংসপুষ্প কাণ্ড হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়! গিয়। স্ী-পুণ্পের সঙ্গে মিলিত হয় ; ফলে পরাগ-সঙ্গম ঘটে । 

সময় সময় মান্থষও এই সংযোগ কার্ষে সহায়ত! করে । বাগানে মালীর। 
পীচ, পুষ্পের উপরে পুম্পরেণু ব্রাসে লইয়া! ঝাড়ে। যবন্বীপে ভ্যানিলা অকিভের 
চাষ এইভাবেই হয়। ফুল ফুটিলে ওখানকার স্ত্রীলোকের! এক একজনে 
প্রায় ৩০০০ ফুলে পুষ্পরেপু যোগায় এবং অস্করিত হওয়ার কার্ষে 
পহায়তা করে। 

ফুলের ডিম্বকোষে যে সকল ডিম্ব থাকে, তাহাদের প্রত্যেকটি এক একটি 
বীজে পরিণত হইতে পারে । কিন্ত বীজে পরিণত ন! হইলে ডিম্বগুলি শুকাইয়া 
যায় ; আবার সব ফুল হইতেও ফল হয় না। 

বীজের ছড়াইবার প্রণালা 

বীজ পরিপু্ক হইলে মাটিতে পড়িয়! অস্কুরিত হয়। কিন্ত সব বীজ একই 
গাছের আশে পাশে পড়িলে এক জায়গায় এত ধনভা?বে গাছপাল। জন্মিত 
যে উহার! প্রচুর পরিমাণে খান্ত আহরণ করিতে পারত না। এই জন্ত প্রক্কতি 
নান! উপায়ে বীজ চারিদিকে ছড়াইবার সুন্দর ব্যবস্থা! করিয়াছে। 

বাতাসের সাহায্যে বু ক্ষেত্রে বীজের বিস্তার হয় । কোনও কোনও ফলের 
বীজে পাখার মত একটি অংশ থাকে । ফল ফাটিয়! গেলে বীজ বাহির 
হইয়া! এই পাখার সাহায্যে অনেক দূর পর্যন্ত বাতাসে ভামিয়া যায়। শাল, 
সজিনা» প্রভৃতি এই জাতীয় । কোনও কোনও বীজের গায়ে সরু সরু সুতার 


মত জিনিস থাকে । ইহার সাহায্যে বীজ বাতাসে উড়িয়! বেড়ায় । কার্পাস ও 
তত 


৪ মাতৃমজল 
আকন্দের বীজ এই ধরনের । কোনও কোনও ঘাসের বীজ এত হালকা ও 
ছোট যে বাতাস ধূলিকণার মত উহাদিগকে বহন করিয়! থাকে । 

জলও বীজের বিস্তারে কম সাহায্য করে না। নারিকেল জলে ভাসিয়! বহু 
দুরে যায়। সেই জন্য উষ্ণপ্রধান সকল দেশের সমুদ্রতীরে প্রচুর নারিকেল 
গাছ দেখা যায় । পদ্মের বীজ জলের সাহায্যে বিস্তার লাভ করে। নদীর ছুই 
পার্থে ছোট ঝাউগাছ বা বিশিষ্ট রকমের জলজ আগাছ। জন্বিয়া থাকে । 
ইহাদেরও জলের সাহায্যে বংশবিস্তার ঘটে । ও 

পণ্ড, পক্ষী এবং মান্ুবও বীজ বিস্তারে সহায়তা করে। অনেক নবী বা 
ফলের গায়ে কাটার যত একক্প পদার্থ থাকে । এই কাটার সাহায্যে উহার! 
ভীব-জন্তর লোম বা মাহুষের কাপড়ে আটকাইয়! অনেক দূর চলিয়। যায়। 
চোরকাটার কথ! সকলেই জানেন। 

পাখীর পেয়ারা, লিচু, আঙ্গুর ইত্যাদি ফল খাইবার সময় তাহাদের 
বীজগুলিও খাইয়া! ফেলে । এগুলি হজম হয় ন; অবিকৃত অবস্থায় মাটিতে 
পড়িয়া আবার গাছ জন্মায়। 

চট্টগ্রামের লোকের! মালদহের আম খায় £ঃ আঁটি এখানে সেখানে ফেলিয়। 
দেয়। উপযুক্ত মাটিতে পড়িলে উহা! অঙ্কুরিত হইতে পারে । মাসৃবের 
মারফতে নবজাত আমগাছ এইভাবে পিতৃপুরুষ হইতে প্রায় ৫*০ শত মাইল 
দূরে গিয়। পড়ে । মাহ এইভাবে অজ্ঞাতসারে বীজের বিস্তারে যেমন সাহায্য 
করে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও সেরূপ আবার বীজ আনাইয়! বাগানে বপন 
করে; আবার বাগান হইতে ভাল বীজ দেশ-দেশাস্তরে পাঠাইয়াও থাকে । 

বৃক্ষলতার বংশবিস্তার প্রাকৃতিক বিধান প্রক্রিয়ার এক অপূর্ব নিদর্শন | 
পুংস্তবকের সামান্ত ধূলিকণার মত রেণু স্ত্রী-সতবকের সংস্পর্শে আসিয়া নুতন 
ভীবনের স্চনা! করে । পাঠক-পাঠিকারা এই প্রক্রিয়ার সহিত প্রা ণীজগতে 
প্রজনন-প্রপালীর অনেক সামঞ্জন্ক দেখিতে পাইবেন । 

ভেকের বংশবিস্তার 

আমর1 এখন সচরাচর দেখ! যায় নিম্নস্তরের এমন একটি প্রাণীর বংশবিস্তার 
ব্যবস্থার কথা আলোচন! করিব। 

৩-৪ বৎসর বয়সের সময়ে ভেকের] বংশবিস্তারের দিকে মনোযোগ দেয়। 
শুদীর্থ শীতকাপট। একটান! সুখে কাটাইয়া যখন স্ত্রী-ব্যাঙ প্রথম জাগরিত হয় 
তখন তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আর একটি নুতন জীবনচাঞ্চজ্য তাহাকে 


মাতৃমজল ৩৫ 


পাগল করিয়া তোনে | পুরুষ ব্যাগও অস্থর্ূপ পুলক শিহরনুঅহুভৰ করে। 
উভয়েই তখন যৌন-মিলনের জন্ত আগ্রহাষ্িত হইয়। উঠে। 

স্রী-ব্যাঙের দেহাভ্য্তরস্থ ভিন্বলমূহ ক্রমশ পু্ি লাভ করিয়! নূতন বংশ 
বিস্তারের উপযোগী হইয়া উঠে। বর্ষার প্রারস্তে পুরুষ-ব্যাঙের গভীর উচ্চ স্বরে 
আকুই হইয়া স্ত্রী-ব্যাউ তাহার কাছে আলে । পুরুষ-ব্যাউ তখন তাহার 
কোমর নিজের লামনের ছুই প! দিয়! জড়াইয়। ধরে ও তাহার পেট চাপিতে 
থাকে । তাহার ফলে স্ত্রী-ব্যাঙ ডিদ্ব প্রসব করে। তখন পুরুষ-ব্যাও শ্বীস্ব 
শুক্রকীট স্ত্ী-ব্যাঙের দেহ হইতে যে-ভিম্ব পুকুর ব৷ নালার জলে নিঃসৃত হয় 
উহাদের উপর ছড়াইয়। দেয়। 

কয়েকদিন পরে ডিম্বলমূহ পরিপু$ হইতে আরম্ভ করে। একরপ বর্ণহীন 
জেলী জাতীয় শ্বচ্ছ পদার্থ উহাদিগকে ক্রমে ঢাকিয়! ফেলে । ভিম্ব হইতে যে 
বেঙাচি জন্মায় উহার! এই জেলী খাইয়। বাচিয়। থাকে । দশ দিনের মধ্যেই 
অসংখ্য বেঙাচি জলের মধ্যে ভাসিয়া! বেড়াইতে থাকে । মনে রাখ! দরকার 
যে, স্ত্রী-ব্যাঙের ভিত্বগুলি তাহার দেহের বাহিরে পুরুষ-ব্যাঙের ছড়াইয়া 
দেওয়। শুক্রকীটের সংস্পর্শে আলে । 

পক্ষীর বংশবিস্তার প্রণালী 

স্ত্রীপুষ্পের ডিদ্বকোষের মত স্ত্রী-পক্ষীরও ডি্বকোষ আছে। ইহাতে ডিম্ব 
পঞ্চিত থাকে । ইহার সঙ্গে মংযুক্ত একটি সরু এবং ক্ষুদ্র নল অস্ত্রের শেষ প্রান্তে 
_-যেখানে বাহাঘ্বার অবস্থিত তাহার অতি সম্নিকটে--প্রবিষ্ট হইয়াছে । 

এই সকল ক্ষুদ্র ডিঘ্ব স্ত্রী-পক্ষীর দেহাত্যন্তরে ডিম্বকোষের মধ্যে সঞ্চিত 
থাকে । পক্ষীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ভিম্বগুলিও পূর্ণতা প্রাপ্ত হুইতে 
থাকে এবং কালক্রমে অস্কুরিত হইবার মত পক হইয়! উঠে। 

পুরুষ-্পক্ষীর জীবনে জন্মদানের ওুভ মুহুর্তের আবির্ভাব নানাভাবে স্থচিত 
হয়, যখ1-_হ্বন্দর পালক-নজ্জ! এবং সংগীতের নেশা । স্ত্ীঙ্জগাতীয় পক্ষীর সঙ্গে 
মিপিত হইবার একটি ঘুর্দমনীয় আকাজ্ষা! তখন পুক্ুষ-পক্ষীর মধ্যে জাগ্রত 
হইয়া উঠে। মোরগ এবং মুরগীর মধ্যে মিলনের পূর্বক্ষণে যে শৃঙ্গার অভিনয় 
'ঘটয়। থাকে তাহ! হয়ত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াঃ:থাকিবে। অন্তান্ত 
পক্ষীর মধ্যেও শৃঙ্গার-অভিনয়, নৃত্য এবং সংগীতের আয়োজন দেখিতে 
পাওয়া যায়। যৌবনাগমের একটি জাগ্রত চেতনায় উদ্ৃদ্ধ হইয়! পক্ষীকুল 
তখন যেন মিলন-প্রতীক্ষায় উদ্‌ত্রীব হুইয়। উঠে এবং বাগ। নির্ধাণের দিকে 


৩৬ মাতৃমজল 
মনোযোগ দেয় স্ত্রী-পক্ষী সেখানে ডিম পাড়ে। এই ডিম কোথ! 
হইতে আসে? 

পুরুষ-পক্ষীর শুক্রকীটের সংস্পর্শে আসিয়া স্ত্রী-পক্ষীর ডিথ্ব প্রাণবস্ত এবং 
অঙ্কুরিত হয়। প্রকৃতি সকল জীবের মধ্যেই বংশরক্ষা' ও দৈহিক মিলনজাত 
আনন্দলাভের একটি সহজাত সংস্কারের জন্ম দিয়াছে । এই সংস্কারের বশবতা 
হইয়] স্ত্রী ও পুরুষ-পক্ষী এমনভাবে মিলিত হয় যে, পুরুষ-পক্ষীর দেহ-নিংস্থত 
শুক্রকীট স্ত্রা-পক্ষীর ডিঘ্বের সংস্পর্শে আসিবার স্থযোগ পায় ।* ফলে যথাসময়ে 
স্ী-পক্ষী ভিম পাড়ে। ক্রমাগত উত্তাপ দান করিতে করিতে নিদিষ্ট সময়ে 
এই ভিম হইতে পক্ষী শাবক ফুটিয়া বাহির হর । 

মুরগীর ডিম ও ছান। 
মোরগ ও মুরগী গৃহপালিত পক্ষী । স্চরাচর উহ্বাদগকে দেখিবার 


(৬নং চিত্র) (মিস স্টেন্‌ অবলম্বনে 

[ মুরগীর ডিমের খোসা প্রথমে নরম থাকে । 
বাহিরের আলে বাতাসের সংল্পশেআসিলেই 
উহা! কঠিন হইয়া যায়। ] 





০০০০০ 


* সাধারণত পুরুষ-পক্ষীর লিঙ্গ থাকে দা । পুরুধ ও স্্রী-পক্ষীর মলঘারা (1০8০5) ঘষিত 
হই লই শু্রবাট স্রীদেহে প্রবেশ করে । উহাদের মলদ্বার, মুত্রত্বার। শুকুপথ ও যোনিমুখ একই 
ছিত্রে সম্রিবিষ্ট । এই ছিরকেই (91০855) ক্লোয়াক1 বলে। | 


মাতৃমঙ্গল ৩৭ 


স্থযোগ আমাদের খুবই ঘটে। মুরগীর ডিগ্বাশয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ভিম্ব 
অবস্থিত থাকে । এই ডিম্ব ক্রমে পরিপক্ক হইয়! ভিম্ববাহী নলের ভিতর 
দিয়! একটি একটি করিয়। বাহির হইয়। আপে । আঙগিক মিলনের ফলে 
মোরগের শুক্রকীট মুরগীর ডিম্বগুলিকে প্রাণবন্ত করে । উপরের ৬নং ছবিতে 
ভিম্বের ক্রম-পক্কতা ও একটির পর একটি বড় হুইয়! বাহির হইয়! আসিবার 
দৃশ্য দেখান হইয়াছে। 

ডিম্বের বিশেষত্ব এই যে উহাতে ভবিষ্যৎ শাবকের গ্রহণোপযোগী সকল 
যাল-মপালই পুরাপুরিতাবে থাকে । পিতামাতার সাহায্য ব্যতিরেকেও 
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এ ৭নং চিত্র) (মিস্‌ স্টেন অবলম্বনে ) 


উহা! হইতে মুরগীর শাবক জঞন্মিতে পারে । ইন্কিউবেটার (172051090: ) 

যষ্্রে এক সঙ্গে বহু ডিম নিয়মিত ও পন্দিমিতভাবে উত্তাপ দিয়! ফুটানো যায়। 
উপরের ছবিটিতে মুরগীর ডিমের ভিতরকার ক্রম-পরিবতন ও ছানার 

ক্রমপরিবর্ধন এবং উহার জন্ম বিশঘভাবে বুঝাইবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 


ঙি৮ মাতৃমঙ্গল 
মৌমাছির বংশবৃদ্ধি প্রণালী 


মধুমক্ষিক! আমাদের এদেশে প্রচুর দেখা যায়। এক একটি মৌমাছির 
চাকে একটি রাণীমান্ছিঃ ৬** হইতে ৮০০ পুরুষ মাছি এবং ১৪০০ হইতে 
২০০০০ পর্যন্ত শ্রমিক মাছি থাকে। শ্রমিক মাছিকে পূর্যে ক্লীব জাতীয় 
বাল হইত কিন্ত এখন জান! গিয়াছে যে ইহারা স্ত্রীক্জাতীয় মাছিই বটে তবে 
পূর্ণতাপ্রাপ্ত নহে । ইহার! আকারে ছোট ও হুল বিশিষ্ট । রাণীমাছিও, 
ইহাদেরই মত কিন্তু উহ আকারে বড় এবং উহ্ভার পেট লম্থা। পুরুষ মাছিরা 
ভিন্ন রকমের 1 উহাদের মাথ! গোল, চোখ বড এবং হুল নাই। 

রাণী মৌমাছির একমাত্র কাক্গ বংশবৃদ্ধি। ইহার দুইটি বড় ডিম্বকোব 
আছে এবং ইহা ২৪ ঘণ্টায় ২০০০ হইতে ৩০০০ ভিম্ব পাড়িতে পাড়ে । ইনার 
'আমুকাল ২-৩ বৎসর | পুরুষ-মাছিগুলি গ্রীশ্খের প্রারভ্ে রাণীর পিছনে ধাবমান 
হয় এবং তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র উহার সহিত মিগিত হইবার সুযোগ 
পায়। এইরূপ স্বযোগ পাইলেই পুরুষ-মাছিটি মৃত্যু মুখে পতিত হয়। 

রাণী মৌমাছি তখন হইতে ডিম পাড়িতে থাকে । বসম্তকালে ইহ! 
২৪ দিনে প্রায় ১২০০০ ডিম পাড়িতে পারে । পুরুষ মৌমাছির দ্বার! প্রাণবস্ত 
ভিম্ব হইতে স্ত্রীজাতীয় এবং অপ্রাণবস্ত ডিম্ব হইতে কেবল পুরুষ মৌমাছি 
জন্মায় । স্ট্রীজাতীয় মৌমাছি অপরিণত অবস্থায় শ্রমক মাছি হয়) বিশেষ 
যত্ব ও খাগ্ের প্রভাবে উহার রাণী জাতীয়া উর্বর মৌমাছিতে পরিণত 
হইতে পীরে । | 


পিগীঙিকার বংশবৃদ্ধি 


পিপীলিক। যেখানে সেখানে দেখা যায় | মৌমাছির গ্ভায় ইহারও সমাজ- 
বদ্ধ জীবনযাপন করে । ইহাদের সমাজ জীবন খুব সুশৃঙ্খল । কার্যবিভাগ ও 
পরম্পরে মিলিত হইয়! কাজ করিবার পদ্ধতি কৌতৃহলোদ্বীপক | পুৃথিবাঁতে 
সাড়ে তিন হাজারেরও বেশী প্রকারের পিপীলিকা আছে। 

এক একটি বাসায় এক বা একাধিক রাণী পিপীলিকা থাকে এবং বহু 
অপরিণত স্্রীজাতীয় পিপীলিকা শ্রমিক বা সৈনিক হিসাবে কাজ করে। রানী 
ইচ্ছামত ভিম্ব পাড়ে। পুরুষ-পিপীলিকার দ্বার! প্রাণবন্ত ডিথ্ব হইতে স্ীজাতীয় 
এবং অপ্রাণবস্তগুলি চুইতে পুরুষ জাতীয় পিপীলিকা জন্ে। খান্তের পরিমাণ 
ও গুণের উপর স্ত্রীপিপীলিকার রাণী পিপীলিকায় পরিণতি নির্ভর করে| 


মাতৃমলল ৩৯ 


পুরুষ-পিপীলিকার ও বাণী পিগীলিকার ডানা গঞ্জায় এবং তাহার 
বাসার বাহিরে উড়িয়! চলে। এই অবস্থায় ইহাদের যৌনমিলন হুয় এবং 
পুরুষ বিচ্ছিন্ন ভুইয়া! উড়িয়া পড়িয়! খাগ্ভাতাবে মরিয়া যার। রাম্ী হয় 
ঘরে ফিরে অথবা নুষ্ঠন বাস বাধে । 

রাণী জীবনে শুধু একবারই যৌন-মিলনে ব্রতী হয় কিন্তু ইহার পরে 
বহু বৎসর বাঁচিয়। থাকিয়া (১৭ বৎসর পর্যন্ত দেখ! গিয়াছে ) প্রাণবস্ত ও 
অপ্রাণবস্ত ডিম পাড়িতে পারে । 


ংশবৃদ্ধির দ্রুত গতি 


জীবন্গগতে বংশবিস্তারের একটি ব্যাপার বড়ই আশ্চর্যজনক । প্রত্যেক 
শ্রেণীই যাহান্তে লোপ ন1 পায় সেই জন্ত বংশবিস্তারের বিভিন্ন প্রক্রিয়া 
রহিয়াছে । তথাপি আবহাওয়ার পরিবর্তনে অনেক প্রাণীর বংশ পৃথিবী হইতে 
একেবারে লোপ পাইয়াছে। 

নিম্নস্তরের জীবসমৃহ কিন্ধুপ ভ্রতগতিতে বৃদ্ধি পায় তাহার পরিচয় দিয়াছি। 
বস্তন প্রায় সকল জীবই নিজের অস্করূপ বহু জীবের জন্মদান করিতে পারে । 

ডারউইন (1)27%/17) তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ 15 01181 ০6 5150155এ 
এই বিষয়ের অবতারণ! করিয়াছেন । তাহার মতে হস্তীই সম্ভবত খুব কম 
শানকের জন্মপাণ করে। কিন্ত তিনি হিসাব করিয়া! দেখিয়াছেন যে, ৭৪, 
হইতে ৭৫০ বৎসরে এক জোড়! হস্তীর বংশধর প্রায় ১৯০ লক্ষে দাড়াইৰে । 
অস্তান্ত প্রাণীর ত তবে কথাই নাই! 

এক জোড়া বাইন মাছ যে ডিঘ্বদেয় তাহা হইতে বংশ পরম্পরাক্রষে 
কষেক বঙ্পরের মধ্যেই সমস্ত গঙ্গা নদী ভরিয়া যাইতে পারে । মাছের 
মধ্যে সাধারণ শ্রেণীর ৭৫ জাতির প্রত্যেকের গণ্ডে ৬১৪৬,০** ভিম্ব হয়। 
উচ্চস্তরের প্রাণীদের মধ্যে ক্রমশ ভিত্ব বা সন্তানের সংখ্যা কমিয়া আসে । 
মাহষের মধ্যে প্রত্যেক বয়স্কা নারী ১৩-১৪ হইতে ৪৪-৪৫ বৎসর, অর্থাৎ 
ধতু আরভের পর হইতে খতু সংহারের পূর্ব পর্যন্ত প্রতি ছুই বৎসরে গড়ে 
একটি করিয়া! মোট প্রায় ১৫টি সন্তান ধারণ করিতে পারে । বানর জাতির 
মধ্যেও সম্তান-সংখ্য। খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। 

একটি তেঁতুল গাছে এক বৎসরে যে বীজ হয় তাহাতে বহুশত মাইল- 
ব্যাপী স্থান তেতুলগাছে পূর্ণ হইয়! যাইতে পারে । 


9০ মাতৃমজঙ্গ 
প্রকৃতির সামঞ্জত্য-রক্ষা! (85187,০5 ০ [৭5৮5:৩) 

কিন্ত প্রকৃতি একদিকে যেমন বংশরক্ষা! এবং বিস্তারের ব্যাপারে খুব 
উৎসাহী তেমনি অপরদিকে আবার একই জীবে ধরাপৃষ্ঠ যাহাতে পূর্ণ ন! 
হুইয়। যায়, তাহার ব্যবস্থাও করিয়াছে । ইহাকেই প্রকৃতির সামগ্রস্ত-রক্ষার 
ব্যবস্থ! (32191705 01 712001) বল! যায় ! 

উত্তিদের অসংখ্য বীজের মধ্যে বছ নষ্ট হইয়া যায় ; আবার সে সব বীজ 
উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িয়া! জন্মায় তাহাদের মধ্যে বহু সেই ক্ষেত্রে অন্য গাছ- 
পালার অবস্থিতির দরুন বায়ু ও আলোর সংস্পর্শে আদিতে ন! পারিয়! মরিয়! 
যায়; বহু অঙ্কুর আবার জীবজন্তর উদর পূর্ণ করে। ডারউইন তাহার উপরোক্ত 
পুস্তকে ইহার একটি পরীক্ষার কথ! লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি তিন ফুট লম্ব! 
এবং ছুই ফুট প্রস্থ একখণ্ড জমি সম্পূর্ণ খুঁড়িয়। পরিষ্কার করিয়! রাখিয়! দেন । 
কিছুদিনের মধ্যেই উহাতে স্থানীয় আগাছার চার! দেখা দিলে তিনি প্রত্যেকটি 
গণিয় চিহ্নিত করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ৩৫৭টি চারার প্রায় ২৯৫টিকেই 
শামুক এবং কীটে নষ্ট করিয়া! ফেলে। আবার অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী গাছপাল৷ 
দুর্বল গাছপালাগলিকে মারিয়া ফেলে । ডারউইনের পরীক্ষাকত ৩ ফিট ৪ 
ফিট একখণ্ড পরিচ্ছন্ন মাঠে ২* প্রকার গাছপালার মধ্যে ৯ প্রক্কার অন্ত ১১ 
প্রকার গাছপালার চাপে মার1 গিয়াছিল। 

বহু হরিণ অবশ্যই বাঘের উদর পূর্ণ করে। কিন্ত তাই বলিয়! বাঘের 
শাবকে পৃথিবী ছাইয়া যায় নাই! এই ক্ষেত্রে প্রক্ুতিই জন্মের হার হাস 
করিয়। দিয়াছে। পুরুষ মানবের প্রত্যেকবার বীর্যস্থলনে প্রায় ২০ হইতে 
&৭ কোটির মত শুক্রকীট নির্গত হয় এবং প্রত্যেক সজীব ও সতেজ শুক্র- 
কীটই একটি সন্তানের জন্ম দিতে পারে । কিন্তু জীব স্ত্রী-ডিম্ব সাধারণত মাত্র 
একটি করিয়] প্রায় প্রতি ২৮ দিনে পরিপক হইয়! নির্গত হয়। তাই উভয়ের 
সমহ্বয়ে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহার সংখ্যা স্বাভাবিকভাবে কম হয়। 

জীবের বাচিয়া থাকিবার প্রচেষ্টা €5602516 101 74501506100 ) 
" জন্মগ্রহণের পর সকল প্রাণীর বংশধরেরাই বাচিয়া থাকিবার জন্ত ভীষণ 

প্রতিযোগিতার (56588815109: 51565:106 ) সম্মুখীন হইয়া থাকে। 

একই মাতাপিতার সম্ভান-সস্ততির মধ্যে অনেকে শারীরিক দুর্বলতা, 
দুর্ঘটন! কিংব1 শত্রুর বা রোগের আক্রমণে অল্পবয়সেই মরিয়। যায়। ইহাকেই 
ডারউইন প্রকৃতির নির্বাচন € 2905191 56160002 ) বলেন। 


মাতৃমঙ্গল ৪১ 


খাস্তের অনটন ঘটায় ব1 পারিপাণ্থিক প্রতিকূল অবস্থার চাপে যাহারা 
উপযুক্ত তাহারাই খাস্ভের যোগাড় করিয়া বীচিয়া থাকিতে পারে। 
যোগ্যতমের উন্বর্তন (58:51591 ০££123 71055 ) ইহাকেই বলে । 

সারমর্ম 

পাঠক-পাঠিকার মনে রাখিবার সুবিধার জন্য আমর! আলোচিত বিষয়ের 
পুনরাবৃত্তি করিতেছি । প্রকৃতির যাবতীয় পদার্থকে আমর। চেতন ও অচেতন-_ 
এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। কীট, পতঙ্গ, গাছ, লত! ইত্যাদি 
প্রথম শ্রেণীর ঃ এবং ইট, লোহা, জল ইত্যার্দি দ্বিতীয় শ্রেণীর । অচেতন জগৎ 
হইতে কোনও এক উপযুক্ত মুহুর্তে চেতন জগতের উৎপত্তি হইয়াছিল । সেজন্ত 
এই দুইএর মধ্যে একেবারে সুনির্দিষ্ট লীমারেখা টানা যায় না। 

চেতন পদার্থকে আবার ছুই শ্রেণীতে ভাগ কর যায় £--(১) প্রাণীজাতীয় 
--যথা, পণ্ড, পক্ষী? কীট, পতঙ্গ, (২) উদ্ভিদ জাতীয়-_যথা, গাছ, লতা! ঘাস । 
চেতন পদার্থ নানারকম খাছ পরিপুষ্ট হইয়। জীবন ধারণ করে ও বৃদ্ধি পায়, 
অচেতন পদার্থের জীবনও নাই এবং নিজ হইতে তাহার বুপ্ধিও হয় না! এক 
টুকরা পাথরের কোন কিছু খাইবার দরকার নাই 3 যেমনটা শেেমনটাই 
থাকিয়া যায়। অবশ্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহার পরিবর্তন সাধিত হইতে 
পারে কিন্ত এই পরিবর্তন '"চতন পদার্থের পরিবর্তনের অন্থব্ূপ নহে । প্রাণী 
ও উত্ভিদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। উভ্তয়ের জন্ম, শরীর, বংশবৃদ্ধি 
এবং ম্বৃত্যু আছে। উভয়কেই শ্বাম লইতে হয় এবং জীবন ধারণের জন্ত 
উভয়েরই খাদ্য ও জলের প্রয়োজন হষ। 

ংশবিস্তারের বছ উপায় প্রকৃতিতে দৃষ্ট হয়। (৫১) শরারের অংশ-বিশেষ 

কতিত বা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়! অন্য সদৃশ জীবের আকার গ্রহণ করে (২) একই 
জীব বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও দ্বিধ বা বুধ! বিভক্ত হইয়া বংশ-বস্তার করিতে পারে ; 
€৩) স্ত্রীর ভিম্ব ও পুরুষের শুক্রকীটের সংযোগ দেহের বাহিরে হইতে পারে; 
(8) আবার ভিম্ব ও শুক্রকীটের সংযোগের জন্য পুরুষ ও স্ত্রী জীবের আঙ্গিক 
মিলনেরও আবশ্বাক হয়। উচ্চস্তরের জীবের মধ্যে স্ত্রা পুরুষের দ্বার! গর্ভবতী 
হইয়া ম্বীয় দেহাভ্যন্তরে সম্তান ধারণ করিয়। থাকে । যদিও মান্চুষ বুদ্ধি 
যলে পুরুষ-জীবের শুক্রকীট স্ত্রী-জীবে প্রবি্ই করাইয়া! কত্রিমভাবে সন্তান 
জন্মাইতে (4:0019]105620159861017) পারে» তবু বিরাট প্রক্কৃতিতে জন্ম- 
"প্রকরণের যে শ্বাভাবিক ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহাই এখন আমাদের আলোচ্য ৷ 


হা টে 
মানবজাতির মধ্যে প্রজনন 


জননেক্দ্িয় সমুহ 


(4১55 89য5ড ০1 [২৩১০0018018 
মানব স্ষ্টির আদি কথা--ধর্মীয্ ও উপকথামুলক 


মানবজন্ম সম্বন্ধে ইহুদীদের মধো এই মতবাদ প্রচলিত ছিল যে, সিক্ত 
গোডাতে আদম নামক একজন পুরুষ ও হাওয়! (ইংরেজীতে লেখা হয় ঈভ 
7৬৪) নামী একজন নারী স্থষ্থি করিয়াছিলেন। জগতের সমস্ত নর-নারী এ 
আদম-হাওয়ার সন্তান । খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্ম মানব-স্থস্টি সম্বন্ধে উক্ত ইহুদী 
মতবাদ গ্রহণ করিয়াছে । এই বিষষে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন 
মতবাদ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু উহ্হাদের কোনটিই বিজ্ঞান-সম্মত নহে । 
বিজ্ঞান-সম্মত না! হইলেও ইহুদী মতবাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, উহাতে সমস্ত 
মানবের মধ্যে সাধ্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত আছে । 

এ সন্বন্ধে প্রাচীন ভারতীষ অর্থাৎ হিন্দু মতবাদ এই যে, মন্থই আদি 
মানব | মন্থ একটি যৎ্স্তের সাহায্যে জল-্প্রাবন হইতে রক্ষা! পাইয়া! হিমালয় 
পরতে আরোহণ করেন, এবং সেখানে বিভিন্ন জৈবিক উপার্ধানে একটি নারী 
ক্ষ্টি করিয়া তাহার গর্ভে মাহুষ স্থষ্টি করেন। মহ্ু-সংহিতার মতে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়” বৈশ্য ও শুদ্র এই চারি বর্ণের মাহৰ চারিটি বিভিন্ন উপাদান স্বার! 
স্থ& হইয়াছে। 

বিভিন্ন ধর্মমত ও বিভিন্্ জাতির মধ্যে মানব-স্থষ্টি সম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ 
প্রচলিত আছে, তাহাদের প্রায় সমস্তগুলিই প্রন্ধপ কোনও”না-কোনও আদি- 
মানবের অস্তিত্ব ধরিয়। লইয়াছে। 

বৈজ্ঞানিক মতবাদ 

কিন্ত এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরম হয় ইউরোপে । উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ্যভাগে ডারউইন .অভিব্যক্িবাদের (4:10607:5 01 চ৮৮০118012), 
প্রতিষ্ঠ। দ্বারা এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেবণার একটি হুত্র আবিষ্কার কয়েন। 
সহজ ও অবৈজ্ঞানিক ভাবায় সংক্ষেপত তাহার অভিমত এই যে, আদির 
ভীবাণু, প্রকৃতির শক্তি ও অবস্থার, অর্থাৎ পারিপাশ্থিকতার সহিত. 


মাত্মঙ্গল ৪০ 
খাপ খাওয়াইবার জন্য নিত্য নৃত্তন ব্বপ গ্রহণ করিতেছে (৬911808) | 
বংশান্বক্রমিকতা (7515016) জীবাণুব রূপাস্তর-গ্রহণ-ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত ও 
সীমাবদ্ধ করিতেছে । ক্রমাগত জীবন সংগ্রামে রত থাকিয়া জীবাণু নিজেকে 
প্রকৃতি হইতে আত্মরক্ষার উপযোগ্নী করিয়া তুলিতেছে। এইব্প উপযোগী 
হইবার জন্য জীবাণুকে গ্রহণযোগ্য নৃন্তন রূপের নির্বাচন ( 951501202 ) 
করিতে, অর্থাৎ দৈহিক পরিবর্তন ঘটাইতে হইতেছে । এই কার্য সম্পাদনকালে 
প্রাকৃতিক, দৈহিক ও মানপিক কারণে জীবসমূহ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
গণ্তভীবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে ([59180105 ) এবং এইভাবে শ্রেণীর (50০০153) 


স্থষ্টি হইতেছে । 
কথাট! আরও বৃঝাইয়। বল! যাক । 
অভিব্যক্তিবাদ (৩০ ০£ [৮০161018 ) 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে "ডারউইন প্রচার করেন যে কতকগুলি 
প্রারুতিক কারণে আদিম জীববস্তুর ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন সাধিত হইতে হইতে 
সমস্ত উত্ভিদ ও প্রাণীজগৎ স্থষ্ট হইয়াছে । মানুষও এই রকমের ক্রমোম্নত 
জীব মাত্র । 

নিম্নে পাচটি প্রাকৃতিক নিয়মের উল্লেখ করা হইল-_ 

(ক) পিতুন্রম (76:501)__জীব নিজ সরৃশ জীবই ন্ষ্টি করে। 
কুকুরে কখনও বিড়ালের জন্ম দেয় না; কুকুরের গর্ভে কুকুরই জন্মিয়া৷ থাকে । 
সাধারণত দেখা যায় শিশু এবং তাহার মাতাশিতার মধ্যে কায়িক সাদৃশ্য 
রহিয়াছে। 

(খ) বৈসাদৃশ্ঠ (৮৪1781307 )_-একজাতীয় জীবও আবার পরস্পর 
একেবারে সদৃশ হয় না। দুইজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও ঠিক 'একরূপ হয় ন| 9 
মান্ধষের শারীরিক গঠন এবং মুখাকতি চিরকালই বিত্িন্ন। এব্যাপার খুবই 
সাধারণ বটে কিন্তু খুবই আম্চর্যজনক । 

(গ) প্রতোক জাতীয় বৃক্ষলত। এবং জীবজজ্ত যত জন্মায়.তত বীচিয়া 
থাকে না। প্রকৃতি বড়ই হিনাবী, তাই দেখ! যায়--- 

(ঘ) প্রত্যেক গাছপাল। এবং জীবন্গস্তকে খাস্ভবস্ত এবং জীবনধারণের 
জগ প্রয়োজনীয় অগ্তা্ঠ ড্রব্যাদির জঙ্য পরস্পরের মধ্যে গিফিজিনিতা 
করিতে হয়। ক্কতরাং-. 

(৩) যেখাগ্ত্রব্য আহরণ করিতে সর্বাপেক্ষ1! মুদগরভাবে নিজেকে খাপ 


88 মাতৃমঙ্গল 
খাওয়াইয়! নিতে পারে, সে-ই জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকে এবং জাতি হিসাবে 
বাচিয়া থাকে । ইহাকেই যোগ্যতমের উদ্বর্তন (521%1%৪] ০0? 02 
7106556) বলে। - 

এই সকল প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে আদিম জীববস্ত হইতে ক্রমোন্নত 
হইয়! মানবজাতি উদ্ভূত হইয়াছে । দৃশ্যত এবং দৈহিক বিবর্তনের দিক দিয়া 
মাহৰ পিম্পাঞ্জি, গোরিলা এবং ওরাং-ওটাং-এর নিকটবর্তী । শুধু--ভাষার 
সাহায্যে মান্থুষ অপূর্ব চিন্তা-জগতের সন্ধান পাইয়াছে মাত্র । 

অভিব্যক্তিবাদ --মানব জগতের চিন্তাধারার একটি আমূল পরিবর্তনের 
সথচন] করিয়াছে ;ঃ তথাপি ধলিতে হয় যে, এই মতবাদ নিজেই এখনও পর্যস্ত 
বিবর্তনের পথেই চলিয়াছে । এই মতবাদের সীমারেখা টানিবার সময় হয়ত 
এখনও আসে নাই | 

ডারউইন যখন এই মত্তবাদ লইয়! প্রথম বিজ্ঞান-জগতের সম্মুখে উপস্থিষ্ত 
হন, তখন শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক, ধাগ্রিক, অধামিক 
সমস্ত সম্প্রদায় মিলিয়! তাহাকে এক-ঘরে করিবার চে করিষাছিল । বর্তমানে 
সে বিরুদ্ধতার ঝড় কাটিয়! গিয়াছে এবং ভীভার মত প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে 
গৃহীত হইয়াছে । 

অঙ্গচালন, ইক্জ্িয়ানুভূতি, পরিপৌষণ, বর্থন ও প্রজনন এই 
পাচটিই মাত্র সাধারণ জীবন-লক্ষণ। জীবনী-শক্তির এই পাঁচটি বিকাশ- 
ভঙ্গী লইয়! বিভিন্ন বিজ্ঞান-শাখ' প্রণীত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রজনন শাখাই 
আমাদের বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় । 

প্রজনন বিষে প্রাচীনকালের লোকের ধারণ! 

প্রজনন সম্ভবপর হয় নাত্রী পুরুষের জননেন্ড্রিয়ের দ্বারা। এই সকল 
ইন্জরয়ের সম্যক পরিচয় না থাকায় মানুষ অজ্ঞতা-প্রস্থত অন্ধ-বিশ্বাসের বশবতী 
হইয়! উহাদের পৃজ। পর্যন্ত করিয়াছে । প্রত্যেক ধর্মের মূল উৎস হইয়াছে 
মানুষের বিস্ময়জনিত ভয় | অজ্ঞাত ব1 রহ্স্তময়ের পুজ! করিয়াই মানব 
ধর্সের অবতারণা করিয়াছে । 

ু্য, চন্দ্র এহ, উপগ্রহ, আকাশ, পৃথিবী, অগ্নি প্রভৃতি বিশাল ও বিরাট 
রহস্যময় প্রকৃতির শক্তিকেন্দ্রসমূহকে কোনও কোনও সময়ে মানুষ পুজ! 
করিয়াছে ; এখনও অনেক দেশে অনেক জাতি উহাদের পুজা করে। হ্ুর্যকে 
বিভিন্ন নামে নালা জাতি পুজ| করিয়াছে। হ্র্থদেবের মধ্যে তাহার] জমি 
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উর্বর করিবার ক্ষমতা আরোপ করিয়াছে আলো এবং উত্তাপ দিয়া সুর্য 
পৃথিবীকে গাছপাল।, ফুলে-ফলে সঞ্জিত করে--এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে 
অবলম্বন করিয়া মাহুষ কল্পনার সাহায্যে সূর্ধকে পিতা এবং পৃথিবীকে 
মাত বলিয়। বিশ্বাস করিয়াছে । 

আবার যেহেতু স্বী; পুরুষ ও উভলিঙ্গ এই তিন জাতীয় প্রাণীর কথাই 
তাহাদের জান! ছিল, তাই তাহার! প্রকৃতির প্রায় সকল জিনিসেই কোনও 
একটি লিঙ্গ আরোপ করিয়াছে। 

প্রথমত প্রাচীন ও বর্বর জাতিদের প্রায় নকলেই অন্ঞতাবশত নর-নারীর 
দেইমিলনের সহিত গর্ভপ্রকরণের কোন সম্বন্ধ খুজিয়৷ পাইত না। স্ত্রীলোকের 
গে দেবতাদের দান ঠিপাবে সন্তানের জন্ম হয় বলিয়। তাহার! বিশ্বাম করিত 
সহবাসকে শুধু আমোদজনক কার্য মাত্র বলিয়াই মলে করিত। যৌন উপগমন 
বা শৃঙ্গার-অভিনয়, নৃত্য, চুম্বন ইত্যাদি মিলনের প্রাথমিক ক্রীডাসমৃহকে 
দেবতাদের তুষ্টিজনক বলিয়! ধর! হইত । এমন কি স্বপ্নে ব। কল্পনায় দেবতাদের 
সহিত মিলনের প্রতিচ্ছবি দেখা অনেকেরই আত্মপ্রসাদের কারণ হইত ! 

অপেক্ষাকৃত উন্নত আদিম জাতির মধ্যেও এই ধারণা এখনো রহিয়। 
গিয়াছে । বৃটিশ নিউগিনির আধবাসীর] বিশ্বান করে যে গর্ভাধান নারীর 
স্তনযুগলের মারফত হয় এবং পরে শিশু তলপেটে চলিয়! যায়। অস্ট্রেলিয়। 
মহাদেশের অন্তর্গত কুইন্স্ল্যাণ্ডের (08651518100 ) অধিবাসীরা মনে করে 
তৈয়ারী শিশু সর্প বা পক্ষীরূপে জননীর অন্ত্রাভ্যত্তরে কোনক্রমে স্থান পায়; 
উত্তর আমেরিকার উত্তরের অধিবাপী এক্কিমোরা মনে করে শিশুর জন্ম 
অতিপ্রাক্কৃতিক কারণে ঘটিয়! থাকে, স্ত্রীর যোনিদ্বারে পুরুষের শুক্র ভরি 
করার উদ্দেশ্য জরাম়ুর মধ্যস্থ ভ্রণকে পক্িপুষ্ট করিয়! তোল! । 


লিঙ্গ ও যোনি পুজ। 


ইহার পরে বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মিলনের সহিত সন্তানের 
জন্মের সম্বঞ্ধ থাকাটাই সম্ভবপর মনে, করিতে লাগিল। এই ধারণার 
উপরেই বহু ধর্মে যে ( হুষ্টিকার্ষের, স্যতরাং স্ষ্টিকর্তার প্রতীকন্মপে ) লিঙ্গ- 
পূজার (চ1591110 0:51:10) প্রচলন আছে তাহার তিত্ভি অবস্থিত। প্রাচীন- 
কালের পু'খিপুস্তকে আমর] তখনকার লোকের এই বিশ্বাসের পরিচয় পাই 
যে, দক্ষিণ অণ্ডকোষের বীজে পুত্র সন্তান এবং বাম অণ্ডকোষের বীজে 
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কন্তা সন্তান জন্মগ্রহণ করে।* পুরুষের লিঙ্গ এবং ছুইটি অগুকোধ--এই 
তিনটিকে (7১1791110 62401) যথাক্রমে আশের (491591),আন্ক (420) এবং 
হোয়। (8০9) দেবত্রয়ের মধ্য দিয়া সিরিয়ার লোকের] পুজা করিত এবং 
আশের1 (491567911) নামী ভর্বরতার দেবীকে স্ত্রীলোকের! ভগের প্রতিদ্ধপ 
মনে করিত। 

বাইবেলের বহত্বানে ইন্দ্রিয় প্রশস্তির ইঞজিত রহিয়াছে । তখনকার যুগে 
ঈশ্বরের নামে শপথ না করিয়া নিজের ব| অপরের .যৌনেন্দ্রিয়ে হাত 
রাখিয়! দিব্য করিলেই বক্তার সত্য কথনের প্রতি আস্ব। হইত। এব্রাহিম 
নবী একবার তাহার ভৃত্যকে তাহার লিঙ্গ স্পর্শ করিয়। শপথ করিতে 
আদেশ করিয়াছিলেন বলিয়! উল্লেখ আছে। এইজন্য অগুকোষের ইংরেজী 
1৩501০15 শব্দ হইতে 59 (পরীক্ষা! )। 46055056102 (সহি করা), 
15518210672 (দলিল ), 45521 ( যথার্থতা সমর্থন কর] ), 155110701015] 
(যে দলিলে কোনও কথ! দৃঢভাবে বল! হয় যথা, সার্টিফিকেট ) ইত্যাদি 
হইয়াছে। 

কোনও কোনও দেশে লিঙ্গ অপেক্ষা যোনির পুঁজ! অধিকতর প্রচলিত 
ছিল। বাইবেলের পুরাতন ভাগে (091 15551905004) “আশীরী” নামক 
এক পৃত কাষ্ঠপিণ্ডের উল্লেখ পাওয়। যায়। উহা! পূর্ব যুগে ফিনিসিয়দের প্রধান 
দেবতা বা! আল-পত্বী আাশটোরেখের জননেজ্িয়ের চিহ্ন । আকারে উহা! 
স্ীলোকের যোনিরই সদৃশ ছিল। 

প্রাচীনকালে ইংল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের লোকের! বাড়ির বহিদ্বারের উপর 

শুভ হিসাবে ভগচিহ্ু রাখিত। ওগাকৃতি বলিয়। সেখানে আজিও পথে 
পড়িয়। থাক। ঘোড়ার খুরের নাল শুভচিহ্ন ভাবিয়| অনেকে সযত্বে রক্ষা করে। 

আরব, পারস্ত+ সিরিয়া, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি সকল স্থানে ব্যাপকভাবে 
এইব্প পুজার প্রচলন ছিল । 

স্যার উইলিয়াম হ্যামিপ্টন (51৫ 11119 17912011601) বলেন, প্রতি 
বৎসর ইসারনিয়ায় (15622119 ) একটি মেল! ও উৎসব হয় এবং এই মেলায় 
মোমের তৈরী পুরুষ-জননেন্দ্রিয়ের প্রতিমু্তি প্রকাশ্যতাবে ক্রয়-বিক্রয় হয়। 
এই সকল লিঙ্গমূতি ছোট বড় সকল আকারেরই হইয় থাকে । 


* এমন কি গত শতাব্ধীর শেষের দিকে রচিত ডাঃ ট্রাদের (প:9511এর ) 358981 
চ১79০1০৪৭র প্রথম সংস্করণে এই মত ইহার সমর্থনে কতকগুলি পরীক্ষার বিবরণ ছিল। 
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লিঙ্গপৃজার প্রচলন পূর্বে ভারতবর্ষে ছিল এবং এখনও আছে। 

শিশ্রদেবতার সন্ধান খথেদে পাওয়া যায়। রুদ্র বা শিব ছিলেন তখনকার 
কালে রাত্রি ও ঝঞ্ধার অধিদেবতা। তাহার কৃপায় রাত্রির অন্ধকারে যৌনলিক্সা 
চরিতার্থ করা হয়-_অথব। লোকের মনে সুরতম্পৃহ] জাগাইয়! তিনি জীবস্্টির 
স্প্রপাত করেন এই হিসাবে শিব জীবজগতের মঙ্গল-বিধাত1 বলিয়! গণ্য । 
তাহার শিশ্প সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী বলিয়া মনে কর! হয়। 

এখনও হিন্দু ্ত্রী-পুরুষ-বালক-বুদ্ধ নির্ঘিশেষে শিবমন্দিরে গৌরীপট্ট সমন্বিত 
শিবলিঙ্গ ও কামাখ্যার দেবীযোনি ভক্তিভরে পূজা! করেন । কুমারীরধ শিবের 


মত সৎ ম্ুদু-স্গভাবের স্বামী লাভের উদ্দেশ্যে মুত্তিকার শিকলিঙগ গড়িয়া পৃজ। 
করে। 


৪৭ 


অস্ধবিশ্বামের জন্ত পূর্বেকার লোকদিগকে বিজ্রপ করিবার কোনও কারণ 
নাই। যেখানে রহস্য, যেখানে শক্তি ও তেজ সেখানেই এশীশক্তির 
অস্তিত্ব কল্পন। কর মাহৃযষের সাধারণ মনোবুর্তি। যৌনক্রিয়া সাধারণ 
ব্যাপার ভইলেও মানবস্থষ্টি একটি রহস্তপূর্ণ ঘটনা । এই রহন্যোদবাটন সবে 
মাত্র সম্ভবপর হইযাচে । 

ধর্মের নামে অনাচার 

যৌন-ব্যাপারে নিজেদের কুসংস্কার-বশত অনেক অদ্ধ-ভক্ত, এবং মানুষের 
এই সাধারণ অজ্ঞতার ম্বযোগ গ্রহণ করিয়া অনেক ভণ্ড তপস্বী ধর্মের নাষে 
নান! যৌনকদাচারের প্রবর্তন এবং যৌন-খ্বৈরাচার সাধন করিয়া গিয়াছে ।* 
বিভিন্ন জাতির ধর্ম-মন্দিরে ধর্মের নামে যে বেশ্যাবৃত্তি যুগ-যুগাস্তর ধরিয়। 
চলিয়াছে, ইহ! দ্বার! বুদ্ধিমান ভণ্ডের] যে শুধু নিজেদের কাম-লালবার তৃপ্তি 
সাধন করিয়াছে তাহাই নহে, সাধারণ মানুষের ধর্ম সম্বন্ধে ধারণাকেও নিতাস্ত 
নিষ্স্তরে নামাইয়। দ্রিয়াছে। পরলোকে গিয়! সেবা করিবে অথব! নারীর 
অক্ষয় অনস্ত স্বর্গলাভ হইবে এই ধারণায় স্ত্রীকে জীবন্ত স্বামীর সহিত দগ্ধ 
কর! বা জীবস্ত সমাহিত কর! হইয়াছে । শিশু কন্টাকে হত্যা কর, ঈশ্বরকে 
দেহদানের নামে তাহার স্বলাভিবিক্ত ধর্মযাজক, মঠাধিকারী বা গুরুর শয্যা- 
সঙ্গিনী হওয়া, সম্তানলাতের আশায় মন্দিরবিশেষে পর-পুরুষের অন্কশার়িনী 
হওয়া, স্বামীর পদতলে ন্বর্গের অবশ্থিতি বলিয়! পুরুষের সহজ অত্যাচার 
নীরবে সহ কর] ইত্যাদি সহত্র অনাচার ধর্মের নামে চলিয়াছে। 
* প্ীযুক ন্দগোপাল ফেনগুগ প্রণীত যৌনবিকৃতি ও যৌনা পরাধ দেখুন । 
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বাস্তবিক পক্ষে তখনকার লোকের স্ত্রী-পুরুষের জননেন্দ্রিয় সন্ধে সঠিক 
ধারণাই ছিল না। জদন্মপ্রকরণের ধারা ত আরও অজ্ঞাত ছিল । 

যাহ! হউক শরীর-ব্যবচ্ছেদের দ্বারা এবং অণুবীক্ষণ হত্যাদি পর্যবেক্ষণ 
যন্ত্রের আবিফারের পর মানুষ নারী-পুরুষের আভ্যস্তরিক সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যা দির 
অবস্িতি, ক্রিয়! ইত্যাদির বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছে । 

প্রজনন বিজ্ঞানের ইতিহাস 

এ বিষয়ে ধারাবাহিক গবেষণা করেন সর্বপ্রথম গ্রাক পণ্ডিত আ্যারিইটুল্‌ 
(411510109 তং পৃঃ ৩৮৪--৩২২)। তিনি প্রাণীকে ছই ভাগে বিভজ্ত করেন 
এক শ্রেণী যৌন-মিলনের ফল ; অপর শ্রেণী বিনা-যৌন-মিল্‌নে প্রাকৃতিক শক্তি 
হইতে স্বতঃপ্রন্থত। প্রাণীসমৃহ সম্বন্ধে আযারিইটুলের ও ভারতবর্ষের আমুর্বেদের 
মত ওই যে, নারীর খতুজ্াবের সহিত পুরুষের শুক্ত মিশ্রিত হইয়া সম্তানোৎ- 
পাদন কার্ধ সম্পন্র হইয়! থাকে । নারীর দান জীবের প্রাণশক্তি এবং পুরুষের 
দান তাহার দৈহিক গঠন । 

এশিয়ার পশ্চিমে আধুমিক তৃকীর অধিবাসী গ্যালেনের (৪1161 
১৩০-__২*১ খীঃ) অভিমত এই যে, পুরুষের শুক্র তাহার অণ্ু-শিরায় এবং 
নারীর শুক্র তাহার রক্তবাহী অগ্ু-শিরায় উৎপন্ন হইয়া! থাকে । এবং 
উভয়ের শুক্র নারীর জরায়ুতে সংমিশ্রিত হইয়] ভ্রণ উৎপাদিত হইয়৷ থাকে । 
প্রায় দশ শতাব্দী কাল এই মতবাদ. ইওরোপে প্রচলিত ছিল। 

১৬৫১ গ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের (01192159 ]) গৃহ- 
চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভে (11119178255) এ বিষয়ে নুতন মতবাদের 
প্রবর্তন করেন । তিনি হরিধীর উপর পরীক্ষা! চালাইয়! এই মিদ্ধান্তে উপনীত, 
হন যে, আ্যারিষ্টটুন্‌ ও গ্যালেন উভয়েরই মতবাদ ভ্রাস্ত। তিনি সিদ্ধান্ত 
করেন যে, পুরুষের শুক্র নারীর জরায়ুতে প্রবেশ করে নাঃ পরস্ত উহার 
সংস্পর্শে জরায়ুর মধ্যে ম্বতঃই একপ্রকার ডিঘ্ব উৎপন্ন হয়। উহাই ক্রমে জরে 
পরিণত হয়| 

ইহার পর লিডেনের (1,650৩0 ) সোয়ামার্ডম্‌ (51820000210 ), 
ভ্যান হর্ন (৪5 70:06 ), স্টেন্সেন্‌ (5652552), ভি, গ্রাফ. (0৫ 0158:) 
প্রভৃতি গবেষকগণ এ বিষয়ে সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী হন। ডি, গ্রাফ, 
১৬৬৮ ও ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে হইখানি মৃল্যঝান পুস্তক প্রকাশ করিয়! প্র্রনন বিষয়ে 
জগৎকে অম্পূর্ণ নুতন সত্য দান করেন। তিনি খরগোশের উপর পরীক্ষ) 
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চালাইয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জরারুর মধ্যে ডিম্ব স্থষ্ট হয় না; 
ফ্যালোপিয়ান নল বাহিয়! উহ! জরায়ুতে আগমন করিয়া থাকে । বিজ্ঞান- 
জগতের রীতি অন্যায়ী, ইহার নাম চিরপ্মরণীয় করিবার জন্য ডিম্বাণুর খোলের 
নাম রাখা হইয়াছে গ্র্যাফিয়্যন ফলিক (075897510 20111016 )। 

১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লিউয়েনহোকৃ (1556ঘ. 511)001 ) সর্বপ্রথম শুক্রকীট 
আবিফার করেন। কিন্তু শুক্র-কীটকেই তিনি সর্বেসর্ব। মনে করিয়াছিলেন ; 
নারীর ডিশ্বের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তিনি একেবারে অস্বীকার করিতেন । 
লিউয়েনহোকের শুক্রকীট মতবাদকে তাহার শিষ্যগণ এতদূর প্রাধান্য দিয়া 
ফেলিয়াছিলেন যে, উহা যুক্তির সীম! ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তাহার জনৈক 
শিষ্য অণুবীক্ষণ-যন্্র সাহায্যে নাকি শুক্রকীটের মধ্যে যাহ্ৃষের সম্পূর্ণ অবয়ব 
দর্শন করিয়াছিলেন । 

ইহার প্রা সত্তর বদর পরে ১৭৬২ শ্রীষ্টাব্দে ফন্‌ হেলার (৬০ 21151) 
ভেড়ীর উপর পরীক্ষ। চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন্‌ যে, ভিম্বাধার হইতে 
কোনও-একটা-কিছু জরায়ুতে আমিবার ফলেই তথায় ভ্রণের স্্টি হয়। 

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভার € ৪5৪ ) শ্রিভোস্ট (55956) ও ডূম 
(08195 ) নামক ছুইজন তরুণ বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে শুক্রকীট 
পুরুষের অণ্ডকোষে উৎপন্ন হয়। 

ইহার পর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফন্‌ বেয়ার (৬০: 7952) সর্বপ্রথম নারীর ডিন্ব 
আবিফার করেন। তিনি কুকুরের উপর পরীক্ষা চালাইয়। বিপরীত দিক 
হইতে অর্থাৎ জরায়ু হইতে ফ্যালোপিয়ান নলের দিকে লক্ষ্য করিয়া ডিম্ব- 
কোষের মধ্যে ডি আবিষ্কার করেন। 

ইহার পর ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হার্টউইগ, € নতছ2€ ) যখন ডিম্ব ও 
শুক্রকীটের মিলন আবিষ্কার করেন, তখন প্রজনন -বিজ্ঞানের আধুনিক 
মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 

বস্তত অধিকাংশ জীবেরই জন্মের ইহাই ধার।। সাধারণ পুরুষের 
একটি মাত্র শুক্রকীট নারীর একটি মাত্র ডিন্বের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া! জণের রূপ প্রাপ্ত হয় । 

: আধুনিক মত 
সুতরাং ( গ্যামিব। প্রভৃতি কয়েকটি শুধু অণুরীক্ষণ দ্বারাই দৃশ্য জীব 


ব্যতীত ১ প্রত্যেক প্রাণীর জন্মের গোড়ার কথ পুরুষের শুক্র ও নারীর 
প্র 
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ডিম্বের সংমিশ্রণ | শুক্রকাট ও ডিথ্বের সংমিশ্রণের জন্ত নর-নারীর যৌন- 
মিলন দরকার । অবশ্য নারী-পুরুষের যৌন-মিলন ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ভিঘ্বের মিলন সংঘটন করিয়া সন্তানোৎ- 
পাদনের কাজ চলিতেছে । এবিষয়ে আমি পরে আলোচন। করিব। 


জননেক্দিয়সমূহ 

প্রাণীজগতের প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই পুরুব ও নারী এই ছুইটি যৌন 
শ্রেণী বিদ্যমান আছে| পুরুব ও নারী চিনিবার উপায় প্রধানত তাহাদের 
বাহ জননেন্ত্রিয়ের প্রভেদ। আমর! এথানে নরনারীর জননেন্দত্িয়সমূছের 
মোটামুটি পরিচয় প্রদান করিতেছি । 

পুরুষের জননেজ্দিয়সমূহ 

পুরুষের জননেত্ত্িয়ের মধ্যে জিঙ্গ ও অগুকোষই প্রধান। লিঙ্গ ও 
অণ্ডকোষ ছাড়া আবার প্রষ্টেট গ্রন্থি, কাউপার গ্রন্থি, শুক্রকোষ প্রভৃতি 
কতিপয় উপাঙ্গ আছে। 

নরদেহের জননেন্দ্রিয়-প্রধান অংশের লম্বমমানভাবে ছেদ্দিত অংশের চিত্র 
পর পৃষ্ঠায় দেওয়1! হইল। উহাতে পুরুষের যৌন-অঙ্গসমূহের পারস্পরিক 
অবস্থিতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইবে । নারীর যৌন-অঙ্গের আত্যস্তরিক 
গঠনপ্রণালী হইতে পুরুষের যৌন-অঙ্জের আত্যন্তরিক গঠনপ্রণালীর কত 
পার্থক্য, এই ছবির সহিত পরবর্তী নারী-যৌন-অঙ্গের ছেদিত আত্যস্তরিক 
ছবির তুলনা করিলেই ন্ুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইবে। 

বস্তিপ্রদেশ 

নাভির তলদেশে উরুদ্বয়ের সংযোগ স্থলে যেখানে লিঙ্গ ও অগুকোধ 
ংলগ্র হইয়াছে, দেই স্থানকে বস্তিপ্রদেশ বল! হয়। যৌবনাগমে এ স্থানে 
লোমোদগম হইয়। থাকে । 

লিজ 
* পুরুষের লিজ ( উপস্থ, শিশ্পু, 12:385 ) প্রআ্রাব নির্গমনের পথ হইলেও 

ইহা প্রধানত সঙ মধন্ত্র ( চিত্র--৮, নং-৪)। ইহা! স্বাভাবিক অবস্থায় ছুই 
হইতে তিন. ইঞ্চি লম্বা! এবং এক হইতে সোয়া এক ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট। 
স্বাতাবিক অবস্থায় ইহ! শিথিলভাবে ঝুলিয়া থাকে । ইহার মধ্যে কোনও 
অস্থি ন! থাকায় ইহ] অতিশয় কোমল । ইহ! প্রধানত শির1, উপশিরা। তগ্ত 
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ও স্নায়ুর দ্বার! গঠিত । নীচে যে ছবি দেওয়া! হইয়াছে, ইহা আড়াআড়ি 
ভাবে ছেদিত (02993 56061012 ) লিঙের ছবি। 
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(৮নং চিত্র) 
১) মৃত্রীধার। ২। পিউবিক অগ্তি। ৩। মুত্রনালীর পথ। ৪ । লিঙ্গ। «| যুত্রনালীর 
মুখ । ৬। অওকোষের থলি। ৭। অণ্ডকোষ । ৮। এপিডিডাইমিস ! » | কাউপার গ্রস্থি। 
১৮। গুহাদ্বার। ১১ প্রষ্টেট গ্রন্থি) ১২। আউক্রকোষ। ১৩। শুক্রবাহী নল। 


ইহাতে দেখ! যাইতেছে যে লিঙ্গের অত্যন্তরভাগ তিনটি কুঠরীতে বিভক্ত । 
এই তিনটি কুঠরীই রক্তবাহী উপাদালসমূহের সমষ্টি মাত্র। উপরিভাগে 
স্পঞ্জের স্তায় যে ছুইটি যুক্ত কুঠরী (৫) দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার! প্ররুত 
পক্ষে অসংখ্য রক্তবাহী নলিকার সমষ্টি মাত্র । ইহার! সঙ্কোচন ও 
সন্প্রপারণশীল কতকগুলি স্নায়বিক ও পৈশিক তন্তব্থরা পরস্পর সম্বন্বযুক্ত। 
উহাদের নিয়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাক্কতি স্পঞ্জসদৃশ যে কুঠরীটি (৮) দৃ& হইতেছে 
উহাও রক্তনালীর মমস্টিমাত্র। উহার মধ্যস্থলে যে ছিদ্রেটি দেখ যাইতেছে 
(৭) উহাই মুত্রনালী (0251779)। শুক্রও এই পথ দিক্! লিজ্ঞান্ত হয় । 

উত্তেজনার সময় লিঙ্গের এই সমস্ত অসংখ্য রক্তবাহী নলিকাসমূহ ৫) 
শোণিত-সঞ্চাপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গের আয়তন ও দৃঢ়তা বুদ্ধি করে। 
লিঙ্গমূলের পেশীদমূহ লিঙ্গের এই উত্থান ও ঢৃ়তা সংরক্ষিত করে।. উতানা- 
বস্থায় লিঙ্গের দৈর্ঘ্য ৪ হইতে ৭ ইঞ্চি এবং ব্যাস দেড় হইতে আড়াই ইঞ্চি 


€২ মাতমঙ্গল 


পর্যস্ত হইয়। থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে (যথা নিগ্রোদের ) এই অবস্থায় 
কাহারও নয় হইতে বার ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা হওয়ার কথ! ডাক্তারের! 
বলিয়াছেন । ইহার আগাগোড়া আয়তনে প্রায় সমানঃ তবে অগ্র ও 
পশ্চাদূভাগ অপেক্ষা মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত মোট। ও দৃঢ় হইয়! থাকে । বাহিরে, 
লিঙ্গের দৈর্ঘ্য (সাধারণ অবস্থায়) মাত্র তিন চারি অঙ্গুলি দেখাইলেও, 
প্রকৃত প্রপ্তাবে উহ! অনেক বেশী লম্বা। উহা পশ্চিমদিকে দীর্ঘ হইয়| 
গন্বত্বারের ( চিত্র _-৮১ নং--১ ) দিকে গিয়। শেষ হইয়াছে? 

লিঙ্গের অগ্রভাগকে লিঙ্গাগ্র বা লিজমুণ্ড € 012115 735015 ) কহে । ইহা 
শৈশবে ত্বক (50£55115 7:5-4৩০, অগ্রচ্ছদ1 ) দ্বারা সম্পূর্ণরূপে 





(৯ নং চিত্র) 
১। পৃষ্ঠাবলম্বী লিঙ্গশির1, ২.। পৃষ্ঠাবলম্বী ধমনী ও স্বাযুঃ ৩। চর্ম, ৪ । তাত্তব আবরণ: 
€। রক্তবাহী নলদমঞ্টি, ৬। পদ, ৭। মুত্রনালীবেষ্টক, ৮। রক্তবাহী নলসম্টি। 


আচ্ছাদিত থাকে । বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ত্বকৃ ( অগ্রচ্ছদ1) ক্রমে 
সঙ্কুচিত হুইয়। যায়। তখন লিঙ্গাগ্র স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পূর্ণ বা অংশত 
আবৃত এবং উত্তেজিত অবস্থায় সম্পূর্ণ বা অংশত উন্মুক্ত হয়। লিঙ্গাগ্রভাগ 
অতিশয় স্পর্শশীল কোমল তন্তসমষ্টি দ্বার! গঠিত এবং শ্রেম্মিক বিঙ্গীর স্তায় 
কোন্বল ও মস্থণ বিললীর ঘার1 আবৃত | ইহ1 ঈষৎ গোলাকার । লিঙগাগ্র- 
ভাগের মন্তকে ছিগ্রটি মুত্র ও শুক্র নির্গমনের পথ ( চিত্র--৮১ নং--৫ )1 


আতৃমঙ্গল ৫৩ 


লিঙ্গমুণ্ডের এক ইঞ্চি পশ্চাতে অঙ্গটি ঈবৎ সরু হইয়া! লিঙগাবরক ত্বকের সহিত 
মিশিয়। আবার মোট! হইয়াছে, এই সরু অংশের নাম লিঙ্গ-গ্রীবা 
(0০:98) শ্রীবার অগ্রভাগের লিঙ্গের মুণ্ড সর্বাপেক্ষা অধিক পন্িধি- 
বিশিষ্ট এবং বতুলাকার। ইহার ফাটলের পশ্চাৎদিক লিঙ্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
অহ্থভৃতিশীল স্থান এবং ইহা! উঁচু বলিয়া রতিক্রিয়ার সময় ইহারই সহিত 
যোনিগাত্রের বেশী ঘর্ষণ হওয়াতে উভয়ের গভীর সুখাহৃভৃতি হয় । 

লিঙ্গের দৈর্ঘ্য ব! আয়তন পুরুষের রতিশক্তির নিভু পরিচায়ক 
নহে। উহার সহিত পুরুষের সন্তানোৎপাদন ক্ষমতারও বিশেষ স্ন্ধ নাই। 

অগুকোষ 


লিঙ্গের মূলদেশের নিয়ে একটি চামড়ার থলি ( 5০01০গ10) আছে 
(চিত্র--৮, নং-7৬) । এই থলির মধ্যে ছুইটি ঈবৎ গোলাকার মাংসগ্রন্থি 
আছে। এই মাংস গ্রন্থিদ্বয়কে অগুকোষ (7'550101) বল! হইয়া! (চিত্র--৮, 
নং_-৭) থাকে । অগুকোবদ্য়ের প্রত্যেকটি স্বভাবত দেড় ইঞ্চি লম্বা, এক 
ইঞ্চি প্রশস্ত ও আড়াই ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট । ইহা অপেক্ষা বৃহৎ ব1 ক্ষুত্র 
অগুকোধ সাধারণত স্ৃস্থতার লক্ষণ নহে। স্বাভাবিক অবস্থায় অণ্ডকোবদ্য় 
থপির মধ্যে ছুই হইতে আড়াই ইঞ্চি ঝুলিয়। থাকে । শীত লাগিলে থলিটি 
সক্গুচিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বাম অগ্ডকোষটি দক্ষিণটি হইতে বড় হর এবং 
একটু বেশী ঝুলিয়! থাকে । ইহাতে ভষ করিবার কিছুই নাই বরং সুবিধ! 
আছে। ছুই উরু একত্র করিলে অথবা এক উরুর উপর অপরটি রাখিলে 
উহার পরম্পরের সহিত চাপিয়৷ যায় ন। 

সৃলযৃষ্টিতে এই অগ্ুকোবদ্বয় মাস্ষের শরীরের পক্ষে অনাবশ্যক বোধ 
হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অগ্ুকোবন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অসামান্ত । 
অগ্ডকোবদ্বয় অসংখ্য রক্তবাহী শির! ও নলিক দ্বার গঠিত । এই সমস্ত 
নলিকাম শুক্রকীট জন্গিয়! থাকে । শুক্রকীট সৃষ্ট হইয়! তলপেটের 
ভিতরে মৃত্রাধারের (চিত্র--৮, নং_-১ ) ছুই পার্থের শুক্রবাহী নল ( চিত্র--৮ 
নং--১৩) দিয়। অগুকোষের উপরের দিকে ছোট ছইটি খলিতে চলিয়! আসে । 
এই থলিঘ্বয়কে শুক্রকোষ ( 56231182] ড€510169 ) বলা হইয়। থাকে 
চিত্র-৮, নং--১২)। ফলত অগুকোবদ্বয়ই শুক্র উৎপাদনের উৎস। 
পুরুষের অণ্ডকোবত্ধয়কে নারীর ভিম্বকোবদ্বয়ের সহিত তুলনা কর! যাইতে 
পারে। এই অগ্ডকোধঘর স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি প্রা না হইলে অথব! দেহনধ্য 


৫৪ মাতৃমঙ্জল 


হইতে থলিতে নামিয়! না আসিলে দেহের উত্তাপ বশত তাহার মধ্যে শুক্রকীট 
জন্মিতে ও বাচিতে পারে না, স্থতরাং সন্তান উৎপাদন ক্ষমতার অভাব 
স্থচিত হয়। 

অগুকোবদ্বয়ে ইহ। ছাড়! আবার এক প্রকার হরমোন (110:20976 ) 
জন্মে। তাহার নাম টেস্টস্টেরোন (536০3151085 )১ এই রস সোজাসুজি 
রক্তে মিশিয়া1 শরীরের পুষ্টি সাধন এবং নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক গুণের 
উৎকর্ষ সাধন করিয়া! দেহে ও মনে পুরুষালি ভাব আনে । 

| শুক্রকোষ 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অণ্ডকোবে শুক্রকীট উৎপন্ন হইয়া উধ্ব-দেশে 
উখ্খিত হয় এবং শুক্রকোষ (55:22155] 51015 ) নামক আধারঘয়ে 
আসিয়া সঞ্চিত হয়। এই কোবন্বয় মৃত্রাধারের নিয়ে গ! খেঁষিয! অবস্থিত | এই 
কোবদ্বয়ে শুক্র সঞ্চিত থাক! ব্যতীত এক প্রকার তরল রমও উৎপন্ন হয়। এই 
রস জধঘৎ পিচ্ছিল বলিয়! উহার সহিত শুক্র মিশ্রিত হইয়া শুক্রও পিচ্ছিল 
হইয়া থাকে । 

শুক্রাধারের নিয়ে শুক্রকোষের সমান্তরালে যূত্রনালীর অপর পার্খে টৈর্ঘ্য- 
প্রস্থ দেড় ইঞ্চি লম্বা আর একটি খ্রস্থি আছে। এই গ্রহথির নাম মুখশাস্বী গ্রন্থি 
বা প্রষ্ট্রেট (£০96965) প্রান্থি । (চিত্র--৮, নং_-১১) মোটামুটি ইহার 
অবস্থিতি শুক্র নির্গমন রোধ করে বলিয়! শুক্রত্থলনে পুরুষ এতট! পুলকাবেগ 
অন্থভব করে । এতত্ব্তীত এই গ্রন্থি হইতে এক প্রকার শ্বেত রস নিঃস্থত 
হইয়া থাকে । এ রস মূত্রনালীকে (চিত্র-_-৮* নং--৩) পিচ্ছিল করিয়! দেয় 
বলিয়! শুক্র নির্গমনে স্থুবিধ! হ্য়। শুক্রকীট এই রসে উদ্দীপিত হয়। শুরু 
বহির্গত হইবার সময় এই রসও তাহার সহিত মিশিয়। যায় । 

কাউপার গ্রন্থি 

মূত্রনালীর নির্গ পথের সম্মুখে বাদামের মত ক্ষুদ্রাককৃতি যে ছুইটি গ্রন্থি 
অবস্থিত আছে, উহার্দিগকে কাউপার গ্রন্থি (0০725: 215703) বল! হয় 
( চিত্র--৮, নং--৯ ) 1 এই গ্রন্থিদ্বয় হইতেও প্রষ্টেট রস ও শুক্র কোষ নিআ্াবের 
স্তায় একপ্রকার তরল ম্্রাব নির্গত হয়| এই শ্রাবও শুক্র নির্গমের সুবিধার 
জন্যই হইয়া থাকে । কামোত্তেজনার সময় ইহার রস মুত্রপথে নির্গত হয়। 
এই রূসও শুক্রের পতনের সময় তাহার সহিত মিশিয়া যায় । ইহা! বর্ণ ও 
পান্ধছটীন এবং ঈঘৎ চটচটে | ইহার জন্ত সঙ্গম সহজে হয়। 


মাতৃমঙ্গল ৫৫ 
নারীর জননেক্দ্রিয়সমুহ 


স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রি় প্রধানত ভগ, যোনি, জরারুঃ ভিম্ববাহী নল ও 
ডি্বকোব। পরবর্তী প্র্ঠার ১০নং চিত্র নারীর জননেন্দ্রিয় প্রধান দেহাংশের 
লম্মমান ছেদ্িত অংশ । এই ছবি হইতে নারীদেছের জননেন্িয়সমুহের 
আভ্যত্তরিক অবস্থিতির পারম্পরিকতা বুঝা যাইবে । | 

কামাড্রি 


উর্ুত্বর ও উদ্র যেখানে আসিয়। মিলিত হইয়াছে সেই ত্রিকোণাক্কৃতি 





(১৭ নং চিত্র ) 

১। মুত্রাশয় ২। যুত্রনালী ৩। যোনিমুখ ৪। গুহাতার ৫,৬। জরারুমুখ 
হইতে ক্রমশ পলরু হইয়া নীচের দিকে মলদ্বার (4205 ) ( চিত্র--১১, 
নং--১৩) পর্যস্ত নামিয়া আসিয়াছে । উহার সম্পূর্ণ নাম ভগ্ী) ভগের ছুই 
ধারেই উরু ও ভগের মাঝে কুঁচফিতে একটি করিয়া গভীর খাঁজ দেখ! যায়। 


৫৬ মাতৃমঙ্গল 


উপরে যেখানে ষোনিপ্রদেশ সব চেয়ে স্ফীত ও চওড়া, তাহাকে কাশান্তি 
(01925 ৮5185715) বলে (চিত্র--১১, নং--১)। এই স্থান জুড়িয়া 
যৌবনে কুঞ্চিত লোম উৎপন্ন হয়। এখানে অস্থি এবং কিছু চি জম1 থাকে 
বলিয়া উহ1 অন্তান্য অংশ অপেক্ষ1! কিঞ্চিৎ উচু দেখায়। 
বৃহদৌষ্ট ও ক্ষুদ্রৌন্ঠ 
কামাদ্রির নীচেই ঠিক মাঝখান হইতে ছুইধারে ছুইটি চামড়ার তশাজ 
ঠোটের মত হইয়া নামিয়া আপিয়। মলদ্বায়ের দিকে গিয়াছে । ইহাদের 


(১১নং চিত্র ) 
[ডাঃ মদন রাণার সৌজন্যে ] 


১। কামাড্ি 

২। অগ্রচ্ছদ। 

এ। ভগাঙ্কুর 

৪ গৃচদ্রোষ্ঠ 

৫। বৃহৃদৌষ্ঠ 

৬। মুত্রনাঁলার মুখ 
৭। ক্ষন গ্রন্থি 

৮। সতীচ্ছদ 

»৯। যোনিমুখ 
১০1 বার্থলিন গন্থি 


১১। ভেষ্টিবিউল 
১২। পেরিনিয়ান 
১৩। মলঘার 





নাম (চিত্র-_:১১ নং ) বৃহাদৌন্ঠ (1:81 2191012 )। উপরের দিকে 
এই ওঠপ্বয় স্ফীত থাকে, কিন্ত নীচের দিকে পাতল! হইয়া নামিয়। যায়। 
ইহাদের উপরেও যৌবনে লোম উৎপন্ন হয়। | 
* কামাদ্রি ও বৃহদৌষ্ঠে চামড়ার মধ্যে বু তৈল এবং ঘর্মনিঃসারক গ্রন্থি 
আছে। রস নিঃলরণের ফলে সাধারণত ভিতরটি ভিজ! থাকে । 
বৃহদৌষ্ঠ স্ত্রীলোকের সমস্ত যোনি-পথটি ঢাকিয়! রাখিয়াছে। বৃহদৌষ্ঠের 
ভিতরে পুনরায় ছইটি কষুত্ব ঠোট দ্বারা যোনি-মুখ আবৃত | এই দুইটি ঠোটকে 
কুুর্জোক্ঠ (1:98. 1615015.) বল! হয় (চিত্র--১১১ নং_-৪)। ইহারা 


মাতৃমঙগল €৭ 


ভগাস্থুর, মুবপথ এবং যোনিমুখ থেরিয়া অবস্থিত। বৃহদৌষ্টের জন্তই স্ত্রীলোক 
স্বাভাবিকভাবে দাড়াইলে তাহার যোনিমুখ দৃষ্টিগোচর হয় না। 
' ভগাঙ্কুর 
ভগের ফাটলের প্রারভ্েই ক্ষুত্রোষ্টের নংযোগস্থলে যে ক্ষুদ্র মাংলাস্কুর আছে 
উহাকে ভগ্গান্কুর (01109115 8 বলে ( চিত্র-:১১, নং-৩)। স্ত্রীলোকের 
ভগান্কুরের সহিত পুরুষের লিঙ্গের সাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । ভগাঙ্কুরের 
গঠন ও প্রকৃতি কতকট| পুরুষের লিঙ্গের মত। তবে স্বায়ুর আধিক্য হেতু 
এই স্থানটি পুরুষের লিঙ্গ অপেক্ষা বেণী ম্পর্শাহুভূতিশীল ও উত্ভেজনাশীল | 
নিগ্রোজাতির স্বীলোকদের ভগাঙ্গুর অপেক্ষাকৃত বড় হয় বলয়! প্রকাশ। 
কদ্রোষ্টের ভিতরেও বহু সংখ্যক তৈল নিঃসারক গ্রন্থি আছে । মুত্রনালীর 
(0:5৮) মুখ ( চিত্র--১১, নং_-৬ ) ভগাঙ্কুরের নীচে এবং যোনিমুখের 
( চিত্র--১১, নং--৯) উপরে অবস্থিত | এই পথটি মুত্রাশক্ব (73195006: ) 
চিত্র--১, নং--১ ) হইতে নামিয়। আসিয়াছে । 
যোনিপথ 
মূত্রনালীর মুখের একটু নীচেই এবং অল্প পিছনে যোনিমুখ অবস্থিত 
(চিত্র__১১১ নং--৯)। অনেকেই মনে করে যে সি মুত্রনালী 


((১২ নং চিত্র )' 
[ ক্রমবর্ধমান জরায়ু]: (মিস্‌ ট্রেন অবলম্বনে ) 


ও যোনিপথ একই। ইহা! ঠিক নছে। মৃত্রনালী ও যোনিপথ ভিন্ন। 
যোলিনালীই চিত্র--১৩, নং--&) একাধারে রমণপথ ও প্রসবপথ । এই 
যোমনিনালীর ভিতরে বহু খাজ ও ভশাজ রহিম্বাছে। 





৫৮ মাতৃমঙ্গল 


বৃহদৌষদ্বয় ফী'ক করিলে স্ত্রীলোকের যোনিমুখ দৃষ্ হয়। যোনিমুখ হইতে 
জরায়ু মুখ পর্যস্ত ৩-৪ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট যে নল আছে তাহাকেই যোনিপথ 
(চিত্র--১৩, নং--& ) বল! হইয়া থাকে । এই নলটি সঙ্কোচন-সন্প্রসারণশীল 
পেশীসমূহ ত্বার। এমনভাবে গঠিত যে, ইহাকে চাপ দিয়। অনেকখানি বড় কর! 
যাইতে পারে । সন্তান প্রসবের সময় ইহ! পরিধিতে প্রায় ১৫ ইঞ্চি প্রশস্ত 
হইতে পারে । যোনিপথ জরা মুতে (চিত্র--১৩, নং-_৪) গিয়! শেষ হইয়াছে। 
যোনিপথেই পুরুষের শুক্র নারীর জরায়ুতে গমন করে এবং অন্তান 
মাতৃগর্ভ হইতে নিক্ছান্ত হয় । 

জরায়ু 


জরায়ু (015723, ড/০০৫০৮) বস্তিকোটরে ঝুলায়মান একটি থলে । ইহার 
আকার অনেকট। পেঁপের মত। ইহার গল সরু ও পেট মোট] । ইহার মুখ 
(০২) ক্রমে নিম্নদিকে যোনিপথের শেষ প্রান্তের মধ্যে থাকে । ইহা প্রায় 
৩ ইঞ্চি লম্বা এবং ২ ইঞ্চি প্রশস্ত । ইহ এমন সক্কোচন-সম্প্রসারণশীল তন্তদ্বার। 
গঠিত যে, গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিক অবস্থার ছয় হইতে আট গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইছে 
পারে (১২নং চিত্র দেখুন )। 

কিন্তু প্রসবের পরে ৪০ দিনের মধ্যেই ইহ! আবার স্বাভাবিক 'আকার প্রাপ্ত 


হয়। তবে সম্পূর্ণভাবে প্রসবের পুর্বাবস্থ। প্রাপ্ত হয না। জরায়ুর ভিতর 
ভাগের গাত্র শ্লেম্িক বিল্লীর ঘ্বার। আবুত। 


ডিন্বকোষ 


জরাঘুর উভয় পার্থ ঈবৎ উচ্চে ছুইটি গ্রন্থি আছে। ইহাদের আকার 
বৃহ বাদামের মত এবং দৈর্থ্যে ছুই ইঞ্চির বেশী হইবে না| ইহার্দিগকে 





€১৩ নং চিত্র) 
১। ডিম্বাশয় ২। ফ্যালোপিয়ান টিউবের মুখ--বঝাঁলর সদৃশ 
৩। ডিম্ববাহী দঙ্গ বা ফ্যালোপিপ়ান টিউব ৪1 জরায়ু €। যোনিপথ 


মাতৃমঙ্গল ৫৯ 


ভিন্বকোধ বা ডিম্বাশয় (0৭৪5 ) বল! হয় (চিত্র--১৩, নং--৩)। এই 
ডিম্বকোবদ্ধয়ের অনতিদূর দিয়া ছুইটি নল ছুইদিক হইতে আসিম্! জরায়ুতে 
মিলিত হইয়াছে । ভিম্বকোবের নিকট ইহাদের মুখ ফোট! ফুলের মুখের মত 
শাখাবিশিষ্ট (চিত্র_১৩, নং--২) এবং ইহার! টৈর্্যে চারি ইঞ্চির অধিক হইবে 
না। ইহাদিগকে ডিম্ববাহী নল (59110119 ৫6) বল! হয় (চিত্র-_১৩, 
নং--১। ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালায় ভাক্তার গ্যাব্রিয়েল ফ্যালোপিয়াস্‌ 
( (21116] 77511070105 ) এই ছুটি নলের আবিষ্কার এবং উহ্বাদের বিবরণ 
প্রকাশ করেন বলিয়। উহাদের নাম ফ্যালোপিয়ান টিউব রাখ! হইয়াছে । 
সতীচ্ছদ 
যোনিমুখের সামান্ত পশ্চাতে ঝিল্লার পাতলা একটি পর্দাদ্বার যোনিমুখ 
আবৃত থাকে । প্রথম সঙ্গমের দ্বার, কিংবা অন্য কারণে, ইহ! ছি'ড়িয়া 
যায়। ইহাকে পতীচ্ছদ 08107) বল! হয় ( চিত্র--১১, নং_-৮)1 ইহার 
নাম সতীচ্ছদ দিবার কারণ বোধ হয় এই যে, পুর্বকালে এই পর্দাকে 
সতীত্বের নিদর্শন মনে কর! হইত। এই পর্দা যোমিমুখ অনেকটা আবৃত 
করিয়া রাখে, তবে রক্তশ্রাব বাহির হইবার জন্ত ইহাতে ছোট একটি 
( কদাচিৎ একাধিক )ছিদ্রথাকে । * এই ছিদ্রের আকার বিভিন্ন-ব্ধপ হয়। 
সাধারণত এই আবরণ ছিন্ন না করিয়া পুরুষাঙ্গ নারীর যোনিমধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারে না। স্বুতরাং কোনও নারীর সতীচ্ছদ ছেঁড়া থাকিলে সে 
পুরুষের সহিত সঙ্গম করিয়াছে এমন মনে করা একেবারে অন্তায় নহে। 
তবে কথ! এই যে, পুরুবের লিঙ্গ প্রবেশ ব্যতীত অন্ত কারণেও সতীচ্ছদ ছিন্ন 
হইতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে হুইয়ীও থাকে । বাল্যের লম্ফন-কুর্দনের 
ফলে এই পর্দ| কদাচিৎ ছি'ড়িয়! যায় । অন্ত .কারণেও সতীচ্ছদ ছি'ড়িতে 
পারে। শৈশবে কৃমি প্রবেশ প্রভৃতির জন্য যোনিদ্বা চুলকাইতে চুলকাইতে' 
কিংবা! খতুকালে ভিতরে তুল! ব1 ন্ভাকড়া ও'জিবার ফলে সতীচ্ছদ ছিন্ন হইতে 
পারে, কারণ কাহারও কাহারও ইহ] খুব পাতল। ও নরম হয়। সতীচ্ছদের 
অবিদ্তমানত! নারীর অসতীত্বের সুস্পষ্ট লক্ষণ বলিম্স! ধরিস্মা লওয়া 
নিতান্ত অসঙ্গত । আবার কোনও কোনও নারীর সতীচ্ছদ এত পুরু ও 
* কাহারও সতীচ্ছদে আবার কোনও ছিজ্ঞই থাকে না (12790092960 135 108৩ 


ধতুল্রাবের রক্তও সেক্ষেত্রে বাহিরে আদিতে পারে ন! | ডাক্তারের সাহাষ্যে অস্ত্রোপচার করাইয়! 
লইতে হর। 


৬০ মাতৃমঙ্গল 


শক্ত যে, সহবাসেও উহা কিছুতেই ছিন্ন হয় না। উহ্থাদের পক্ষে পূর্ণ সঙগম করা 
ভব নহে। সে জগ্ত অস্তরপ্রয়োগের দ্বারা তাহাদের সতীচ্ছদ ছিন্ন করিয়া স্বামী 
সহবাসের সৃবিধ| করিয়। লইতে হয়। এই অস্ত্রোপচার ভয়ের কিছুই নয়; 
অতি সহজেই সম্পন্ন হয়। কদাচিৎ ছুই এক ক্ষেতে এমনও দেখা গিয়াছে যে 
বছ বলরের বিবাহিত! স্ত্রীরও, এমন কি (অতীব বিরল ক্ষেত্রে) সন্তানের 
মাতারও, সতীচ্ছদ অবিচ্ছিন্ন রহিয়। গিয়াছে ! এ সব ক্ষেত্রে সতীচ্ছদ অতিশয় 
সন্প্রসারণশীল থাকে । 
তন 

স্বীলোকের স্তনের সহিত প্রজনন কার্ষের সম্বদ্ধ রহিয়াছে । যৌবলাগমের 
পূর্বে স্রীলোকের ও পুরুষের স্তনের মধ্যে আক্কৃতিগত কোনও পার্থক্য থাকে 
না। যৌবনাগমে স্ত্রীলোকের স্তনদবয় দৃঢ় অথচ কোমল-্পর্শে দুইটি মাংসপিণ্ডে 
পরিণত হয়। শুন সাধারণত চারিপ্রকার--(১) 0০০012108] (হৃচাগ্র), [621- 
51019611081] ( বতু'লাকার ), (৩) 8011-9138194 (বাটির গ্তায়) এবং 
(8) £:55-51091950 ( থলির ন্যায় )। গর্ভাবস্থায় স্তন সর্বাপেক্ষ। উন্নত ও 
বৃহত্হয়। এই সমরে স্তনে ছুগ্ধ জন্মে এবং স্তনের বৌটার চারিপাশে বৃত্তাকার 
দাগ পড়ে এবং সেই অংশের বর্ণ গাঢ় (প্রায় কৃষ্ণ) হয়। সাধারণত সন্তানের 
জননী হইবার পর স্তনের স্নাযুসমূহ ছূর্বল ও শিথিল হইয়া! হেলিয়! পড়ে । 


টুটেটিতি 


(১৪নং চিত্র) 
১। হুচাগ্রকৃতি, ২। বতুলাকার, ৩। বাটির ন্যায়, ৪1 থলির গ্যায়। 


*শ্তনদ্বয় বক্ষের উভয় পারের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পঞ্জরাস্থি আবৃত 
করিয়া বিকশিত হইয়া থাকে । ইহাদের অভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে ছুগ্ধ 
নিঃসারক গ্রন্থি বিদ্যমান রহিয়াছে । 

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই মাতার ছগ্ধে তাহাকে পোষণ কর! হয়। 
সেইজস্ঠ প্রক্কতির বিধানে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃস্তনে ছুদ্ধের সঞ্চার হয়। 


মাতৃমঙ্গল ৬১ 


গরু-ছাগলের ছুধের ব্যবস্থাও সন্তান. পোষণের জন্ত ; মাহ স্বার্থপরের মত 
উহার উপর ভাগ বসায় মাত্র । 
উভলিঙ্গ প্রাণী | 

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে প্রাণীজগতের প্রায় সমস্ত জাতির মধ্যেই 
গুরুব ও নারী এই দুইটি যৌনশ্রেণী বিগ্যমান আছে। এই প্রায় কথাট। বলার 
একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। 

একলিজবিশিষ্ট স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে বিপরীত-ধর্মী লিঙ্গবিশিষ্ট জীবের 
শারীরিক চিহ্বের কতকটা। স্থচন! কোন কোন ক্ষেত্রে দৃরিগোচর হয়। কিন্ত 
পুরুষ ও স্ত্রী-লিঙ্গের উভয়ের সমাবেশ যে স্ত্রী ব। পুরুষের মধ্যে আছে তাহাকে 
উভলিঞ্গ বল! হয়। অনেক প্রকার উভলিঙ্গ পুষ্পও * আছে । তাহাদের 
পুং-স্তবক (55050 ) ও স্ত্রী-স্তবক (81901) উভয়ই থাকে । পুরুষের 
লিঙ্গ, স্তন এবং অণ্ডকোষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের যথাক্রমে ভগাঙ্কুর» স্তন এবং 
ডিম্বকোষের অনেকট! সাদৃশ্য রহিয়াছে। 

উভলিঙ্গ স্ত্রী ব1 পুরুষের মধ্যে আবার নান। শ্রেণীর সন্ধান পাওয়! যায়। 
একই ব্যাক্তির মধ্যে এক জোড়া অণ্ডকোষ এবং এক জোড়। ডিম্বকোষ কিংব। 
এক পার্থ একটি ডিম্বকোষ এবং অন্ত পার্থে একটি অণ্ডকোষ রহিয়াছে এন্সপ 
ৃষ্টাত্তও কদাচিৎ দেখ! যায়। 

নর ও নারীর মধ্যে দৈহিক সাদৃশ্য রহিয়াছে । সমস্ত মানুষই অল্পবিস্তর 
দ্বিলিঙ্গাত্সক ( 31-56%891 )--কোনও কোনও স্ত্রীলোকের ভগাম্ুর অত্যন্ত 
হষ্টপুষ্ট হইয়! থাকে,গোৌফের রেখা সুস্প& হইয়! উঠে এবং তাহার পুরুষ-সুলভ 
দেহ ও ভাবভঙ্গী দেখিলে তাহাকে পুরুষ-ভাবাপন্না রমণী বলিয়াও আখ্য! 
দেওয়া যায়। আবার কোনও কোনও পুরুষের পৌরব-চিহ স্বভাবত খুব কম 
ও অল্প্ট-_গৌফ-দাড়ির বালাই নাই ; কিন্তু তাহার "রিবর্তে আছে স্ত্রী-ন্ুলভ 
লজ্জ।, কু! এবং কোমল কণ্ঠস্বর | 

উভলিঙ্গ জীব-স্থগ্টির মূলে একটি বৈজ্ঞানিক*কারণ রহিয়াছে। সাধারণত 
ভ্রণের আকারে যে মানবশিশু মাতৃগর্ভে জন্মলাত করে তাহার লিঙ্গ-নির্ধারক 
কোধণমূহ দ্বৈতভাবাপন্ন, অর্থাৎ উহার! প্রথমাবস্থায় স্থলত দ্বিবিধ লিঙ্গের 
জন্মদাতারূপেই অবস্থান করে । মোটামুটি গর্ভের অষ্টম সপ্তাহে সাধারণত 


». অস্বদের মধ্যে দৃষ্টাত্ত শহ্মুক (শামুক ) ও কেঁচো! | ইহাদের প্রত্যেকের অণ্ডকোষ ও 
ডিম্বাশয় উত্নই থাকে । | 


৬২ মাতৃমঙ্গল 


জপেক্জলিজ-বিভাগ প্রকাশ পায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে হয়ত এই বিভাগ 
প্রক্রিয়! মোটেই ঘটে না) ফলে তখনই সঙ্কর জাতীয় ব! উভলিঙ্গ মাগষের 
জন্ম হইয়। থাকে। 

মানুষের মধ্যে যে উভলিঙ্গ লোকের সন্ধান পাওয়া যায় উহাদের মধ্যে 
পুরুষ ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের কতকটা একত্র সমাবেশ রহিয়াছে এবং উহ্বার! ঠিক 
পুরুষ কিংব! স্ত্রী তাহ! বাহ্দৃষ্টিতে ঠিক কর] দুঃসাধ্য । হয়ত ইহারা! পুরুষ 
এবং স্ত্রীর মত ছুইভাবেই যৌনকার্যে রত হইতে সক্ষম। তবে একপ দৃষ্টাত্ 
অতি বিরল । 

ইয়ং ( 5০228) একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন £ 

মেয়েদের মতই লালিতা-পালিতা একটি মেয়ে গৃহত্যাগ করিয়! পুরুষের 
কাপড় পরিয়! অপর একটি মেয়েকে বিবাহ করে। ইহার পরে সে বহু 
শীৌলোকে উপগত হয়, আবার মেয়ে হিসাবে পুরুষের সংসর্গেও আসে। 
কখনও পুরুব হিসাবে, কখনও স্ত্রীলোক হিসাবে সে ইচ্ছামত ভিন্ন লিঙ্গবিশিষ্ট 
লোকে উপগত হয়। সে অস্ত্রোপচারের প্রস্তাবে অসম্মত হয়। 


মানুষের মধ্যে সম্পুর্ণ সত্য উভলিঙ্গ নাই 


যাহাদের কেবলমাত্র বাহ গোপনাঙ্গে উভয় লিঙ্গের চিহ্ন কতকট। দেখা 
যায় তাহাদের মিথ্য। উভলিঙ্গ (756000-176717097119016655 ) বলে । 
ইহার! অতীব বিরল । পাক-ভারতে অনেক ব্যক্তি নিজেদের হিজড়! (উভলিল) 
বলে এবং অজ্ঞ জনসাধারণও তাহাই বিশ্বাম করে। গৃহস্থের বাড়িতে শিশু 
জন্মাইলে ইহার! আসিয়। এক বিশেষ রূপে হাততালি সহকারে নৃত্য-গীতাদি 
করিয়। অর্থ ও বস্ত্র আদায় করে। প্রকৃতপক্ষে ইহার! ষোল আনা পুরুষ, উক্ত 
ব্যবসায় সহজে অর্থোপাঞ্রন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবার জন্ত গোঁফ 
কামাইয়। স্ত্রীলোক সাজিয়। থাকে । 

আধুনিক বিজ্ঞ/শীগণ এব্ধপ কোনও লোকের সন্ধান পান নাই যে প্রকৃত 
ও সম্পুর্ণ উভটিজ-_অর্থাৎ যাহার বাহ্‌ জননেন্দ্রিয় উভয় লিঙ্গের মত হওয়া 
ব্যতীত, দেহাভ্যন্তর়ে উভয় লিঙ্গের যৌন গ্রন্থি ( ডিম্বাশয় ও অণ্ডকোষ ), নালী 
€এক জোড়! ডিম্ববাহী ও শুক্রবাহী নল) এবং সঙ্গম যন্ত্র আছে। সম্ভবত 
এমন কেহই নাই যাহার অন্তত উভয় লিঙ্গের সঙ্গম যন্ত্রঙুলি ( যোনি ও লিঙ্গ ) 
সম্পূর্ণ আছে। 


মাতৃমঙগল | ৬৩ 

বিজ্ঞানীবুন্দ ৩০ এরও কম একপ ব্যক্তির (অস্ত্রোপচার অথবা সৃছ্ধ্যুর 
পর চক্ষু দ্বারা দেখিয়1 ) সন্ধান পাইয়াছেন যাহাদের ডিম্বাশয় এবং অণ্তকোব 
উভয়ই, অথব! উহাদের যুক্ত যন্ত্র ( ডিগ্বাগুকোব» 09591590195 ) ছিল । 

কোনও কোনও ক্ষেত্রে কাহারও দেখ! যায় যে বাহ জননেন্দ্রিয় নারীর মত 
এবং ভগাঙ্কুর অল্লাধিক বৃহৎ। ইহার তাৎপর্য এই যে, ব্যজিটি প্রকৃত পক্ষে 
পুরুষ, কিন্ত জ্রণের আদিম অবস্থায় সাধারণত পুরুষ শিশুর জননেন্দ্রিয়ের ফাটল 
যেবূপ বন্ধ হইয়! যায় (অগুকোষের থলির মধ্যভাগে সেলাইয়ের মত চিন্ ) 
উহা সেইভাবে কোনও কারণে বন্ধ হইতে পারে নাই । 

কস্বরঃ বক্ষ, শরীরের গঠন এবং কাম-বৃত্তির বিকাশ হিমাৰে নর ও নারী 
এই ছুই শ্রেণীর মাঝখানে নান। শুরের মানব দেখা বায়, কিন্ত সম্ভবত ইহাদের 
মধ্যে অধিকাংশেরই এক প্রকার যৌনগ্রস্থিই (০:9৫. ) অর্থাৎ হয় ডিম্বাশয় 
নতুবা! অণ্ডকোষ আছে ; সেই জগ্ঠ ইহার! মিথ্যা-উভলিজ । 

নকল উভলিঙগ মানবের যৌন জীবন 

এব্সপ চুরাশি জনকে পরীক্ষ। করিয়া! জান! গিয়াছে যে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই 
ষে পুরুষ অথব1 নারীন্মপে লালিত-পালিত হইয়াছে তাহার কামোদ্রেক 
নারীর অথব1 পুরুষের প্রতিই হয় এবং পে পুরুষ অথব! নারী ব্ূপেই রতি 
জীবন যাপন করে। একজনেরও প্রক্কত উভলিঙ্গের মত পুরুষ ও নারী, 
উভয়ের প্রতিই কাম ছিল না, অথব! উভয়ের সহিতই উপগত হইত ন1। 
বয়ঃমদ্ধির পর যতগুলি ক্ষেত্রে (বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে) লিঙ্গ পত্রিবতিত 
হইয়াছে, কোনটিতেই সঙ্গে সঙ্গে, (পুরুষ বা নারী ) যে ভাবে তাহার! 
পুর্ব হইতে রতি জীবন যাপন করিয়া] আসিয়াছে তাহার কোন ব্যতিক্রম 
হয় নাই। 

কিন্ত উভলিঙ্গ লোক আপনি আপনাতে উপগত হইয়! গর্ভধারণ করিয়াছে 
ৰ। সম্তানজম্মনদিয়াছে, এইন্ধপ কথ! নিছক উপাখ্যানমূলক | এ পর্যস্ত চিকিৎস- 
শাস্ত্রে এই রকম কোনও দৃষ্টান্তের উল্লেখ নাই। আদম হইতে ঈভের জন্মের 
উপাখ্যান এবং অন্তান্ত চলিত কাহিনী এইক্সপ ভ্রান্ত মতবাদের জন্ত দায়ী 
বলিয়। মনে হয়। 

জন্মের পরে লিল পরিবর্তন 

এখনও খবরের কাগজে মাঝে মাঝে স্ত্রীলোকের পুরুযত্বপ্রাপ্তির বা পুরুষের 

সত্ীলোকে পরিণত হুইবার কথ! দেখ! যায়। এই সমস্ত লোক ঠিক উভলিঙ্ 


৬৪ মাতৃমঙ্গল 


নয় ; উহার আংশিক উভলিঙ্গ বটে। পুরুষ ও স্ত্রী-জননেন্ট্রিয় উভয়ই ইহাদের 
থাকে না| ইহার! হয় পুরুবের, না হয় স্ত্রীলোকের ইন্রিয়বিশিষ্ট হয় কিন্ত 
অন্যান লক্ষণের দিক দিয়! উহার ঠিক বিপরীত লিঙ্গবিশিষ্ই লোকের মত হহয়! 
থাকে। জন্মের সময় ইহাদের প্রকৃত লিঙ্গ বৃঝা যায় নাই । এই লকল ক্ষেত্রে 
অস্ত্রোপচার করিয়! ঠিক লিঙ্গ নির্ধারণ কর) সম্ভবপর নয়। (অস্ত্রোপচারে লিল 
পরিবর্তনের আজগুবি কাহিনী পরে বণিত হইতেছে )। এই প্রকার লোকের 
সংখ্যা অতিশয় কম বটে কিন্তু ইভাদের অস্তিত্বের কথা যত কম শোন! যায় 
বাস্তবিক পক্ষে উহাদের সংখ্যা তত কম নয়। সাধারণত বিবাহসংক্রান্ত 
মকদ্দম] বা অন্ত কোন কারণে গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ পাইয়া গেলে আমর! 
সংবাদপত্রে বা অন্য উপায়ে উহাদের কথা জানিতে পারি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের সংবাদ অপ্রকাশিতই থাকিয়া যায়। লজ্জার খাতিরে 
উহার! অনেক স্থলে হয়ত চিরকৌমার্যব্রত অবলম্বন করে । 

এই প্রকার দৈহিক পরিণতির জন্য দায়ী যৌন-গ্রন্থিসমূহের নুষ্ঠ, 
ক্রিয়ার ব্যতিক্রম । বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক লোকের মধ্যেই মাতা ও 
পিতার প্রভাব রহিয়া”ছ এবং এই জন্য মেয়েলী ও পুরুবালী ভাব অল্পবিস্তর 
সকলের মধ্যেই রহিয়াছে । তবে একলিঙ্গের প্রভাবই সমধিক হয় এবং পুত্র 
পিতার ও কন্ত! মাতার স্থান অধিকার করে। 

লিঙ্গ পরিবর্তন 

লিঙ্গ-পরিবর্তনের আজগুবি ঘটন! কোন কোন সংবাদপত্রে দেখিতে পাওয়া 
যায়। উহা! কতদূর সত্য বা মিথ্যা এই তর্ক না! তুলিয়া আমর এক্ষণে কতিপয় 
নিয়স্তরের জীবের লিঙ্গ-পরিবর্তন কথার উল্লেখ করিব । 

বিচ্ুকের মধ্যে লিঙ্গ-পরিবত্তনের ব্যাপার খুবই সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। বৎসরের পর বৎসর হয়ত একই ঝিশ্ুক ক্রমাহ্য়ে স্ত্রী হইতে পুরুষে এবং 
পুরুষ হইতে স্ত্রীতে পরিবতিত হইয়! থাকে । পুরুষ বিশ্বক হিসাবে যাহার 
জীবনযাত্র। শুরু হইল উহ! ক্রমে স্ত্রী ঝিহ্বকে পরিণত হয়। এবং পর বৎসর 
আবার উহার পাণ্ট! পরিবর্তন ঘটে। এইভাবে আজীবনই ঝিস্বক তাহার 
লিঙ্গ-পরিবর্তন করিয়! থাকে । 

তরবারির মত লেজবিশিই্ এককপ সুন্দর মৎন্ত (5:01 1751) দেখিতে 
পাওয়। যায়। উহারাও এরূপ লিশ্গ-পরিবর্তন করিয়।৷ খাকে। জিপনি 
জাতীয় একপ্রকার পতজের বেলায়ও এন্সপ ঘটিয়। থাকে । 
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মেরুদগুবিশিষ্ট প্রাণী ভ্রণাবস্থায় স্ত্রী ব! পুরুষ কোনটার আকৃতি বা প্রক্কৃতিই 
ধারণ করে ন1। উহার! পুরুব, স্ত্রী বা উভলিঙ্গ কোনটাই নয়-_কিন্ত স্ত্রী ও 
পুরুষের গুণ ধর্মবিশিষ্ট। ক্রমে একটিই বিশেষ লিঙ্গ উহাদের মধ্যে সক্রিয় 
হইয়1 উঠে-_-যদি পুরুষ হয় তবে পুরুষত্বের প্ররুতি স্ুপ্রকট হইবে এবং স্ত্রী 
লোপ পাইতে থাকিবে। হরমোনের ক্রিয়ার ফলেই এপ ব্যাপার ঘটিয়! 
থাকে । মানবদেহে হরমোনের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই যৌনবোধ জাগিয়। ওঠে। 
অগুকোধ, ভিম্বকোষ এবং অন্তান্য অস্তঃআ্রাবী গ্রন্থি প্রাণীদেহে যে একক্ধপ পদার্থ 
নিঃল্হত করে উহাকে হরমোন (001:100176) বলে । 

কন্রিম উপায়ে সম্পূর্ণ লিঙ্গ-পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। জন্মের পূর্বে প্রাণী- 
বিশেষের জননেন্দ্রির় এতদূর পুষ্ট হইয়া পড়ে যে আকম্যিক উহার আমূল 
পরিবর্তন ঘটে না৷ তবে অস্ত্রোপচারের ফলে গুপ্ত অস্পষ্ট, ব1 অসম্পূর্ণ পুরুধত্ব 
এবং স্ত্ীত্ব ছই-ই যথাসম্ভব আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। 

পৃথিবীর নানা সভ্যদেশে দুই একজন অতিসাহসী ডাক্তার অস্ত্রোপচার 
করিয় মেয়েকে বালকে পরিণত করিবার চেষ্টাও নাকি করিয়াছেন । কিন্তু 
তাহাদের চেষ্ট! ফলবতী হইয়াছে বলিয়া! ঘোষিত হয় নাই। এক্প অস্ত্রোপচারে 
নাকি একবার বিশ বখ্নর বয়স্কা একটি মেয়ে চেহার1, ভাবভঙ্গিঃ তেজ 
ইত্যাদিতে অনেকট! পুরুষভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল । 

কয়েক বখ্নর পুর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত 79105005 8171 £১60150 
010211565 177 35৮ নামক প্রবন্ধে চেকোশ্লীভাকিয়ার জনৈক 
পৃথিবী-বিখ্যাত খেলোয়াড় মেয়ের (809291058) পুরুষত্বপ্রাপ্তির চমকপ্রদ 
ঘটন। সচিত্রভাবে বিবৃত. হ্ইয়াছিল। মেয়ের বয়স তখন একুশ বৎসর, 
খেলাধুলায় সে রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। হঠাৎ প্রকৃতির খেয়াল হইল 
তাহার মধ্যে ঘুমন্ত পৌরুবভাব জাগ্রত করিতে হইবে ॥ যুবতীর জীবনে 
তখন আমিল এক বিরাট পরিবর্তনের স্থচনা--যুবনহী সার দেহ-মনে যেন 
একটি যুবক-স্থলত ভাব অনুভব করিতে লাগিল । স্ুবিজ্ঞ ভাক্তারগণ তাহাকে 
পরীক্ষা করিয়া "তাহার উপর সাধারণ রকমের অস্ত্রোপচার মাত্র করিল । ফলে 
যুবতী হইল যুবক । খেলোয়াড় যুবতী তখন যুবক খেলোয়াড় বেশে রেকর্ড 
স্থাপন করিল, এবং উক্ত দেশের আইনাহ্থযায়ী সৈন্য বিভাগেও প্রবেশ করিল। 

ধিখ্যাত লেখক অস্কার ওয়াইল্ভ. (05০6: ঘ11) এর মধ্যেও নাকি 
আংশিক লিজ-পরিবর্তনের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল । 

৫ 
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শরীরের বিভিন্ন অস্তঃম্রাবী গ্রন্থি-নিঃস্ঘত রস “হরমোন'-এর ক্রিয়ার 
তারতযোর দরুন অনেক সময় শ্বম্তাবজ স্ত্রীপিঙ্গ ব! পুংলিঙ্গের আংশিক বা 
পূর্ণ লিঙ্গ-বৈকল্প ঘটিতে পারে । পরবর্তী অধ্যায়ে অস্তঃআবী বিভিন্ন যৌনগ্রস্থি 
পন্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কর! হইবে । 

লিঙ্গ পরিবর্তন ঘটানো 

বালককে খোজ কর।- দেখ! গিয়াছে যে যদি কোন বালককে “খোজ1, 
(0950950) কর। হয়, অর্থাৎ, তাহার উভয় অগ্ুকোষ কাটিয়া লওয়] ভয়, 
তাহ! হইলে তাহার শরীরে গৌণ পুরুষ চিহ্থগুলি (5600:308.5 35309] 
017819.0051150109)--ষথা, দাড়ি, গৌফ ও বুক প্রভতিতে লোম গজানে?, ভারি 
কণ্ঠম্বর, এবং কথাষ ও কাজে পুরুষালী ভাব--বিকশিত হয় না । তাহার কণ্ঠস্বর 
মেয়েদের যত মিহি ও তীক্ষু (01570 01600050 01 501)12519 ৮০:০6) হয়। 
যেদাধিক্য হয়। জননেন্দ্রিরগুলি অপরিণত অবস্থায় থাকিয়। যায এবং কাঙ্ 
কখনও পূর্ণভাবে জাগ্রত হয় না। 

যুবককে--কিন্ত, বয়ঃসন্ধির পর খোজ (৪508690) করিলে তাহাৰ 
শরীরের অল্পই পরিবর্তন হয়। গৌণ যৌন-চিহ্ুগুলি বিকশিত হইবার পর উহার 
ফলে সেগুলি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় না, যদিও শগীর বৃদ্ধি সম্পর্কে নান! পরিবর্তন হয়ঃ 
মেদাধিক্য হয় এবং মনোভাবেরও ঠৈলক্ষণ্য দেখা যায়। কামবৃত্তি এবং ররতি- 
শক্তি উক্ত অস্ত্রোপচারের বহুকাল পরেও থাকিতে পারে, কিন্ত কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে গুলি অনেক কমিয়। যায় অথব। একেবারেই লুপ্ত হয়। 

জন্তদের- দেখ! গিয়াছে যে? কোনও জন্তর পুরুষ বাচ্চার অগ্ডকোব বাহির 
করিয়া লয়! লেই শ্রেণীর অপর পুরুব বাচ্চার অণ্ডকোষ যদি তাহার শরীরে 
যথাস্থানে যথাভাবে প্রবিষ্ট করিয়! দেওয়া হয় তাহ! হইলে তাহার গৌণ 
পুর্রুষালী বিশেবত্বগুলি স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হইতে থাকে । 


জন্তরদের লিঙ্গ পরিবর্তন ঘটানে। 


. ইছাও দেখ! গিয়াছে যে স্ত্রী জন্ত অথব| পক্ষীর ডিম্বাশয় বাহির করিয়। 
গাহার শরীরে সেই শ্রেণীর জীবের অগুকোধ বপাইয়! দ্িলে তাহাদের শরীর 
ও আচরণে, এমন কি যৌন আচরণেও, পুরুষালী ধরণ দেখা যায়। 

মানুষের--বতদূুর- জান! যায় এ যাবৎ কোনও নারীর দেহে পুরুষের 
গ্রন্থি বসানে। হয় নাই। 


মাতৃমঙ্গল ৬৭ 


অন্যান্য তথ্য 

হুইটি জীবের আঙ্গিক মিলন ঘটিলেই যে উহার! বিরুদ্ধধমমী লিঙ্গবিশিই 
হইবে এমন কথ! জোর দিয়া বল! যায় না। একই জীবের মধ্যে হয়ত স্ত্রী এবং 
পুরুষ লিঙ্গের আরুতিগ্ত চিহ্ন রহিয়াছে। সাধারণ শামুক, কেঁচো! বা 
পোকা বিশেষের মধ্যে শ্্রী-পুক্ুষ ভেদাভেদ নাই, ইহাদের 
প্রত্যেকের মধ্যে ভি্বকোষ এবং অগ্ডকোব রহিয়াছে এবং প্রত্যেকেই ভিদ্ব এবং 
শুক্রকীট উৎপন্ন করিতে পাবে । স্বী-পুরুষ'ভেদাভেদ ন! থাকিলেও ইহার। 
পরম্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হয় এবং প্রজনন কার্ষে একে অন্তের সাহায্য 
গ্রহণ করে| ইহাই ইহাদের যৌন-সম্বন্ধ । 


কুমারী প্রজনন 


প্রজনন ব্যাপারে কোনও কোনও প্র'ণীর পুরুষের দরকার হয় না। 
স্্ীজাতি স্বতঃই সন্তানের জন্মদান করিতে পারে । এই জাতীয় প্রঙ্জননকে 
কুমারী প্রজনন (৬1810 16010900106101) বলে। গাছপালার উকুন, 
পিগীলিক। এবং মৌমাছির মধ্যে এইরূপ প্রজনন সম্ভবপর ৷ মানুষের মধ্যে 
কুমারী প্রজননের আখ্যান প্রচলিত আছে কিন্তু এঁ পকল কাল্পনিক মাত্র । এ 
সম্বন্ধে পরবতী অধ্যায়ে বলা হইতেছে । 

কোনও কোনও জীবের দেহাভ্তাস্তরে িম্ব এবং শুক্রকীট পূর্ণভাবে উর্বরতা! 
প্রাপ্ত হইয়া একই সঙ্গে নির্গত হইযা আলে । 


পক্ষীদের নির্গম-পথ ব। ০1020৪ 


পক্ষীদের এবং অন্তাগ্ত কতিপয় নিয়স্তরের জীরের মধ্যে মুত্রনালী, যোনিঘ্বার 
গুক্রপথ এবং গুহৃদ্বারের একটিই মাত্র নির্গম-পথ (০199০৪) থাকে | সঙ্গমের 
জন্ত ভিন্ন পুরুষাঙ্গ প্রায়ই থাকে না; জ্ী-পুরুষ উভয়ের নির্গম-পথের সংযোগ 
ঘটে এবং শুক্রকীট স্মলিত হইয়! স্ত্রী-পক্ষী অথবা স্ত্রী-জীবের দেহাভ্যস্তরে 
প্রবেশ করে। 

উটপক্ষী, হান, ব্বাজইাস এবং অন্তান্ত কতকগুলি পক্ষীর কিন্তু আবার 
সঙ্গমযন্ত্র বা জননোন্দ্রিয় রহিয়াছে । 


্ 


৩ ৩ 7০ 


যৌনবোধ ও প্রজনন 
€(055%০1)01985% ০৫ 2২.60:0900001 ) 


লিজ ভেদ 


আমর! পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পুরুষ ও নারীর জননেন্দ্রিয়ের প্রভেদ দেখাইয়) 
জননেন্দ্রিয়সমূহের বিস্তারিত পরিচয় দিতে চেষ্ট! করিয়াছি । বাহৃত উভলিঙ্গের 
সামান্য ছুই চারিজন লোক ব্যতীত গোট! মানবজাতিকে পুরুষ ও নারী--এই 
তুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 

আমর] হয় পুরুষ, ন] হয় নারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমাদের 
সম্তান-সম্ততিরাও এইভাবে কেহ পুরুষ এবং কেহ নারী হইয়৷ জন্মগ্রহণ 
করিতেছে । 

সাধারণত স্ত্রী ও পুরুষের সমবায়ে সন্তান হয় এবং এই হেতু মোটামুটি 
শতকর] «০টি ছেলে ও ৫০টি মেয়ে হওয়া উচিত। কিন্তু নানা কারণ হেতু 
মাঝে মাঝে ইহার সামান্য ব্যতিক্রম ঘটে । এ বিষগ়ে পরে বিস্তারিতভাবে 
আলোচন। কর হইবে । 

পিতামাত। ছেলে ও মেয়ে উভয়কে লযহ্ে এবং প্রেহপরবশ হইয়! লাল 
পালন করেন। উভয়ে ছেলেবেলায় একত্রে খেল! করে; যৌনশ্রেণীর প্রভেদ 
হয়ত তখন তাহার! ততট? বুঝিতেই পারে ন1। | 

বাল্যে বালক-বালিকার প্রধান ক্রিয়াকলাপ সাধারণত অঙ্গচালন। এবং 
দেহ পরিপোষণে আবদ্ধ থাকে | যৌন-বোধের সম্যক উদয় তখন হয় ন। 


শিশুর যৌনবোধ 


যৌন-বিজ্ঞানী, মনোবিশ্লেষক ও. শিশুমনোবিজ্ঞানবিদ্গণের ভিতরে 
"অনেক বাক-বিতণ্ড1-ও গবেষণার ফলে বর্তমানে ইহা প্রায় সর্ববার্দীসম্মতরূপে 
্বীকত হইয়াছে যে, মাহুষের অন্যান্ত বৃপ্ডির স্তায় যৌনবৃত্তিও তাহার মধ্যে 
শৈশবেই স্বপ্ত থাকে, বয়ল ও অভিজ্ঞতা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় চেতনার 
ফলে উহার ক্রমবিকাশ হর মাত্র । 


মাতৃমঙ্গল ৬৯ 


আমর! যৌনরৃত্তি বা ঘৌনবোধের উল্লেখ করিলাম কিন্ত উহার 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করি নাই। পাঠক-পাঠিকার অন্ততপক্ষে এ সম্বন্ধে 
মোটামুটি ধারণা রহিয়াছে। আমর! অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব মাত্র ।% 

যৌনবোধ কাহাকে বলে 
 যৌনবোধের হুম্ম সংজ্ঞ! দেওয়া সম্ভবপর নহে। এই অন্মবিধা হেতু 

বিভিন্ন যৌন-বিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে যৌনবোধের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্ট! 
করিয়াছেন । প্রাহা (7১79£716 ) বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক ডাঃ কিশ, (70: 
73517) বলিয়াছেন যে, নারী ও পুরুষ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে দৈহিক ও 
আঙ্গিক মিলনের যে বাসনা অনুভব করে তাহার নাম যৌনবোধ | 

শৈশবে এই বোধ মিদ্রিত থাকে, বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ফুরিত হইয়া 
যৌবনে পূর্ণ জাগ্রত হয় এবং অবশেষে বার্ধক্যে উহা স্রাসপ্রাপ্ত হয়। 

অধ্যাপক কিশের এই ব্যাখ্য! মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হইলেও উহার সামান্ত 
ক্রটি এই যে, এই ব্যাখ্যায় মাহ্ষের যৌন-বাপনাকে অনাবশ্বকরূপে সম্কুচিত 
করা হইয়াছে । কারণ, নারী-পুরুষ যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতিই আকর্ষণ 
বোধ করে তাহ] সত্য নহে, সম-লিঙ্গ ব্যক্তির প্রতি মাহষের যে যৌন-আকর্ষণ, 
তাহাকে বিকল্প আখ্য। দিলেও উহ1 যে যৌনবোধের অন্তর্গত, একথা অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। সম-লিঙ্গর ছুই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ 
উহাদের যৌনাচার. ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার ফৌন-বিজ্ঞান পুস্তকের ১ম খণ্ডের 
ষষ্ঠ সংস্করণের ১৩ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছি । 

দেহের সহিত যৌনবোধের সম্বন্ধ 

প্রাণী-জগতে যৌনবোধ একটি সহজাত স্বাভাবিক বৃত্তি । মাহুষের মধ্যে 
এই বৃভভিটি ক্ষুৎ-পিপাসার মতই স্বাভাবিক ও শক্তিশালী ; কধণ ও অভ্যাসের 
স্বার1 অন্তান্ঠ বৃত্তির স্ায় এই বৃত্তিটিকে কতকট। নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয় 
মাত্র। 

সহজাত বৃত্তি বলিতে আমর! কি বুঝি? 

মাকড়সা জাল বুনে, পাখী বাসা নির্মাণ করে, মৌমাছি মৌচাক গড়ে-_ 
মাকড়সা, পাখী অথব1 মৌমাছির এইগুশি সহজাত বৃত্তি চালিত কাজ 
ময় কি? 


€ আমরা “যৌন-বিজ্ঞানঃ পুস্তকের প্রথম থণ্ডে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন! করা হুইয়াছে। 
+অনুসন্ধিৎস্থ পাঠক-পাঠিকার। উক্ত গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারেন । 


৭০ মাতৃমঙ্গল 


যে স্বাভাবিক প্রবণতার বশবতাঁ হুইয্া এক শ্রেণী প্রাণীরা 
কোনও এক সুনির্দিষ্ট প্রণালীতে কোনও কার্য সমাথ! করিতে২উদ্বদ্ব 
হয তাহাতেই €মাটামুটি সহজাত কৃতি বলা যায়। 

মাকড়ল। মাত্রেই একটি বয়মের সীমানায় উপনীত হইলে জাল বুনিতে 
থাকিবে । এই জাল বুনিতে তাহাকে পূর্বেই শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। 

প্রাণীর সহজাত বৃত্তির লক্ষণ £--(১) একইরূপ কার্যকলাপ ;(২) 
অধিকাংশ প্রাণীরই এরূপ কার্ষে উদ্বদ্ধ হওয়া) (৩) অগ্থে বিনা পরামর্শে 
বা শিক্ষায় আপন! হইতেই উহার ক্ষমত1 ও প্রবণণ্ত। পাকা | 

মানুষও কতকগুলি সহজাত বুজি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে । সহজাত বৃত্তি 
এবং অজিত অভ্যাসের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য বর্তমান । ক্রমাগত চেষ্টার 
ফলে কোনও একটি অভ্যাস গড়িয়া! উঠে কিন্তু সহজাত বুত্তির বেলায় তাহ! হয় 
না। এক জাতীয় প্রাণীর সহজাত বৃত্তির পরিচয একইন্প কার্যকলাপে 
সমান অুস্প& হইয়া উঠিবে ; অধিকাংশ প্রাণীই সুনিদিষ্ট একটি প্রণালীতে 
কার্ধ করিতে স্বতাবত উদ্বদ্ধ হইবে। কিন্তু অভ্যাসের বেলায জাতির প্রশ্ন 
উঠে নাঃ হয়ত কোনও ব্যক্তিবিশেষ ব1 কতিপয় ব্যক্তি কোনও এক বিশেষ 
অভ্যাসের দাস হইতে পারে । 

যৌনবোধ সহজাত বৃত্তি বলিয়াই অন্যের বিনা ইঙ্গিতে নর ও নারী 
পরস্পরের প্রতি আপন! হইতেই যৌন-আকর্ষণ অনুভব করিবে এবং বাধাপ্রাপ্ত 
ন1 হইলে পরস্পরে উপগত হইবে । ধরুন, একটি বালক ও বালিকা ছোট 
বেল! হইতেই লোকসমাজের বাহিরে একত্র পালিত হইল । তাহার! অন্কের 
বিন! পরামর্শে, রতিক্রিপার প্রতিকৃতি বা দৃষ্টান্ত না দেখিয়াও, অন্য বাধা না 
থাকিলে, যৌবনাগমে সহজাত বৃত্তির তাড়নায় পরম্পরে উপগত হইবে । 
প্রকৃতির এইব্ধপই বিধান । 

ইন্কিউবেটারে ফুটানে। ভিম্বপ্রস্ুত একটি মোরগ ও মুরগীকে একেবারে 
পৃথক রাখিয়া পালন করিলেও যথাপময়ে উহার! এই বৃত্তির তাডনায় যৌন- 
ব্যাপারে লিগ হইবে, ইহ] ধরিয়! লওয়1 যায়। 

. প্রজননের সহিত যৌনবোধথের সম্থন্ধ 
দেহের সহিত যৌনবোধের সম্বন্ধ বতট। ঘনিষ্ঠ,মনের সহিত যৌনবোধের সম্বন্ধ 

তাহ! অপেক্ষা! ঢের রেশী ঘনিষ্ঠ । যৌনবোধ মনের উপর ঠিক কি প্রণালীতে কার্য 
করে, দে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীগণ এখনও কোনও সর্ববাদীসম্মত শৃত্রে উপস্থিত 
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হইতে পারেন নাই। আদিম কালে লোকের ধারণ। ছিল যে, যৌনবোধ 
মলমৃত্রত্যাগের প্রয়োজনের মতই একটি (সঞ্চিত শুক্রভ্ভার লাঘবের ) 
টক প্রচয়াজন মাত্র | মাহুন জ্ঞানের ত্রমধিকাশ দ্বার অধিকতর যুক্তি 
বাদী ও অন্ুসন্ধিৎম্ব হইবার পর ধারণ! করিল যে,যৌনবোধ মানুষের স্মডি- 
বাসনার নামান্তর মাত্র | দার্শনিক সোপেনহাওয়ারেল (5015015:01791067) 
মতে সমাজের লোক-মংখ্য। যথেচ্ছ] বৃদ্ধি পাওয়া! উচিত এবং মিলনের মুখ্য 
উদ্দেশ্য হইবে সন্তানোৎ্পাদন | 

কিন্ত পরবর্তা কালে এই ধারণাও পরিত্যক্ত হইয়াছে । উচ্চন্তরের প্রাণী- 
জগতে রতিক্রিরার সঙ্গে প্রজননের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়! যায়। কিন্তু 
নিয়স্তরের অনেক প্রাণীর বংশবৃদ্ধি যৌন-সম্বন্ধে-নিরপেক্ষ | এ সম্বন্ধে আলোচন। 
এবং উদ্াহরণের উল্লেখ আমর] পুর্বেই করিয়াছি । জার্মান দার্শনিক নীটুশে 
( বি ঃ5125০৩ ) বলেন “যৌনবুত্তির পরিতৃপ্তির ফলে সচরাচর সন্তান উৎপনর 
হয় বটে কিন্তু ইহা উহার লক্ষ্য নয় কিংবা অবশ্ভভাবী ফলও নয়। যৌন-বৃদ্ডি 
প্রজননের সহায়ক কিন্ত ইহার ভৃত্য নয়।” 

যৌনবোধ সম্তান-লাভেচ্ছার পূর্বে আত্মপ্রকাশ করে। যৌন-লালস! 
পরিতৃপ্ত করিবার ছুনিবার আকাজ্ষা নর-নারীর মধ্যে জাগ্রত হয় কিন্ত 
সম্তান লাভের ইচ্ছা হয়ত অনেক ক্ষেত্রে উহাদের মধ্যে ততট! প্রবল না-ও 
হইতে পারে । 

সন্তানলাভের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যৌনবোধের নিবিড় যোগ নাই? 

যদি থাকিত তাহ] হইলে গর্ভবতী হইবার পরে নারীর যৌন-লালসাগি নির্বাপিত 
ন1 হইয়। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও উদ্দীপিত হয় কেন? অথব! নারীর 
সম্তানধারণের বয়স পার হইয়] গেলে ও অর্থাৎ খতুসংহারের পরও যৌন-আকাজ্কা 
নির্বাপিত হয় না কেন? অথবা নর ও নারীকে অন্দ্রোপচারে সম্তান জন্মদানের 
অযোগ্য করিয়া! ফেলিলেও তাহাদের কামলালস। বর্তমান থাকে কেন ? অথবা! 
চিরবন্ধ্য। নারীও মদনপীড়িত] হয় কেন? 

কতকগুলি ইতর প্রাণীর বেলায় যৌনবোধ এবং প্রজননের ইচ্ছা! নিবিড়- 
ভাবে সংশ্রিষট; স্যষ্টির জন্য মানুষের যৌনকামনার প্রয়োজন হয় না। 
পুরুষের শুক্রকীট ঘে কোনও প্রকারে স্ত্রীলোকের ডিন্দের 
সহিত. যথাস্থানে মিলিত হুইতে পারিলেই ভ্রণের তৃষ্তি হুইয়। 
থাকে । সম্প্রতি বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করিয়াছেন যে; পুরুষের শুক্রকীট 
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স্্ীলোকের ডিষ্বের সহিত যে কোনও প্রকারে মিলাইয়! দিতে পারিলে 
সহুবাসপ্রণালী ব্যতিরেকেও সন্তান জন্তজাভ করিতে পারে। 
« কিন্তু ব্যাপারট! আরও একটু তলাইয়া দেখা যাক। মাহষের যৌনবোধ 
একটি সহজাত বৃত্তি মাত্র। এই বৃত্তির তাড়নায় স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি 
একটি তীব্ আকর্ষণ অনুভব করে। বংশরক্ষার যে স্বাভাবিক প্রচেষ্টা 
জীবজগতের সর্বত্র আমর! লক্ষ্য করিয়। থাকি তাহার স্চন। দেখিতে পাই 
এই যৌনবোধে | সন্তানের জন্মদান এবং তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং লালন- 
পালন ব্যাপারে প্রাণীমাত্রেই অতি সহজ ও স্বাভাবিক একটি প্রেরণায় 
অনুপ্রাণিত হয । ৃ 

যৌনলালস! চরিতার্থ করিতে পারিলেই একটি অব্যক্ত আনন্দান্থভূতির 
শিহরন সমস্ত দেহমনকে চঞ্চল করিয়া তোলে । মলমুত্রত্যাগও অতি 
স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া ; ইহাতেও শারীরিক এবং মানসিক আনন্দান্ভূতির 
অভিজ্ঞত1 ঘটে । কিন্ত তবুও এই উভয় আনন্বান্নভৃতিকে এক পর্যায়ে ফেল। 
যায় না। 

সম্তানোৎপাদনের সঙ্গে যৌনবোধের সাধারণ যোগ রহিয়াছে । কৃত্রিম 
উপারে পুরুষের শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া সম্ভানোৎপাদন 
চলিতে পারে একথা মানিয়। লইলেও আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, 
যৌনলালস! তৃপ্ত করিয়! প্রাণী মাত্রেই অপুর্ব আনন্দাবেগ অহ্ভব করে 
এবং . সঙ্গে সঙ্গে অথবা কখনও কখনও সন্তানেরও জন্মদান করে । স্ত্রী- 
পুরুষের বিভিন্্র যৌন-অজ পর্যবেক্ষণ করিলে এই ধারণ! বদ্ধমূল হয় যে, প্রকৃতি 
যৌনবোধ এবং বংশবিস্তারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে । 
যৌনবোধের তীব্রতা জাগরিত করিয়া বংশবিস্তারের ব্যবস্থা করাই প্রকৃতির 
অন্কতম উদ্দেশ্য । মানৰ অমাজে চিরকুমার বা চিরকুমারীর সংখ্য। 
খুব বেশী নয়।-্রষ্ট, সেপ্ট পল, শঙ্করাচার্য, বিবেকানন্ প্রভৃতি নারীর সংস্পর্শে 
না আসিতে পারেন কিন্ত গোটা সমাজের বেলায় কি দেখিতে পাই? 
যৌনবোধ মানুষকে বংশবিস্তারের দিকে চাজিতগ্করে; যৌনবোধের 
অভাবে এই বিশাল প্রাণীজগতের বংশরক্ষা হইত কি? 

যৌনবোধের প্রক্কৃত স্বরূপ 

তাহা হইলে দেখা গেল যে, যৌনবোধ ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ (অহঙ্কার) 

বা মাৎসর্ষের মত দেহ"নিরপেক্ষ কোনও বৃত্তিমাত নহে, পক্ষান্তরে উহ1 
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মলমৃত্রত্যাগের স্তায় কোন নিছক দৈহিক প্রয়োজনও নহে । তবে যৌনবোধ 
কি? আধুনিক শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানবিদ্‌ পশ্তিতগণের বহু গবেষণার 
ফলে ইহ! সর্ববাদীসম্মতন্মপে গৃহীত হইয়াছে যে, যৌনবোধ মাহুষের টৈহিক 
সম্বন্ধযুক্ত একটি মনোরৃত্তি। এই বৃত্তি দ্বারা মানুষ একাধারে দৈহিক ও 
মানসিক আনন্দলাভে স্মর্থ হয়। এই যৌনবোধের সহিত সম্তালোৎপাদন মুখ্যত 


ন| হইলেও সম্বন্ধযুক্ত ৷ 
যৌনবোধের মানদিকতা। 

যৌনবোধের “বোধ শব্দটি ভইতেট বুঝিতে পার] যাষ যে, উত1 প্রধানণ্ত 
মানপিক ব্যাপার । আমাদের ইক্দ্ির়ল অভিজ্ঞতাসমুহ ক্রায়ুর দাভায্যে মন্তিফে 
উপনীত হইলে উহারা জ্ঞানে পরিণত হয়। যৌন-ইন্দ্রিয়লক অনভ্ভিজ্ঞতা 
সম্বন্ধেও উহাই অবিকল সতা। উহ1 আমাদের স্নাযুমণ্ডলীর সাহায্যে মস্তি 
উপনীত হইলে আমর! উংত্বক্রন৷ ও পুলক অন্থভব করিষা থাকি। মস্তিষ্কই 
আমাদের মনের পীঠস্তান। অ্রতরাং আমাদের যৌনবোধ মূলত মানসিক 

নিয়স্তরের প্রানীজগতেও ইহ কতকটা সত্য। যদিও উহাদের মধ্যে 
ছেহমিলনে মন অপেক্ষা শরীরের কার্য অধিকতর সুষ্প তথাপি একথ! 
আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে? পশুপক্ষীর মধ্যেও স্ত্রী জাতির পশ্চা্তে 
পুরুষের ঘোরাফেরা, একই নারীর জন্ত একাধিক পুরুষের সংগ্রাম কর! এবং 
একত্রবাদ চলাফের। ও পরস্পরের জন্য মমতাবে।ধের দৃষ্টান্ত দেখা! যায় 
তাহাতে উহাদের যৌনবোধকে কোন মতেই নিছক একটি দৈহিক ব্যাপার 
মাত্র বল! যাইতে পারে ন1। 

আমর! উপরে বণিয়াছি যে, মাহ্ুষের যৌনবোধ যেমন দৈহিক তেমনি 
মানসিক । সুতরাং ইহার প্রত্যেকটি প্রতিক্রিয়াও'দৈহিক এবং মানসিক হইয় 
থাকে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারি যে, 
ইন্দজ্রিয়ের প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই আমাদের মনে কোনও ন। কোনও প্রকারের 
অনুভূতি স্ষ্টি করিয়। থাকে ৷ এই অহ্ভূতির কতকগুলি আমাদের শ্রিষ্ষ এবং 
কতকগুলি অপ্রিষ্ন। প্রিয় অভিজ্ঞতা আমাদের আনন্দ এবং অপ্রিয় 
অভিজ্ঞতা আমাদের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া! থাকে । এই সমস্ত অভিজ্ঞতা 
প্রিয় ব। অপ্রিয় ঘটনার সময়েই যে আমাদের আনন্দ বা বিরক্তি উৎপাদন 
করিয়। থাকে তাহা! নহে । কারণ, মাস্থষের মন শ্বৃতিফলক বিশেষ। এই 
ফলকে ইন্দ্রিপ্-গৃহীত লমস্ত অভিজ্ঞতাই খোদিত থাকে । আনন্দের অভিজ্ঞতা! 
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আমাদের প্রিয়, সেই জন্য ম্বতাবত অধিকতর স্ম্পষ্ইভাবে উহা! আমাদের 
মনের স্বৃতিফলকে লিপিবদ্ধ থাকে । 

যৌন-অভিজ্ঞতা আমাদের আনন্দ-অভিজ্ঞতার মধ্যে তীব্রতম । সুতরাং 
যনের উপর উহার ছাপও সর্বাপেক্ষা অধিক সুস্প্ই । এইভাবে আনন্দের স্বৃতি 
যেমন আমাদের মানসচক্ষের সম্মূখে আনন্দদায়ক ক্রিয়াসমূহ নুম্পষ্টন্ধপে 
চিত্রিত করিয়। তোলে, তেমনই আনন্দদায়ক ক্রিয়াবিশেষের চাক্ষুষ দর্শন এবং 
"্মরণও আমাদের পূর্বলন্ধ আনন্দ-অঠিজ্ঞতা সঞ্জাত রসের উদ্রেক করিয়। 
এই রসবোধের জাগরণ আমাদিগকে সেই আনন্দদায়ক কার্ধ পুনঃ পুনঃ 
সম্পাদনে অনুপ্রাণিত ও উদ্বদ্ধ করিয়া থাকে। 

কিন্ত আমাদের আনন্দবোধ আবাদের ইক্জ্িয-গৃহীত অভিজ্ঞতাষ সীমাবদ্ধ 
নহে। যদি তাহ! হইত, তাহ] হইলে আমাদের আনন্দবোধ অতিশয় 
সীষাবদ্ধ হইত । মানুষের মন শুধু আনন্দ-ভোক্তা নয়, আনন্দ-অঙ্টাও 
বটে। লন্ধ অভিজ্ঞতার তুলনা, সমালোচনা, সংযোজন ও বিয়োজন দ্বারা 
মানব-মন কল্পনায় নিত্য-নুন আনন্দচ্ছবি অস্কিত করিতে সক্ষম । এই স্ৃষ্টি- 
নৈপুপ্যবলে উহ নিত্য-নুতন আনন্প্রক্রিয়ার আবিষ্কার করিযা! মাহুবের 
ভোগের এশখ্বর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতেছে । 

আমাদের দাম্পত্যন্ভীবন স্থখময় করিতে হইলে যৌনবোধের মানসিকতা! 
আমাদের উপলব্ধি কর! প্রয়োজন । যৌন-সশখ্ধ দম্পতির শরীর ও মনের 
উপর কি ভাবে ক্রিয়া! করিবে, উভয়েরই সে জ্ঞান সম্যকৃভাবে থাক! 
প্রয়োজন। এই বিষয়ের সম্যক্‌ ব্যাখ্য! আমার অন্ত পুস্তক “যৌনবিজ্ঞান'এর 
১ম খণ্ডেআছে। 

মানসিক অনুভূতির ক্রমবিকাশ 

দৈহিক অনুভূতির ক্রুমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে মানসিক ক্রম- 
বিকাশ লক্ষিত হইতে থাকে ॥ শিশু-মনে প্রথমত চুম্বন ও আলিঙ্গন করিবার 
প্রবৃতি জাগ্রত হয়। বিস্ময়ের বিষয় হইলেও ইহা সত্য কথা যে, শিশু 
নিজের প্রিয় ও অপ্রিয় জন নির্ধারিত করিয়া! ফেলে । স্বীয় প্রিয়জন নিধারণে 
শিশুর মাপকাঠি যে কি, তাহা নিশ্চয়ই করিয়। বল! শক্ত । সম্ভবত যে ব্যক্তি 
তাহাকে অধিক ভালবাসে, তাহার অধিক প্রকার অভাব অধিক পরিমাণে 
মিটায় ও যাহ। হইতে সে সমধিক স্বখ ও আনন্দ লাভ করে, সেই তাহার বেশী 
প্রিয় ভূয়। | 
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বয়স-ভেদে লারী পুকষের যৌনপ্রকৃতি 

বয়সাহুযায়ী মানুষকে, শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ-এই পা? 
ভাগে বিভক্ত কর! হয় । মানর-জীবনের এই পাঁচ অধ্যায়ে মানুষের বিভিন্ন 
বৃত্তির বিভিন্ন ব্ধূপ বিকাশ হইয়া থাকে । অন্ঠান্ত বৃত্তির স্ভায় যৌনবুত্তিও যে 
বিভিন্ন পরিমাণে বিকশিত হইয1 থাকে ইহ। বল বাছুল্য। তবে যৌন-বৃত্তির 
বিকাশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ 'গকমত নহেন বলিয়া! আমি এখানে প্রধান প্রধাণ 
জ্ঞাতব্য বিষয়ে অধিকাংশ পণ্ডিতদের গৃহী ত.মতই লিপিবদ্ধ করিব। 

যৌনবোধের স্ফুরণ ও ক্রমবৃদ্ধি 

প্রপিদ্ধ যৌন শিজ্ঞানবিৎ হ্বাাভ.লকৃ এলিস্‌ বলেন যে, শৈশবে মাহ্থবের 
যৌনবোধ সাধারণন্ত বিক্ষিপ্ত থাকে । সেইজন্য এই সমষে যৌনবোধ নিশ্চিত- 
বূপে বিপরীত লিঙ্গের ব্যঞ্জির প্রতি নিবদ্ধ হয় ন।। 

ডাঃ ফ্রয়েড, উইলিয়াম জেম্স্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, শৈশবে ও 
কৈশোরে খাছষের (যানবোধ সাধারণত সমলৈঙ্জিক হইয়া থাকে। 
আধুনিক প্রায় সকল জীববিজ্ঞানীর অভিমত এই যে, কোনও প্রাণীই নিভাজ 
ও অবিশিশ্র স্ত্রী বা! পুরুষ নহে । সকল স্ত্রীর মধ্যেই কিছুট। পুরুব-প্রক্কতি 
এবং সকল পুরুষের মধ্যেই কিছুট! স্ত্রী-প্রকৃতি বিদ্ধমান আছে । সেইজন্ত 
টৈশোরে পুরুষের মধ্যে পুরুষ-প্রকৃতি ও স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রী-প্রক্কাতি বিশিষ্ট 
ব্ূপে ফুটিয়া ন! ওঠ। পর্যন্ত উভম্ন প্রকৃতির সমানভাবে ক্রিয়া করে। 

স্বতরাং দেখ। যাইতেছে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে বলিতেন মানৃষের মধ্যে 
শৈশবে কোন যৌনবোধ থাকে না, তাহ! অধুন। পরিত্যক্ত হইয়াছে । 

শিশুদের লিজোথান সচরাচরই হইয়। থাকে । কিন্ত উহ] শুধু দৈহিক, 
ন1 উহাতে যৌনবোধ-ন্ধপ মাননিক চৈতন্ঠ বিদ্কমান আছে, সে কথা নিশ্চয় 
করিয়া বল! বড়ই ছুরূহ ব্যাপার । কারণ শৈশবের এ অবস্থার সময়কার 
মনোভাব স্মরণ রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যশহদিলের চৈতন্ত 
মান্ষের স্বতি-পথে জাগ্রত আছে+ ততদ্দিনকার স্থাতি হাতডাইয়৷ দেখ! 
গিয়াছে যে, শৈশবের লিঙ্গোদ্রেকের সহিত একটি অব্যক্ত পুলকের অনুভূতি 
বিদ্ধমান ছিল । সুতরাং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সকল মানুষের 
মধ্যেই শৈশবে অল্পবিস্তর যৌনবোধ বিরাজমান থাকে । 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, শৈশবে যৌনবোধ অনেকখানি বিক্ষিপ্ত থাকে । 
দৈহিক দিকে, শিশুর যৌন-অঙ্গ তখনও পরিপুষ্ট হয় নাই; আর মানলিক 
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দিকে, শিশুর মনের দৃষ্টি তখনও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি নিবদ্ধ হয় নাই। 
কাজেই এই বয়সে শিশুর যৌনবোধের স্পষ্টতম বহিঃপ্রকাশ হয় হস্তমৈথুনে | 

হস্তের সাহায্যে যৌনবৃত্তিকে জাগ্রত ও তৃথ্ত করার নাম হস্তমৈথুন 
স্বমেহন বা আত্মরতি। ইহা শৈশবে আরদ্ধ হইলেও, অভ্যাসে পরিণত 
হইয়! গেলে বাল্যে, যৌবনে এমন কি প্রৌটত্বেও অনেকে এই অভ্যাসের কবল 
হইতে মুক্ত হইতে পারে না| তবে সাধারণত ইহ। শৈশবে, বাল্যে বা 
৫কশোরে আরন্ধ হইয়! বিপরীত লিঙ্গ-সহবাষের নিয়মিত স্থযোগ পাওয়ার 
সমর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। . 

শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের যৌনবোধ সমমৈথুনেও বিকাশ লাভ করিয়। 
থাকে। সমলিঙ্গ দুই ব্যক্তির চুম্বন, আলিজন. ঘর্ষণ ও মর্দন প্রভূতিতে 
যৌনবোধ জাগ্রত ও তৃপ্ত করার নাম সমমৈথুন, সঘকাম বা সমযেহন। হস্ত- 
মৈথুনের স্তায় সমমৈথুনের অভ্যাসও শৈশব ছাডাইয়। যৌবনে গড়াইতে পারে । 
কিন্ত সাধারণত বিপরীত-লিঙ্গ-সহবাসের নিয়মিত সুযোগ লাভের পর ইহাও 
প্রায়ই থাকে ন1। 

স্বাভাবিক বিপরীত লিঙ্গ-সহবাসের অভাবে অন্যান্ত যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপে 
যৌনবোধ পর্যবলিত হয় তাহ।কে আমরা সচরাচর যৌন*কদাচার বা যৌন- 
বিকৃতি আখ্য। দিয়া থাকি । এই সমস্ত বিকল্পের বিবরণ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। 
আমি আমার অন্ত পুস্তক “যৌনবিজ্ঞান'এর ১ম খণ্ডে করিয়াছি । 

বাল্য ও কৈশোরে যৌনবোধ 

শৈশবের পর, বাল্য ও কৈশোর । কৈশোরে নারী-পুরুষ উভয় জাতির 
মধ্যে প্রকৃত যৌন-ভাব জাগ্রত হয়| এই বয়সে তাহারা নিজেদের যৌন-অঙ্গ- 
সমূহের প্রক্কতি-গত বৈশিষ্ট্য বুঝিতে শিখে, এবং বাল্যকাল হইতেই নিজেদের 
বিপরীত-পিঙ্গ ব্যক্তিগণের এ সমস্ত অঙ্গের পার্থক্য উপলদ্ধি করিতে পারে। 
এই পার্থক্য-চেতন। হইতে তাহাদের প্রাণে বিপরীত-লিঙ্গ ব্যক্তিগণের যৌন- 
প্রদেশসমূহ দর্শন ও স্পর্শনের ছুর্বার আকাজ্ষ। জন্মে । যে সমস্ত সমাজে নারী- 
পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রথ। আছে, সেই সমস্ত সমাজের কিশোর- 
কিশোরীর! এই সময়ে যৌন-অভিজ্ঞত| লাভের সুযোগ পাইতেও পারে। 

নারী পুরুষের দৈহিক বিবর্তন 

কৈশোরে পদার্পণ করিতেই নারী-পুরুষের কতকগুলি দেহিক পরিবর্তন 

হয়। এই সময়ে বালকের কণ্ঠস্বর মোটা হইয়া! যায়। তাঁহার গলদেশ কণ্ঠের 


মাতৃমল ্ 


অস্থি-ঈবৎ বাহির হইয়া পড়ে, স্তনদ্বয়ের বৌট। উন্নত হয়, মুখে দাড়ি-গৌফ 
গজাইতে আরভ করে । সমস্ত শরীরে, বিশেষত মুখে উজ্জ্বল জ্যোতি দেখা 
দেয়। সমস্ত অঙ্গ, বিশেষত নিতম্ব, একটু স্থল হইয়! পড়ে। 

বালিকার শরীরেও অন্থব্মপ পরিবর্তন দেখ! দেয়। তাহার কন্বরে বিশেষ 
কোনও পরিবর্তন আপে ন! বটে, কিন্ত তাহার শরীরে যে সমস্ত পরিবর্তনের 
জোয়ার আপে, তাহা অধিকতর সুম্প্ট । তাহার স্তনমূল শক্ত হইয়। স্বভৌল 
মাংসপিণ্ডের স্তায় বধিত হইতে থাকে । তাহার নিতর্ব-ধুগল উন্নত ও প্রশস্ত 
হয়। সমস্ত শরীগের ত্বকে চমৎকার আভ। দৃষ্ট হয়। তাহার চক্ষে লজ্জা! আসে 
এবং তাহ! হরিণীর চক্ষুর সায় চঞ্চল হইয়] উঠে। 

বালক ও বালিকার এই সমস্ত "দহিক পরিবর্তনের সমস্তই বাহির হইতৈ 
দেখা যায়। দৃষ্টির অগোচরে উভয়ের অঙ্গে আরও পরিবর্তন আসে । উভয়ের 
কামাদ্রিতে ও বগলে কেশ গজাইতে থাকে । উভয়ে নিজ নিজ যৌনপ্রদেশে 
বিপুল পরিবর্তনের জোয়ার দেখিয়! বিশ্মিত হয় এবং একটি অভাবনীয় 
অনুভূতি অন্থভব করিয়া থাকে । বালকের শি্রাবস্থায় শুক্রম্থলন এবং 
বালিকাদের মাসিক খতুত্রাব হইতে আরম্ভ হয়। 

যে সমস্ত বাপিক1 ইতিপূর্বে যৌন-ভ্রান লাভ করে নাই,তাহার! খতুল্রাবের 
সময় হইতে নিজেদের যৌন-অঙ্গসমূহ ও তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে কৌতুহল 
(বাধও সামান্তঃ অসম্পূর্ণ এবং অনেকট। ভুল জ্ঞানলাভ করিয়! থাকে ।* 

খতুআ্াব সম্বন্ধে শীঘ্রই বিস্তৃত আলোচন। কর হইবে । 

যৌবনে 

যৌবনে যুবক-যুবতীর দেহের বাহ্িক পরিবর্তন পরস্পরের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে এবং পরস্পরকে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে । 

যৌবনের প্রারস্তে যুবকদের মধ্যে শক্তির প্রাচুর্ণ থাকিলেও এই সময়ে 
তাহার! মিলনে ততট। সক্ষম হয় ন1, যতট। হয় যৌবনের মধ্যভাগে । বস্তৃত 
অনভিজ্ঞত1, ঘবিধ!, ভয় প্রভৃতির দরুনই যৌবনের প্রারস্তে যুবকের! অতি- 
ব্যস্তত1-বশে প্রায়ই উহাতে বিশেষ কৃতকার্য হয় ন1। চাঞ্চল্যের অবসানে 
যৌবনের মধ্যভাগে যখন তাহাদের সকল কার্ষে স্থৈর্য আসে; তখনই তাহার! 





* শরীরতত্ব এবং সুরুচিসম্মত যৌনবিজ্ঞানের পুস্তক পড়িতে দিয় কিশোর-কিশোরীদের+: 
সাহাধ্য কর! মাতাপিতার উচিত । এ সম্বপ্ধে কি করা উচিত বা! অন্ুচিত তাহা! 'যৌদবিজ্ান'- 
পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আলোচনা কর! হ্ইয়াছে। 


৭৮ মাতৃমঙ্গল 


যৌন-মিলনে সম্যকৃব্বপে সক্ষম হইয়া থাকে । যৌবনের প্রারভে শক্তির প্রাুর্য- 
হেতু অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় না করিয়! সাধৃসঙ্গ, অধ্যয়ন, সমাক্ষসেব!, ব্যায়াম, 
খেলাধৃল1 ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করিয়া! ব্রক্ষচর্য বা আত্মসংযম অভ্যাস দ্বারা 
যৌনবোধের তীক্রতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়! শারীরিক পরিপুষ্টি ও মানিক 
স্বর্যলাভ করাই সকল যুবক-বুবতীর কর্তব্য। এই সময়কার সদাচার ও 
কদাচারের উপর ভবিষ্যৎ দ্রাম্পত্য জীবনের সুখ-দুঃখের ও 0 
অনেকখানি নির্ভর করিয়া থাকে: 


৩০৬০১ 


প্রজননে যৌনযন্ত্রসমূহের ক্রিয়। 
( 215919199% ০৫ 1২611090060) ) 


অন্তঃজআাবী গ্রন্থিসমূহ 


জীবদেঙের বিপাকীয় প্রক্রিয়া ঘটিত পর্রিন্ভন, বুদ্ধি এবং মানাপ্রকারে 
শরীরযন্ত্র ঠিকভাবে চালাইবার জন্গ কতকগুলি অন্তঃআাবী গ্রন্থি আছে। 
ইহাদের ভিতর হইতে যে রস নির্গত ভয় তাভাতে শরীরে নানা পরিবর্তন 
ঘটে। গ্রন্থির শিরার মধ্য দিয়! যখন রক্ত চলাচল করে তখন উক্ত রস কোনও 
নালীর মধ্য দিয়! ন| নামিয়া সোজাসুজি গ্রন্থি হইতে নিগতি হইয়। রক্তের সঙ্গে 
মিশিয়! যায় । এই সবগ্রন্থির নালী নাট । এই জন্য ইহাদের নাম অলালী, 
বিনালী বা নির্ণালী অথব1 অস্তঃআ্াধী গ্রন্থি (1011061555 £12795-_ অথবা 
€9191105 ০ 11006177271 565০1501017 অথব। 11010011715 5191705) | 

অভ্ভঠঃত্রাবী গ্রন্থির মধ্যে থাইরয়েড. (15919), প্যারাথাইরয়েড, 
(55151051910), আাড্রেনাল (4162091)+ পিটুইটারী (5611016515) 
অগুকোধঘ্ধয় (45555), এবং ভিম্বকোষছবয় (00৮৪21595) প্রধান । 

পরপৃষ্ঠার চিত্রে নারীদেহের প্রধান কয়েকটি গ্রস্থ দেখানো হইয়াছে । 

এই সব শির্ণালী গ্রন্থে হইতে যে রস নির্গত হয় তাহাকে বল! হয় 
হরমোন (0.0:100106) । ইহ1 দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষকে উদ্ধীপিত এবং 
উত্তেজিত করে। 


মাতৃমঙগল ৭৯ 


আপাত অপ্রয়োজনাষ এই সবঃগ্রন্থিুলির উপকারিতা এবং কার্যপ্রণালণ 
সম্বন্ধে কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যস্ত শারীরতত্ববিদূদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল 
না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও প্রয়োজনের খাতিরে উহাদের 
মধ্যে কোনও একটি গ্রন্থি অস্ত্রোপচার করিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়। আশ্চর্য 
ব্যাপার দেখা গিয়াছে । গলগণ্ড শিরাময করিবার জন্য থাইরয়েড, গ্রন্থি 
বাহির করিয়! ফেলিলে দেখ! গিয়াছে যে, রোগী কেশহীনমন্তক বোকা, টিলা 
এবং পেট-মাট। হয়। প্যারাথাইরয়েড, গ্রন্থি সরাইয়! ফেলিলে 
&-৬ দিন পরে রোগীর ধচুষ্টঙ্কার বা সার দেহে আক্ষেপ হয় এবং কিছুদিন 
পঞ্জেই রোগী মার! যায়। আ্যাড্রেনাল গ্র+ন্থর প্রভাবে মানব-দেহ ক্লান্তির 
হাত হইতে রেহাই পায়) স্বাগানিক যৌনবোধ জাগ্রত হয় এবং "ক্রোধের 
সময় অসাধারণ সাহস ও শক্তির সঞ্চার হয। 


১৫নং চিত্র 

১। পিনিয়াল (1981) 

হ। পিটুইটারা (010016915) 

৩) খাইরয়েড.(011519) 

৪) প্যারাথাউরয়েড_ (2815075:919) 
«| থাইমাস (7,525) 

৬। প্যাস্ুয়াজ (8101593) 

৭ আড্েনাল (৯057751) 

৮ | ডিম্বকোয (0৬%৪:৮) 

৯। প্র্যাসেন্টা (919০৩7/5) 





পিটুইনারী গ্রন্থি মৃত্র-প্রবাহ এবং যৌনবোধ নিয়ন্ত্রণ করে । মানব- 
দেহের বৃদ্ধির উপর এই গ্রন্থির আশ্চর্য প্রভাব। ইহার কার্ষ স্বাভাবিক 
অপেক্ষা অল্পমান্রায় হইলে মাহুষ খর্বকায় হয় এবং যৌনবোধ পুরামাত্রায় 
জাগ্রত হয় না। আবার কিশোর অবস্থায় অতিমাত্রাক্স ইহার কার্য চলিলে 
মান্থষ বিপুলকায় হইয়া পড়ে। ইহা! হইতে খুব অল্প মাত্রায় রস নির্গত 
হইলে মাহ্থষ নিদ্রা-কাতর হয়। এই সব নির্দিষ্ট কার্য ব্যতীত সাধারণভাবে 


৮০ মাতৃমঙ্গল 


অন্তান্ত অন্তঃত্রাবী গ্রন্থির উপরও এই গ্রন্থির প্রভাব রহিয়াছে। এজন, 
ইহাকে *249,565 21900 বা 001010001০৫ (05 12000011105 
0250055655৭ বল! হয়। 

মাহষের মেজাজের উপর এই ষকল গ্রন্থির প্রভাব খুব বেশী । থাইরয়েড. 
এর কার্য একটু বেশী হইলে মাহুষ খুব কার্ষপটু ও চট্ুপটে হইয়1 থাকে ; 
আবার অল্পমাত্রায় হইলে অলসতা! এবং নিক্কিয়তা দেখা! দেয়। 

পিটুইটারী গ্রন্থির প্রভাবে নারীদেহে প্রথম যৌবনের স্চন! লক্ষিত 
হয় এবং নারীত্বের অন্তান্ত চিহ ও বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে। মানবদেহের 
রক্তনালীর উপর এই গ্রন্থির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। শিশু মাতৃগর্ভে পূর্ণাঙগত। 
লাভ করিলে এই পিটুইটারীর প্রভাবেই উহার ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য জরায়ুর 
সঙন্কোচন এবং প্রসারণ আরম্ভ হয় এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হয়| পিটুইটারীর 
কার্ধকারিত। নান। কারণে ত্রাস পাইয়। গেলে মানবদেহ ও মনের অত্যন্ত 
ক্ষতি সাধিত হয়। পুরুষের দাড় ভালভাবে গজায় না, সে দেখিতে অনেকট! 
মেয়েলী ধরনের হয় এবং বুদ্ধিশক্তির বিকাশও তেমন হয় না। 

অর্থাৎ আলক্কারিক ভাবায় বলিতে গেলে বল! যায় যে সমজ্ত অন্তঃশআ্রাবী 
গ্রন্থির সমবায়ে গঠিত মন্ত্রিমণ্ডুলীর অধীনে ডিম্বকোষ সন্তানোৎপাদনমন্ত্রী রূপে 
কার্য করে। যৌন এবং বংশবৃদ্ধিমূলক ব্যাপারে সোজা! কর্তৃত্ব করাই ইহার 
একমাত্র কাজ নয়; ইহ! অন্টান্ত গ্রন্থির নিকট বংশবুদ্ধির জন্য কি কি 
দরকার তাহাও জানাইয়! থাকে । 

মানবদেহের গঠন ও আকৃতির বৈষম্যের মূলে রহিয়াছে এই সকল গ্রন্থি। 
কিন্ত নরনারীর যৌনবোধের উপর এই সকল নির্ণালী অস্তঃআবী গ্রহ্থির 
প্রভাব যে কত বেশী তাহ। ভাবিলে অবাক হইতে হয়। যৌন-ব্যাপারে 
নরনারীর দৈহিক এবং মানলিক বৈষম্য, কণ্টস্বরের বিভিন্নতাঃ নারীজনোচিত 
কিংব1 পুরুবজনোচিত মনোভাব প্রভৃতির মূলেও এই সকল গ্রন্থির প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয়। অনেকের বিশ্বাস এই যে, পুরুষের অগুকোষ এবং নারীর 
ডিম্বুকোষ যথাক্রমে পুরুষের পুরুষত্ব এবং নারীর নারীত্ব সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়। 
কিন্ত এই মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমশূন্ত নয়। এমন নারীও দেখিতে পাওয়া! যায়, 
যাহার দেহে ভিম্বকোষ থাক! সত্বেও তাহার মনোভাব, চালচলন সবই 
পুরুষের মত। আবার এমন পুরুষও আছে, যাহার অণ্ডকোষ থাকা সত্বেও 
তাহার হাবভাব, চালচলন অনেকট। মেয়েলী । আযাড্রেনাল্‌ শ্স্থির বহিরাংশ 
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বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন নারীর নারীম্থুলভ কোমলতা, কণ্ঠস্বর এবং কোমল 
মাংসপেশীর পরিবর্তে হয়ত পুরুষ-সথলভ শারীরিক দৃঢ়তা! এবং বলবীর্য প্রকাশ 
পাইতে পারে । কেবলমাত্র অগুকোধ এবং ডিম্বকোষের অস্তিত্বের দরুনই যে 
নারী পুরুষের শারীরিক ও মানসিক পার্থক্যসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা! নহে; 
মানবদেহের অন্ঠান্ত নির্ণালী গ্রন্থির প্রভাবও সে জন্ত কতকটা দায়ী। 

পুরুষ ও নারী উভয়েরই শরীরে পুং হরমোন এ্যা্ডেোজেন (4১00:0852) 
এবং স্ত্রী হরমোন এষ্টোজেন (0356:955) উভয়ই থাকে, তবে নারীদেহে 
পুরুষ অপেক্ষা এষ্টোজেনের অনুপাত অধিক এবং গ্যাণ্ডোজেনের অস্থপাত 
কম। আবার বিভিন্ন নারী ও পুরুষ দেহে ইহাদের অস্পাতের পার্থক্য 
থাকে । সুতরাং যে নারীর দেহে গড়পড়তা নারী অপেক্ষা! পুং হরমোনের 
আধিক্য থাকে সে একটু পুরুষালী হয়। সেইক্ষপ পুরুষ দেহে স্ত্রী হরমোনের 
আধিক্য হইলে সে মেয়েলী হয় | 

যৌন-গ্রন্থি-রস 

নরনারীর ( বিশেষ করিয়া! নারীদের) যৌনবোধ তাহাদের দেহের কোনও 
এক বিশেব জায়গায় আবদ্ধ নহে $ তাহ! সার! দেহে ব্যাপ্ত। যৌন-গ্রথ্থির 
ক্রিয়ার উপরই প্রধানত যৌনবোধ নির্ভর করে। পরীক্ষা করিয়৷ দেখ! 
গিয়াছে যে, নরনারীর দেহ হইতে যৌন-গ্রন্থি অস্ত্রোপচার বা অন্ত উপায়ে 
সরাইয়! ফেলিলে নরনারীর দেহের লিঙ্গ-নির্দেশেক গৌণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
(56001002175 55000] 0172,12.0651150105 ) পরিবর্তন ঘটে । অস্ত্রোপচার 
বাল্যাবস্থায় করিলে পরিবর্তনগুলি অধিক এবং যৌবনে অল্পমাক্রায় হয়। 

ভিম্বকোষের কার্ধক্ষমতার দরুনই নারীদেহে নারীস্রপভ বৈশিষ্ট্য সুপ্রকট 
হুইয়। উঠে এবং যৌবনের ভর] জোয়ার নারীর দেহ-মনকে আলোড়িত ও 
সচকিত করিয়া! তোলে । অস্ত্রোপছার দ্বার] নারীর ডিগ্কোষ বাদ দিয়া দেখ! 
গিয়াছে যে ইহার ফলে তাহার পেটের মাংসপেশীসমৃহ ও ভগ গুকাইয়া যায় 
কখনও কখনও মাসিক খতুত্রাবও বন্ধ হইয়। যায় এবং নারী সম্ভানধারণের 
সম্পূর্ণ অনুপযোগী, মোটা ও কতকট! পুরুষালী হইয় পড়ে । 

নারীদেহে ভিম্বকোষের মত পুরুষের দেহে আছে অগণ্ুকোব। এই অণ্ডকোষ 
হইতে নি£স্ত হরমোন টেস্টস্টেরোন (55095652925 ) দ্বেহের রক্তধারার 
সহিত মিশ্রিত হইয়! পুরুষের দেহে ও মনে পৌরুষের সঞ্চার করে । যৌন- 
বোধ জাগ্রত হইবার পূর্বে অস্ত্রোপচার দ্বারা বালকের অগুকোধ বাদ দিয়া! 

ডি 


৮২ মাতৃমঙ্গল 
দেখা গিয়াছে যে, যৌবনে তাহার প্রজনন-অঙ্গলমূহ ও যৌনবোধ যথাযথ- 
ভাবে পরিস্ফুট এবং তেমন ক্ষমতাশালী হয় না, বস্তিলোম ও দাড়ি গোঁফ 
দেখ! দেয় না, দেহের গঠন, গলার স্বর এবং ভাবভঙ্গী মেয়েদের মত হয়। 
এইন্সপ যৌনগ্রন্থি নিষ্কাধিত করিলে, নরনারীর মন সাহন ও শক্তিহীন 
হইয়া! পড়ে। 
পূর্বে অনেকের ধারণ! ছিল যে, যৌন-গ্রন্থির সঙ্গে দেহের অন্যান্য শিরা- 
উপশিরার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে । গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বহু গবেষণা 
এবং পরীক্ষার পর স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যৌন-গ্রন্থির সঙ্গে যৌনবোধেরই সম্বন্ধ 
বুহিয়াছে। মোরগের অণ্ডকোষ বাহির করিয়! ফেলিলে দেখা যায় উহ! আর 
উচ্চৈঃম্বরে ভাকে না, উহার মাথার মুকুট ক্ষুদ্রতর, বিকৃত ও বিশ্রী হইয়1 যায় 
এবং উহার শ্বাভাবষিক যৌনবোধ হ্রাস পায় * কিন্তু যদি পুনরায় উহার চামডার 
ভিতর অগুকোষের অংশ প্রবেশ করাইয়! দেওয়। যায় তবে প্রথমে অগুকোধষ 
বাহির করিয়া লওয়ার ফলে যে সব বিকৃতি দৃষ্ট হয় সেগুলি দূর হয়। 
অণ্ডকোষের অস্তঃম্রাবই যে পুরুষের পুরুষালী ভাবের জন্য বহুলাংশে দায়ী 
তাহ] জীবজন্তর এক্ধপ ভাবাস্তর লক্ষ্য করিয়! বুঝা যায়। অণ্ডকোষ কাটিয়া 
ফেলিলে মোরগ যেমন আর মুরগীর পিছনে ততটা ধাওয়া! করে না, পাঁঠাকে 
“থাসী* অথব!1 ষশাড়কে বলদ করার পরেও উহার এরূপ ভাবাত্বর ঘটে । 
আমার মস্ত বড় একটি ঘোড়। ছিল। ইহার অল্প বয়সেই ইহাকে কেন। 
হইয়াছিল । তখন মস্ত বড় আকারের হইসেও যৌন-আকর্ষণের প্রভাব ইহার 
উপর পড়ে নাই বলিয়! তখনও মাদী ঘোড়ার দিকে মোটেই আকুষ্ট হইত ন1। 
কিছুদিন পর ইহার যৌন-চাঞ্চল্য দেখা দিল । মাদী ঘোড়ায় পিছনে ধাওষ। 
করিবার 'অদম্য প্রবৃত্তি দেখিয়। ইহার অগ্ুডকোব ছেদনের ব্যবস্থা কর। হইল । 
পশু-ডাক্তারের ইহার অণ্ডকোষ দুইটি না কাটিয়া অণ্ডকোষ হইতে যে 
সকল শির1-উপশির1 উপরের দিকে গিয়াছে বাহির হইতে সাড়াশি দিয়া চাপিয়া 
তাহা! পিষ্ট করিয়া দ্িলেন। ইহাতে অগুকোষের অস্তঃআ্রাবী রস-স্বালনের 
ব্যাঘাত ঘটিল এবং এ রসের চলাচল বন্ধ হইল । ফলে ইহার মাদী ঘোড়ার 
দিকে আকর্ষণ-বোধ নষ্ট হইল । শরীর ও স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকা সত্তেও যৌন- 
হরমোনের অভাব ঘটায় ইহার পুরুষোচিত যৌনাকাজ্কা লুপ্ত হইয়! গেল। 
ইদ্দানীং প্রমাণিত হইয়াছে যে গৃহপালিত পশুর অগুকোধ হইতে টেস্টস্‌- 
টেরোন হরমোন বাহির করা যায়। এই হরমোন পুনরায় অণ্ডকোবহীন 
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প্রাণীর দেহে ইনজেক্ট করিলে উহ্বার মধ্যে আর অগুডকোষহীনভার দরুন 
€কোন বিকৃতি পরিলক্ষিত হয় না৷ 

পুরুষের দেহে স্ত্রীর ডিত্বকোব বা স্ত্রী হরমোন এবং স্ত্রীর দেহে পুরুষের 
অণ্ডকোষ অথব! পুং হরমোন প্রবেশ করাইলে, কি পরিবর্তন ঘটে তাহা! লক্ষ্য 
করার জন্ত আজকাল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলিতেছে । ভিয়েনার স্টেনাক 
(50512801 ) এই ব্যাপারে অগ্রবর্তী হন। তিনি স্ত্রী ও পুরুষ গিনিপিগ 
লইয়| পরীক্ষ। চালান। পরীক্ষায় দেখা যায়, হরমোন বিনিময়ের ফলে উভয়ের 
মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষোচিত অনেকগুলি চিহ্বের আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে । 

সন্তান -ধারণের প্রকৃত সময় 

নারী-দেহের গঠন-বৈশিষ্ট্যহেতু যৌবনের প্রারস্েই যুবতীর সন্তান ধারণে 
তেমন উপযুক্ত হইতে পারে না। অবশ্য সাধারণের ধারণ! এই যে খতুমতী 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নারী উপধুক্ত। হয়। ইহ1 অনেকট1 সত্যও বটে, কিন্ত 
সম্তান ধারণ ও প্রসবে নারী দেহের উপর যে চাপ পড়ে তাহ। সহ করিবার 
এবং শিও পালনের গরু-দায়িত্ব লইবার মত উপযুক্ত হইতে ঢের সময় লাগে। 
আমাদের দেশে প্রন্থতি ও শিশুমৃত্যুর বিভীষিকার কথা আর বলিতে হইবে 
না। দারিজ্র্য, বাল্য-বিবাহু ও জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং যৌন-বিষয়ে 
অজ্ঞতা৷ উহার জন্য অনেকাংশে দায়ী । 

মধ্য ইওরোপে নারীদেহের ক্রমবিকাশ 

ভাঃ কিশ, মধ্য-ইওরোপের নারী-জীবনে যৌন-চেতনার ক্রমবিকাশ ও 
হাস-বৃদ্ধির একটি তুন্দর গ্রাফ (নকশ1) উদ্ধত করিয়াছেন । পণ্ডিতদের 
গবেষণায় জার্মান ও পার্খ্ববতী দেশপমূহের নারীদের গড়ে যে বয়সে দৈহিক 
পরিণতি ও অবনতি হইয়! থাকে এ গ্রাফে তাহ! প্রদশিত হইয়াছে । 

পরবর্তী ১৬ নং চিত্র হইতে স্পইই প্রতীয়মান হইবে যে সাবালকত্বের পর 
হইতে বালিকাদের যৌন-চেতন। ভ্রুত বেগে বৃদ্ধি পাইতে থাকে | বিবাহের 
পরে এত দ্রুত না হইলেও অহ্রূপ পরিণতি হইতে হইতে প্রায় ৩১-৩২ বৎসর 
বয়সে উহার যৌন-জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়। ইহার পর ধীরে ধীরে 
তাহাদের কামেচ্ছার অবনতি প্রকাশ পাইতে থাকে । ৪৬-৪৭ বৎসর বয়স 
অর্থাৎ খতুআব বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের যৌন-চেতন! এবং দৈহিক 
সৌন্দর্য অতি জ্রত বেগে হাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। এইন্তর হইতেই নারীর 
বার্ধক্য আরম হয়। প্রথম সন্তান জন্মদানের বয়স গড়ে ২৫-২৮ ধরিতে পার! 
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যায়। কিন্ত জার্মানীতে হিটলারী আমলে যুদ্ধে মৈনিক যোগাইবার জন্ 
লোকসংখ্যা বৃদ্ধির আগ্রহাতিশয্যে বিবাহের ও সম্তানধারণের বয়স পূর্ব হইতে 
নামিয়া গিয়াছিল। ইতালীতে মুসোলিনীর একই উদ্দেশে সদৃশ ব্যবস্থায় 


খুব শনুনলশক্পশন 
! 


ঁ 


আস 


১৬নং চিত্র 


(249 ০০ ররর 


৮৫ প্রথম রা &-১৬ বৎসর 


৮৮৫ বিবাহ--২১-২২ বৎসর 
৯ ৮৮... যৌন-জীবনের সর্বোচ্চ শ্বর--৩১-৩২ বৎসর 
৯৫ ৯৫ ৮ ৯ খত বন্ধ হওয়1--৪৬-১৭ বখমর 
ভারতবর্ষে এ পর্যস্ত এইরূপ কোন গবেষণ। হয় নাই। কারণ? এখানে 
নির্ভরযোগ্য কোন হিসাব বা হ্ত্র পাওয়। যায় না। আমাদের মতে উক্ত 
অবস্বাগুলির বয়স গড়ে এইন্ধপ হইবে £__ 
«প্রথম খতু-দর্শন--১২-১৩ বৎসর 
৮ ৯ বিবাহ--১২-১৩ 
৮ ৯৮... যৌন-জীবনের সর্বোচ্চ স্তর--+২৬-২৭ বৎসর 
..৮১৯৫৮৯৮ খতু বন্ধ হওয়া--১২-৪৩ বৎসর 
সচরাচর মাতার গড়ে ১৪ হুইতে ১৮ বরের মধ্যেই প্রথম 
গস্তান জন্মগ্রহণ করে বলিয়। ধরা যায় । 
১৯৩০ গ্রীষ্টাব্ে সার্দ1! আইন প্রচলিত হওয়ার বিবাহু-বয়সের গড় এখন ক্রমে 
বাড়িতে থাকিবে বালিয়। ধরি] লাওয়। যায়। বাল্যবিবাহই আমাদের দেশে 
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নারীদের অশিক্ষা+ অকাল-বার্ধক্য, শিশু-মৃত্যু এবং প্রহ্থতি-মৃত্যুর অন্তম 
কারণ বলিয়! মনে কর! যাইতে পারে। 


খতুআব সন্বন্ধে প্রাচীনকালের লোকের ধারণ। 


খতুত্সাব সম্বন্ধে নানাদেশে নানা মতবাদের প্রচলন ছিল। ইহার প্রক্কত 
কারণ ও প্রক্কৃতি অজ্ঞ/ত থাকায় লোকের! কুনংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী 
হইয়] নান! বিধি-নিষেধের জাল বুনিয়! ফেলিয়াছিল । 

খতৃআবকালে স্ত্রীলোককে অপবিত্র মনে কর! হইত এবং তাহাকে 
একাকিনী রাখার ব্যবস্থা ছিল। বাইবেলে বণিত হুইরাছে যে, খতুমতী 
স্বীলোক যাহা! স্পর্শ করে তাহাই অপবিত্র হুইয়! যায়। 

বাইবেলে (010. 05569 5606 ) এ সম্বন্ধে বল! হইয়াছে £-- 

€০4১110. 16 2. 5701709,0 1)25 217 15508 200 1161 15516 110 1061 
1691) 195 0109090৯ 5118 51121] 1005 7006 20816 52৮50 08,595 : 2100 
ড/105০91 (01010116010 116] 51021] 09117001597 11101] 0106 €€10.১, 

“4170 55515611115 01096 5105 11501) 09010 110 1761 56108190017 
51391] 175 10100120 : ৪৪1: 0151105৪150 0179, 5106 51050 00011 
81191] 102 01110199107 

4১110. 51009509591 69010175012 1561 050. 3058.11 2,511 1115 ৫1061065, 
9110 102006 10110591611 20915 2000 02 0701621, 02011 006 
€৮৮৩0,+ 

5১100 চ11095096551 (01010116100. 2115 01510 0086 505 580 000০012 
91591] 2511 1015 0100125) 2100 102,019 11100561111 7991: 2130 105 
11100169. 010611 0103 55510. 

44১00. 16161065010. 10৩1 1960 ০: ০001 20 0110€ 10615018906 
5805013১ 71091) 176 €00006600 105 175 91091] 106 00০1680, 01001] 610 
5০10১? 

০4180 16 205 100910 11৩ ভা10]) 1167 26 211 9.0. 1861 0055 19০ 
01000. 13110) 105 5191] 106 (৫11019210 001 ১৪৪, 0955 : 2150. 21] 00০ 
050. আ1:1৩010 1) 11561) 9108.]] 06 0100169.0,7, 
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000159771595 51381] 1১6 ৪3 [175 0955 0? 151 56109502007 5175 
51891] 105 810016580০১, 
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যে ধর্মগ্রন্থেই থাকুক না! কেন এইরনপ অভিমত কুসংস্কারমূলক এবং এইরূপ 
ব্যবস্থা নির্দোষ নারীদের জন্য অপমানকর । মা, বোনের এইক্প কথা 
বিশ্বাস করিবেন না। খাতুত্রাবের প্রন্কৃত কারণ এবং এ সময়ে বিজ্ঞানসম্মত 
পালনবিধি একটু পরেই বলা হইতেছে । 

০কারানে খতুত্রাবকে গীড়া বলিয়। উল্লেখ কর! হইয়াছে এবং এই সময়ে 
স্বীলোকের সহিত সহবাস কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে ] তালমুদেও, 
€ 2:51550 ) এই প্রকার ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। জোরোত্রিকানদের 
(2০998567910) অর্থাৎ পাশীদের মতে খতুমতী নারী যে শুধু সাত দিন পর্যন্ত 
অপবিত্র তাহ1 নহে পরস্ত সে ভূতের প্রভাবের অধীন | 

এ যুগে এই রকম ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিষ্ঠালাত আশ্রর্ষের বিষয় নহে। 
ইহার একটি সুফল এই ছিল যে, এই অবস্থায় স্ত্রী-সহবাম একেবারে নিবিদ্ধ 
বলিয়! প্রা সকলেই মনে করিত । 

কুসংস্কারপুর্ণ অন্য সব মতবাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই যে, খতুআাবের 
রক্তৃকে মধ্যযুগে কোথায়ও নান। গুণসম্পন্্ ও কোথাও বিষাক্ত মনে কর1 হইত। 
বাত, কুন্ট, বসন্ত ইত্যাদি রোগে উহার ব্যবহার পর্যস্ত হইত। বাস্তবিকপক্ষে 
খতুত্রাব তখন একটি অত্যান্চর্যজনক ব্যাপার বলিয়! ধর! হইত এবং এই হেতু 
অন্ধবিশ্বাসী লোকের! কল্পনার গাহায্যে নান! কথার অবতারণ। করিত। 

বর্তমান সভ্যযুগে হয়ত মানুষ লঞ্জার খাতিরে ছেলে বা মেয়ের বয়োপ্রাপ্তির 
ব্যাপারকে ঘট করিয়। লোকসমাজে প্রচার করে না। প্রত্যেক ছেলে ব! 
মেয়ের জীবনে এমন একটি মুহুর্ত আসে যখন উহার! পুর্ণাঙ্গ সন্তানোৎপাদনক্ষম 
নর বা নারীতে ব্নপাস্তরিত হয়। যৌনবোধের ক্রমপারপণতি এবং বিকাশ 
সম্বন্ধে আমর! আলোচন। করিয়াছি । পুথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে নানাপ্রকার আমোদপ্রমোদ এবং অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া ছেলে- 
মেয়েদের বয়োপ্রাপ্তি ঘোষিত কর হইত এবং এখনও কোথাও কোথাও হয়। 

জাপানী মেয়ের] যখন প্রথম রজঃম্বল! হয় তখন তাহারা তাহাদের ' কেশ- 
রাজী বিশিষ্ট ধরনের এককূপ আলপিন দ্বার! বিশ্টস্ত করে। অনেক জাতি 
হস্ত-পদে নানান্ধপ চিহাদি অঙ্কিত করিয়া ছেলেদের বয়োপ্রাপ্তি প্রচার করে। 
আফ্রিকার জুলু; কাফির এবং লোয়াঙ্গে। প্রভৃতিঅসভ্যজাতির মধ্যে নানাপ্রকার 
অদ্ভুত প্রথ! প্রচলিত আছে। ভুনু মেয়ের রজঃশ্বল৷ হইব!র লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলেই তাহার অনামিক| অঙ্গুলির খানিকটা অংশ কাটিয়! ফেল! হয় । কতিত, 
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অংশ তাজ। গোবরে আচ্ছাদিত করিয়! কুটিরের চালের উপরিভাগে স্বাপিত 
করা হয়। কোথাও আবার মেয়ের পিত। সুন্দর একটি গাভীর ভগদেশ হইতে 
কয়েকটি লোম উঠাইয়! লয় এবং তদীয় মাত! এ লোমের দড়ি পাকাইয়! উহ। 
মেয়ের গলায় বাধিয়। দেয়। মেয়ে এবং গাভী তখন হইতে পরস্পর ভঙ্মী হয়। 
গাভী আর কখনও বিক্রি কর। হয় না। এদিকে মেয়ে ক্রমেই যেন রহম্যজনক 
ভাবে স্বাস্থ্য সম্পদ, উর্বরতা এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতে থাকে । 

কাফির নিগ্রো। মেয়েদের মধ্যে আরও চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটিয়! থাকে । 
রজঃস্বল! মেয়েদের কোনও এক নদীর তীরে একটি বাসস্থানে একত্র কর হয়। 
সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাহাদের সেখানে কাটিয়! যায়। 
তাহার! সেখানে থাকিয়! নানাবূপ মেয়েলী শিল্প-কার্য শিক্ষা! করে; তাহাদিগকে 
সময় সময় বেত্রাথাতও করা হয় । তাহাদিগকে দুধ পান করিতে দেওয়া হয় 
না; সারা দেহে ছাই এবং কাদ|। মাখাইয়! দেওয়া হয় । কয়েকমাস পরে 
'নানাবূপ জাকজমকের সহিত তাহাদিগকে বাড়িতে ফিরাইয়া আন হয় এবং 
প্রত্যেকে তাহার মনোমত বর বাছিয়া লয় | 

রজতস্বল। রমণীকে চিরকালই অপবিত্র এবং অপরিচ্ছন্ন বলিয়। মনে কর! 
হইয়াছে । পাক-ভারতেও উহাদের সম্বন্ধে বিধি-নিষেধের অনেক বালাই ছিল। 
এ অবস্থায় পুকুরে স্নান করা, রান্না! কর1, বিছান1, বাসন, প্রভৃতি স্পর্শ করা 
ইত্যাদি নিষিদ্ধ বলিয়। মনে কর! হইত এবং এখনও পল্লীগ্রামে তো! বটেই, 
শহরেও যে সমস্ত রক্ষণশীল পরিবার প্রাচীন প্রথাসমূহ মানিয়! চলেন তাহাদের 
মধ্যে এ সকল বিধি-নিষেধ মান! হয়। বাঙালীদের মধ্যে খতুমতী হওয়ার 
প্রতিশব্দই “নোংরা? হওয়া। পশ্চিম আক্রিকার কোনও এক প্রদেশে এব্প 
রমণী নৌকায় চড়িয়। নদী পার হুইতে পায় না।' আরব দেশের রমণীর। খাতু- 
শ্রাব আরম্ভ হওয়া মাত্র সর্ববিধ ধর্ম-কর্ম হইতে বিরত থাকে । কোনও এক 
সময়ে জনৈক আদিম অক্ট্রেলিয়াবাসী,তাহার কম্বল স্পর্শ করায় তাহার খতুমতী 
স্ত্রীকে বধ করিয়াছিল। এশিয়া এবং ইওরোপেও অনেক স্থানে রমণীর! 
ইহ! আরম হইলে যে বস্ত্রথণ্ড রক্ত শোষণ করিয়! লয় তাহ আবকালে আর 
পরিবর্তন করে না। একই বস্ত্রথণ্ড পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে | তাহার! মনে 
করে নুতন বস্ত্রথণ্ড ব্যবহার করিলে শ্ত্রাব নৃতনভাবে ছিগুণ বেগে আর 
হইতে পারে। ভারতীম্ব রমণীর! কেহ কেহ এই লময় পুষ্প-সপ্ভবা চারা- 
গাছের নিকট গমন করে না, কারণ তাহ। হইলে উক্ত গাছ শুকাইয়৷ মরিয়॥ 
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যাইতে পারে ; তাহার! ফলের বাগানে বা শঙ্কপূর্ণ মাঠে গমন করে নাঃ কারণ 
তাহা হইলে ফল-মুল এবং শন্তের পরিমাণ নাকি হাস পাইতে পারে ! প্রাচীন 
জার্মানদের মধ্যেও এইরূপ ধারণ ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার 
রেড ইনত্ডিয়ানদ্রিগের মধ্যে খতৃমতী নারী সম্বন্ধে নানা প্রকার কুসংস্কার 
প্রচলিত আছে। তাহাকে পুরুষের ব্যবহৃত কোনও বিছানা-পত্র ৰ কাপড- 
চোপড় ব্যবহার করিতে, রান্না করিতে, কিংবা! বাহিরের কোন পুরুষের মুখ 
দেখিতে দেওয়া! হয় না। 
ইত্যাকার কুমংস্কারাচ্ছন্ন বিধিনিষেধ পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য এবং 
অসভ্য জাতির মধ্যেই স্কান পাইয়াছে। 
বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে অবিবাহিতা কন্ত! পিতৃগৃহে খতুমতী হইলে 
সে কথা গোপনেই রাখ! হইত। কারণ উহ! নিন্দার বিষয় বলিয়। বিবেচিত 
হইত। বিবাহের পর যখন প্রথম খাতু হইত তখন সেই যেন প্রথমবার হইল 
এইব্ধপ ঘোষণা! করা হইত এবং নানারূপ আচার-অনুষ্ঠান করা হইত। 
প্রথম খতুমতীকে একটি আলাদ। ঘরে এক বস্ত্রে ৪ হইতে ৭ দিন রাখ! 
হইত। এই ঘরের নাম “তীরঘরঃ। উহার চারি কোণে চারিটি শরকাটি 
পুঁতিয়া উহাদের অগ্রভাগ তালপত্র দিয়! তীরের মত সুস্ঘাগ্র কর! হইত। 
যলযৃত্রত্যাগ ছাড়! অন্ত কোন কাজে বালিকাকে বাহিরে যাইতে দেওয়] 
হইত না। যেহেতু সুর্য পুরুষ সেজন্ত তাহাকে হৃুর্ষের মুখ দেখিতে দেওয়া 
হইত না। চন্দ্র, শৃড্র, ব্রা্গণের মুখও ম্বানের পূর্বে দেখ! নিষেধ ছিল। এইজন্য 
ঘোমট] দিয়! মলমুত্রত্যাগ করিতে যাইতে হইত। 
আত্মীয়ের! প্রতিবেশীদের শিকট হইতে চাউল ভিক্ষা! করিয়। আনিয়া! তাহার 
ভাত বালিকাকে এ সময়ে খাইতে দ্রিতেন। ইহার নাম “খুদদমাজ”। শেষ দিন 
আত্মীয়! ও বান্ধবীদের নিমন্ত্রণ কর! হইত । পুরুষদের বাহিরে সরাইয়। মেয়ের! 
অল্লীল কথা ও গানে মত্ত হইতেন এবং হলুদ গোল! জল পরম্পরের গায়ে 
ছিটানে! হইত । এক জায়গার চারি কোণে চারিটি কলাপাত৷ পু'তিয়। তাহার 
মধ্টে একটি ছোট পুকুর খোঁড়া হইত। ইহার কাদ। নিমস্ত্রিত আত্মীয় ও 
বান্ধবীর! পরস্পরের গায়ে ছিটাইতেন। সেইজন্য এই উৎসবের নাম পকাদ।”। 
ইহার অন্ত নাম পপুনধিবাহ? | বাপের বাড়ি আছ্ খতু হইলে জামাতাকে 
মিমন্ত্রণ করিয়া! আনিয়া বিবাহের মত অনুষ্ঠান ও উৎসব কর! হইত বলিয়াই 
এই নাম হইয়াছে। ' 
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ঘুইটি সরার মধ্যে একটি ডাব রাখ! হইত। ডাবের লেজটি বাহিরে 
থাকিত। সর! ছুইটির উপর আলতা! রাখিয়! লাল সুতা! দিয়! বাঁধা হইত। 
উহ! বালিকার কোলে রাখা হইত। ইহার নাম “কোল দরা”। ইহ! 
শিশুসস্তানের প্রতীক । এটিকে “কাদা” উৎসবের পরেও বাড়িতে রাখিয়! 
দেওয়া হইত। 

চতুর্থ বা সপ্তম দিনে স্নানের পর বরবধূ আলপন। দেওয়। পিঁড়িতে দাড়াইলে 
হোমের পর কোন “জেগ্জ? পোয়াতি ( ধাহার কোন সন্তান মার! যায় নাই) 
বধূর আচলে ডাব, কল, আম, স্ুপারী প্রভৃতি পাঁচ রকমের ফল ঢালিয়া 
দিতেন । ইহার নাম “কল কৌচে”। ইহার পর সে কাহারও শিশু কোলে 
লইয়। প্রদীপের সন্মুখে তাহার মুখে পায়স দিয়! নিজে খাইত। 

স্নান করিয়া আসার পর কোনও “জেগুজ” পোয়াতি বালিকার পিঠে তিন 
বার কিল মারিতেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে “্ছড়কে1, স্বোমীর বিছানায় যাইতে 
ভীতা, অনিচ্ছুক ব! অবাধ্য) হইবে ন|। 

প্রথম খতু হওয়ার নাম ছিল্‌ “আগছ্যখতু” ব। কল দখা । কোন্‌ €কোশ্‌ 
বার, মাপ, তিথিতে অগ্যধতু হইলে বালিকার প্রকৃতি ও ভাগ্য কিন্ধপ হইবে 
তাহা ফলিত জ্যোতিবের বিবিধ পুস্তকে লেখ! আছে। বল! আবশ্যক ধেঃ এ 
সমস্তই কাল্পনিক ও অবিশ্বাস্ত | 

মেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়িয়। যাওয়ায় এবং আধুনিক শিক্ষার ফলে 
নারীর! স্ুরুচিসম্পন্ন] হওয়ায় ও প্রক্কত জ্ঞান লাভ করায় এই কল আচার, 
অহ্ুষ্ঠান উঠিয়া যাইতেছে । 

সভ্যতা প্রস্থত অতিমাত্রায় লজ্জাবোধ এবং যৌন-সম্পর্কীয় নকল বিষয়কেই 
(ভ্রান্তভাবে ) নোংরা, লজ্জাকর, ঘ্বণ্য, পাপজনক এবং গোপনীয়, সুতরাং 
আলোচনার বহিভূর্ত মনে করার দরুন এখনও খতুজাব সম্বন্ধে বালিকার অজ্ঞ 
থাকে । বয়োপ্রাপ্ির সঙ্গে সঙ্গে আকন্মিক রজোদর্শনে অনেকে ভীতা 
হুইয্সা! পড়ে এবং গোপনীয়তা রক্ষা করিতে যাইয্সা! অনেক ক্ষেত্রে 
অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিক্সা থাকে ! এইজন্য মেয়েদের উচিত 
মেয়েদের স্তনোদগম হইতে দেখিলেই মাসিক শ্রাব প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে 
আরম্ভ হইবে বুঝিয়াঃ ইহার সম্ভাবনা, প্রকৃত কারণ এবং দে সময়ের বিধি- 
নিষেধ তাহাদের জানাইয়! দেওয়া, নতুব। হঠাৎ রক্তপাত দর্শনে-সে ভীতা, 
উৎকন্ঠিতা এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়! হইয় পড়িতে পারে । 
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বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে এ ঈম্বদ্ধে এখমও বছুবিধ 
কুলংক্কার রহিয়াছে । আশ্চর্যের বিষয়, জ্ঞাতব্য তথ্য প্রচারের নাম করিয়া 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকের! পুরাতন শাস্ত্র, আধুনিক বিজ্ঞানের ছিট1 ফোটা, আদু- 
বেদের ভ্রান্ত মতঃ ভ্রান্ত ফলিত জ্যোতিষ, লোকাচার এবং জনমতের এক অপূর্ব 
খিচুড়ী পরিবেশন করিতেওকুষঠাবোধ করে না । এদেশের তথাকথিত “শিক্ষিত” 
লোকেরাও যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধে এতদূর অজ্ঞ যে,এতাদৃশ অসংখ্য ভুল কথ পূর্ণ 
এক পুস্তকের প্রায় বিংশতি সংস্করণ হইয়] গিয়াছে । দৈব ওষধের দেশব্যাপী 
জয়গান গাহিতে গিয়। জনপ্রিয় সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন-স্তপ্ে “নারীর অবশ্য 
পাঠ্য” প্রভৃতি শীর্ষক যে সব ভ্রান্ত মত, পথ ও তথ্য জনসাধারণ্যে প্রচার 
করিয়। দেশের বিশেষ অনিষ্ট কর। হইতেছে তাহার নমুম] দ্রিবার জন্যই আমি 
নিয়লিখিত অংশটুকু অবিকল উদ্ধত করিতেছি $-- 


নারীর কথা 
(নারীব অবশ্য পাঠ্য ) 


খতু হয কেন 

“এই বিষয়ে শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত আছে যে, চন্দ্র ও মঙ্গল এই উভয়ই খতুর 
কারণ। চন্দ্রই জল এবং মঙ্গজলই অগ্নি । এই উভয়ের মিশ্রণে স্ত্রীগণের শরীরে 
পিক্তোৎপত্তি হয়। এ পিত্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়! রক্তকে সঞ্চালিত করতঃ নিঃসারিত 
করে এবং এই রক্তই খতু বলিয়! কথিত। 

প্থতুর প্রথম চারদিন রজংম্বল! স্ত্রীকে স্পর্শন দূষণীয়। যাদ ইহার অন্তথ! 
হয় তবে পতির আয়ুহানি সুনিশ্চিত এবং পত্বীর শিরঃপীড়া, হিছ্ইিপিয়া, বাধক 
প্রভৃতি রোগ জন্মিবার বিশেষ আশঙ্কা । অস্থি স্বাযুঃ মজ্জা ত্বক? মাংস এবং 
রক্ত এই বড়বিধ কোবের সংমিশ্রণে মানবদেহ গঠিত । প্রথমোক্ত ৩টি জনক 
হইতে এবং শেবোক্ত ৩টি জননী হইতে উদ্ভৃত। সুতরাং গর্ভাধান সংস্কারের সময় 
জনঞ্জননীর দেহ ব্যাধিমুক্ত, পবিত্র ও প্রফুল্ল থাক! আবশ্যক । তখন মাতা" 
পিতার শরীরে কোনও দোষ থাকিলে উহ1 সস্তানে সংক্রামিত হইয়। থাকে । 

পঝতৃকালে নারী ক্রন্দন করিলে তাহার সন্তানের চক্ষু বিকৃত হইবার 
আশঙ্ক1।। এইরূপ নখচ্ছেদ করিলে সন্তান কুষ্ঠরোগী, গন্ধদ্রবয ব্যবহারে হুঃখার্ত 
উচ্চবাক্য কথনে বধির,দিবানিদ্রায় অলস বাঅতি নির্দালু, দৌড়িলে চঞ্চল, তর্ক- 


মাতৃম্ল ৯১ 


বিতর্ক করিলে বাচাল, বেশী শ্রম করিলে ছুর্বল বা উন্মত্তঃ অঞ্জন প্রয়োগে অন্ধ 
এবং অধিক হান্ত করিলে তালু, দস্ত; ওষ্ঠ ও জিহ্বা কালো হইয়া থাকে । চতুর্থ 
দিবসে নারী খতুন্নানপৃর্বক পবিত্র হইয়! অগ্থে স্বামীমুখ দর্শন করিবেন । ইহার 
কারণ এই যে, যদি এ ঝতুতে গর্ভ সঞ্চার হয় তবে নিশ্চয়ই সন্তানের মুখ পিতার 
মুখের ন্যায় হইবে । পতি উপস্থিত ন! থাকিলে সৃর্যদর্শনই শাস্ত্রের ব্যবস্থা! । গর্ভ 
সঞ্চারের পর হইতে গভিণীকে প্রতি মাসে হোমিওপ্যাথিক ওঁষধ পালসিটিল! 
৩০ বা ৬ দুই তিন বার সেবন করাইলে কোনব্নপ গর্ভরোগের আশঙ্ক থাকে 
ন1। গর্ভবস্থায় প্রতি মাসে ৩্দিন করিয়া! একটি ত্রিপত্র কচি পলাশের পত্র 
কাচ। হুপ্ধের সহিত বাটিয়। খাইলে উক্ত গর্ভে স্ুকান্তি পুত্র সস্তান জন্মগ্রহণ 
করে। পাশ্চাত্য জীবতত্বিদগণ বলেন- গর্ভাবস্থায় প্রচুর পুষ্টিকর খাছ্য গ্রহণে 
কন্তা এবং অন্ন আহার্য গ্রহণে পুত্র সস্তান জন্মগ্রহণ করে |” 

এই বিজ্ঞাপন ঘট! করিয়া! আনন্দবাজার পত্রিকার মত সর্বজনপ্রিয়ঃ বহুল 
প্রচারিত একটি সংবাদপত্রে না দিলে বোধ হয় আমি পাঠক-পাঠিকার দৃষ্টি এ 
দিকে আকর্ষণ করিতে পারিতাম ন1। পুঁথি, পঞ্জিকা এবং বাজারে প্রচলিত 
বহু পুস্তকই এইকপ ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করিয়! সমাজের ও দেশের প্রভূত 
অনিষ্ট সাধন করিতেছে । 

পূর্বোক্ত তথ্যের ছড়াছড়ি ও আদেশ উপদেশের বিষয়ে এইটুকু বলিলেই 
যথেষ্ট যে, পাঠক-পাঠিকার। ইহাতে বোধ হয় এক কণাও প্রকৃত তথ্যের সন্ধান 
পাইবেন না। তভাহার। এই সমস্ত কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইবেন ইহাই 
আমার অন্থরোধ। এই পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্টই কুসংস্কার দূরীকরণ 
এবং পাঠক-পাঠিকাদিগকে চিন্তাশীল যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি- 
সম্পন্ন কর!। | 


খতুআাবের উপর আবহাওয়ার প্রভাব 


যৌন-বুক্তির উপর আবহাওয়ার প্রভাব আলোচন! করিয়! দেখা গিয়াছে 
যে, গ্রীন্ম-প্রধান দেশে বালিকাদের গড়ে ১২ হইতে ১৪ বৎসর বয়সে খতুত্রার 
আরম্ভ হইয়া থাকে । নাতিশীতোক্চ প্রদেশে ১৩ হইতে ১৫ এবং শীত-প্রধান 
দেশে ১৫ হইতে ১৮ বৎমরে খতুআ্রাব আরম্ভ হয়। সুতরাং দেখ! যাইতেছে 
যে দেশের আবহাওয়! যত উঞ্ণ-_সেই দেশের নারীদের সাধারণত 'তত অল্প 
বয়সে খতুন্রাব আরম হইয়! থাকে। 


সৎ মাতৃমঙগল 

জার্মানীর প্রস ও বার্টেল (01955 ৪20 7397651) উভয়ে এ বিষয়ে বিভিন্ন 
দেশের নারীজাতি সম্বন্ধে অহুসন্ধান করিয়া 7০912: নামক তিনটি স্থবৃহৎ 
খণ্ডে সমাপ্ত, গ্রন্থে যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে বিভিন্ন দেশে আছ্খতু হইবার 
গড়পড়তা বয়স এইন্ধপ দেখা যায় £-- 


গ্রাম্ম-প্রধান 

দেশ ___ বস্স 
আলজিরিয় ০০০ *০* ৯---১০ 
প্যালেস্টাইন ৮০, ৮, ১০ 
সিরিয় --" *** ১২ 
তুরস্ক বু রি ১৩ 
পারস্য ৪ ঠা ১০-_-১৪ 
ভারতবর্ষ চু ৪৪ ১২ --১৩ 
কলিকাতা রী *** ১২--১/২ 
জাপান বৃ ৯৩ ১৩--১৪ 

শীত-প্রধান 

ইংল্যাণ্ড 2 ৪ ১৫ 
ফ্রান্স রঃ রি ১৬ 
জার্মানী ৮ ৫ ১৫ 
ল্যাপল্যাণ্ড তর ডা ১৮ 
কোপেন্হেগেন ই তি ১৬ 


বৎসর বয়সে বালিকাদের খতুত্রাৰ আরস্ভ হইয়। থাকে । অনেক পণ্ডিত মনে 
করিয়া থাকেন, দেশের আবহাওয়ার উষ্ণতা হেতু শ্্বীম্মপ্রধান দেশের 
অধিবাসীদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তিসধূহ অকালে 
পরিপক্ক হইয়] যায়। সেইজন্যই গ্রীন্ম-প্রধান দেশের বালক-বালিকাদের মধ্যে 
দেহের পরিপৰ্ষতাহেতু যৌনযোধ অতি অল্প বয়সেই জাগ্রত হয়।* এই যুক্তির 


চি আপ শপ তত পা পপ” পপ “ট্রে আপ 


* সব চেয়ে কত কম বয়সে বালিকার খতুমতী হইয়াছে ব! হুইয়! থাকে একথ! বল! শক্ত। 
বোধ হয় পরিপুষ্ট বালিকার ৮ বৎসর বয়সেও খতু দেখ! দিতে পারে । ১০-১১ বৎসরে সন্তান প্রসব 
করার দৃষ্টাস্তও খুব কম নয় । 

পেরুর পার্বত্যদেশ(25:5%190) 4877059)হইতে চমকপ্রদ এক দৃষ্টান্তের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 


মাতমজল ৯৩. 
উপর নির্ভর করিয়! ভারতবর্ষের অনেক পণ্ডিত এদেশের বাল্য-বিবাহ সমর্থন 
করিয়া থাকেন। আমর! সকাল-সকাল্প বিবাহ দেওয়। বা করাকে সমর্থন 
করিলেও বাল্য-বিবাহু কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি ন1। 

খ্ীষ্ম-প্রধান দেশের বালক-বালিকাদের মধ্যে যে একটু সকাল-সকাল 
যৌনবোধ জাগ্রত হয়, উপরোল্লিখিত তালিকায় বালিকাদের রজোদর্শনের বয়স 
হইতে তাহাই প্রতীয়মান হইবে। কিন্ত দেহের অকালপকত্তাই ইহার কারণ, 
কি অন্য কোনও কারণ আছে, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীগণ একমত নহেন। ডাঃ 
কিশ, (তাহার 96৮4] 14165 01 ড/010162 গ্রঙ্থে ) আবহাওয়ার উঞ্ণত1- 
হেতু দেহের পরিপকতাকেই ইহার কারণ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু 
ডাঃ ফোরেল্‌ (তাহার 116 56329] 08656101 গ্রন্থে ) বলেন, দৈহিক 
প্কতা ইহার কারণ নহে ; আসল কারণ শীত-প্রধান দেশের অধিবাসীদিগকে 
জীবনধারণের জন্য যতট1 কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, গ্রীন্ম-প্রধান দেশের 
লোকদিগকে ততটা পরিশ্রম করিতে হয় না) সেজন্ত গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের 
অধিবাসীগণের অবসর বেশী, সুতরাং বাজে চিন্তা করিবার সময় যথেষ্ট । এই 
কারণেই গ্রীম্ম-প্রধান দেশের লোকের মধ্যে সকাল-সকাল যৌনবোধ পরিস্ফুট 
হয়। এই ছুই মতের মধ্যে কোন্টি ঠিক, তাহা নিশ্চয় করিয়া! বলা ন1 গেলেও 
আমাদের মনে হয়ঃ ডাঃ কিশের মত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত | 


জাতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব 
নর-নারীর যৌনবোধ স্ফুরণে যে জাতিগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, ইহাও 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ভাঃ কিশের মতে আর্য নারীর অপেক্ষা সেমিটিক 


পন পোপ ০০ সপ 


লিনা মেডিন! (108 2১1৪410%0)নামে একটি মেয়ে খুব গরীব ঘরে জন্মায় । মেয়েটি খুব সকাল 
সকাল বাড়িয়া উঠে এবং উহার অবস্থা সম্বন্ধে সকলেই উদৃগ্রাব «ইয়া উঠে । গ্রাম্য লোকের! 
'ভূতের কারসাজী* বলিয়া মনে করেন কিন্তু হ"শিয়ার ডাক্তারের! পরীক্ষা করিয়া বলেন যে,লিন! 
গর্ভবতী । 

তাড়াতাড় তখন লিনার প্রসব-বাবন্থার আয়োজন করা হয়। লিনার মাতৃসদনে (1179 
2/5তচেত়ে ০1321) ছয় বৎসর বয়স্কা বালিক? লিনা ৩৫জন ডাক্তারের প্রত্যক্ষে, ১৯৩৯ সালের 
মে মাসে, ৫1 পাউও ওজনের একটি ছেলে প্রসব করে । 

সার! বিশ্বের ডাক্তারের] এই সংবাদে বিন্মিত হন। 

লিনাকে পরীক্ষা করিয়৷ কোনও অন্বাভাবিক কিছু পাওয়া যায় নাই। উহার ছেলে (41৩- 
3829:০) এযালেজান্রোও সব দিক দিয়! স্বাভাবিক রকমের একটি ছেলে । 

সেই সময়ে মায়ের ও ছেলের ফটে] ও নাম সংবাদ-পত্রে ছাপানো হইয়াছিল। 





৯৪ মাতৃমঙ্গল 
নারীর অনেক অল্প বয়সেই খতুন্রাব হইক্সা থাকে ।* অবশ্বা এই জাতিগত 
বৈশিষ্ট্য দহিক গঠনের পার্থক্যের উপরই নির্ভর করে। যে জাতির নারীরা 
বলিষ্ঠ ও সুগঠিত, সেই জাতিতেই এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । 
সাধারণত দেখ! গিয়াছে স্বাস্থ্যহীন, অপূর্ণ-দেহঃ পিঙগল-কেশ, কোমলশচর্ম, নীল- 
চক্ষুবিশিষ্ট গৌরাঙী অপেক্ষা স্বাস্থ্যবতী সুগঠিত, ঘন,কঞ্কেশ, স্ুল-চর্ম অথব! 
কৃষ্ণ-চক্ষু শ্বামাঙ্গীর তাড়াতাড়ি খতুস্রাব আরম্ভ হয়। 
সামাজিক অবস্থ! ও জীবন-যাপন প্রণালীর প্রভাব 
যৌনবোধের উপর সামাজিক পরিস্থিতি ও জীবন-যাপন-প্রণালীর প্রভাব 
থুব সুস্পষ্ট । প্রচুর অবলরতভোগী, বিলাসী, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্প 
বয়সে খতুত্রাব হয়, ক্কষক, শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে তত সকালে খতুম্রাব 
হয় না। 
খতুআবের প্রকৃতি 
সাধারণত প্রথম খতুম্রাব সাবালিক! হওয়ার লক্ষণ। ইহ! প্রাকৃতিক 
নিয়ম | খতুশ্রাবের মুখ্য উপাদনগুলি জরায়ু হইতে আসে । প্রতিমাসে ডিম্বকোব 
হইতে ডিম্ব নিমনের সময় জরায়ু গর্ভধারণের জন্ঠ প্রস্তুত হয়। প্রাণবন্ত 
ডিম্বকে জায়গ! দিয়! উহার বৃদ্ধির সাহায্য করিতে জরায়ুর ভিতরে যে উদ্যোগ 
ও আয়োজন হয় তাহাতে জারাম়ুর ভিতরকার শ্লৈম্মিক ঝিলী বেশ পুরু হইয়! 
ওঠে ও ইহার ভিতরকার গ্রন্থিগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া! শাখ!-প্রশাখা বিস্তার 
করে । গর্ভোৎপাদন ন1 হইলে অর্থাৎ নারীর ডিস্বের সহিত পুরুষের শুক্রকীটের 
সংস্পর্শ না ঘটিলে; ্র বিল্লীর অধিকাংশ অনাবশ্যক হওয়ায় রক্তআাবের সহিত 
নির্গত হইয়। যায়। ইহাকেই খ্তুআ্াব বলে। প্রতিমাসে এইবপ গর্ভ 
গ্রহণের জন্ত জরামু প্রস্তত হয় এবং গর্ভাধান না হইলে খতুআ্রাবও মাসে 
মাসে হয়। ও 
ভিম্ব ও শুক্রকীট কি করিয়া মিলিত হইয়! গর্ভোৎপাদন করে তাহা! একটু 
পরেই ব্যাখ্যা! কর1 যাইতেছে। 
, ভি্ব পরিপক্ক হইয়। ডিম্বকোষ হইতে নির্গত হুইস্বা আসাকে 
ভিন্বস্ফোটন বলে। অঙ্রিয়ার নাউ (10795), জাপানের ওজিনো 
*যুদ্ধ উপলক্ষে ইরাক প্রবাসী কয়েকজন সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া বলেন যে, আরব, ইহুদী ও 


কুর্দ (শেষোক্তের! আর্য, সেমিটিকু নয়) মেয়েদের শুনোদগম ভারতীয় ও এযাংলো-ইওিয়ান 
মেয়েদের অপেক্ষা কম বয়সে হয়। 


মাতৃমঙ্গল ৯৫ 


€ 081০) এবং পরবর্তী বিজ্ঞানীবৃন্দের বিবিধ পরীক্ষার পর সাব্যস্ত হইয়ান্ছে 
যে খত আরভের ১৪-১৫ দিন পূর্বে ইহ] হইয়া থাকে । অর্থাৎ যাহার 
নিয়মিতভাবে ২৮ দিন পর পর মাপিক আরম্ত হয়, তাহার কোনও মাসের 
১ল। আাব দেখা দিলে, পরবত্তা মাসিক মেই মাসের ( ১+২৮) ২৯-এ আরম্ভ 
হয়, এবং ভিম্বপ্কোটন সেই মাসের প্রায় (২৯--১৪)১৫ই হয়। প্রযাণ 
পাওয়া গিয়াছে যে, ছুই খাতুআবের মধ্যবর্তী সময়েই ডিম্বম্ফোটন হয়। 
এ সম্বন্ধে আধূনিক মতবাদ “নারী জীবনে উর্বর ও নিরাপদ সময়' অধ্যায়ে 
বলিয়াছি। 


খতুআ্াবের উপাদান 

পরীক্ষা দ্বার! জান। গিয়াছে যে, খতুত্রাব নিয়লিখিত কয়টি দ্রব্যের 
সমঘ্টি $-_ 

১। র্ক্ত-স্ুস্বাবস্থায খতু রক্ত শির! প্রবাহিত রক্তের ( ৮6005 
31900. ) স্তায়ই গাঢ় কালচে লাল এবং এই ছইয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও 
দেখ! যায় না। তবে খতুরক্ত সাধারণ রক্তের স্তায় সচরাচর জমাট (019) 
বাধে নাঃ কারণ ইহার সহিত হ্গ্লেন্সা মিশ্রিত থাকে । ইহার পহিত খুব 
ক্যালসিয়াম্‌ নির্গত হয়। 

২। জরায়ু ও জরায়ু গ্রীবাস্থিত গ্রন্থিগুলির রদ । 

৩। জরাযুস্থিত ঝিজীর ছিন্ন অংশ । 

৪। যোনিপথের ঝিল্লী হইতে বিচ্ছিন্ন কোষসমুহ। 


আবের স্থাস্িত্ব ও পরিমাণ 


সাধারণত ৩ হইতে « দিন পর্ধস্ত ধতুজাব হয়। যদি আরও বেশী দিন 
স্থায়ী হওয়ার ফলে শরীর খারাপ হয় তবে উহাকে রোগ বলিয়া ধরা যাইতে 
পারে। এইক্প হইলে চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া! উচিত। 

রক্তের পরিমাণ লোক হিলাবে ও দিন হিসাবে বেশী কষ হয়। সাধারণত 
এক খতুকালের ৩-৪ দিনে মোট প্রায় আধ পোয়া (৪-৫ আউন্দ) রক্ত ক্ষয় 
হয়। অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যবতী মেয়েদের শ্রাবের পরিমাণ কম এবং 
দুর্বল মেয়েদের বেশী হয়। ক্ষেত্রভেদে আবের পরিমাণ আর ছটাক হইতে 
'এক পোয়া হইয়া! থাকে । 


৯৬ মাতৃমঙগল 


খতুআ্াবের ব্যবধান 


সাধারণত প্রতি ২৮ দ্রিন অন্তর খতুজাব হয় এবং উহা! কয়েকদিন (পুর্বে 
বণিত ) স্থায়ী হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ২১ হইতে ৩০ দিন অস্তরও 
খতৃত্বাব হয় । খুব কদাচিৎ ৪০ দ্রিনেরও ব্যবধান দেখ! যায় । কোনও কোনও 
নারীর খতুআব মাসে মাসে আগাইয়া আসে ব। পিছাইয়! যায়। শতকর। 
৯৭ জন স্ত্রীলোকেরই আ্াব নিয়মিত ব্যবধানে হয় ; কাহারও কাহারও এত 
নিয়মিত হয় যে উহাক্ধু আরভের দিন ও সময় পর্যস্ত বলিতে পারে । 
শতকরা ৩৯ জনের ৩০ রন, ২২ জনের ২৮ দিন» ১১ জনের ৩২ দিনঃ 
২৫ জনের ২৮ হইতে কম অথবা ৩২ দিনের বেশী অস্তর অন্তর হয়। শতকর। 
৩ জনের খুব অনিয়মিতভাবে খতু হইয়। থাকে । 


খতু আরম ও বন্ধ হইবার সমস্ব 


দেশতেদে ১১ হইতে ১৮ বৎলর বয়সে আরম্ভ হইয়। ৪২ হইতে &০ বৎসর 
পর্যস্ত খতুআ্রাব হুইয়া থাকে । দেশ-কাল-ভেদে ও বিভিন্ন কারণে খতুআাব 
আরম্ভ ও বন্ধ হওয়ার বয়সের ব্যতিক্রমও যে হয় তাহার আলোচন! পূর্বেই 
কর! হইয়াছে । কোন্‌ বয়সে আছ্ভখতু হইলে কোন্‌ বয়সের মধ্যে সাধারণত 
খত একেবারে বন্ধ হয় তাহার একটি নকশ। “খতু বন্ধ হইবার বয়স” অনুচ্ছেদে 
দেওয়! হইয়াছে । গর্ভাবস্থায় এবং সাধারণত সন্তানকে ছধ দিবার সময় কয়েক 
মান খতুআ্রাব বন্ধ থাকে। 

খতু শেষবাবের মত বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নারীদেহে অনেক পরিবর্তন 
আসে, উপযুক্ত হরমোন ক্ষরণের অভাবে ডিম্বকোষ শুকাইতে থাকে, এবং 
প্রসবপথও ক্রমশ সঙ্কীণ্ হইতে থাকে । বিভিন্নক্ষেত্রে নানাপ্রকার শারীরিক 
ও মানমিক পীড়া হইতে পারে । 


খতুর পুর্বলক্ষণ ও স্ধতুকালীন যন্ত্রণা 
খতু আরভ হইবার কিছুদিন পূর্ব হইতেই হাত পাঃ কোমর ও পিঠ ভারী 
হয়? গা ম্যাজম্যাজ করে। স্তনঘ্ধয় ভারী হয় ও টিপিলে বেদনা! অনুভূত 
হয়। কখনও কখনও মাথ| ধরা, নিদ্রালুতা) আলস্ত ইত্যাদি লক্ষণও দেখ! 
যায়। খতুম্রাবের সময় সাধারণত কোনও যন্ত্রণা! অঙ্থভূত হয় নাঃ তবে কোনও 
কোনও ক্ষেক্রে শিরর্দাড়ার নীচে এবং তলপেটের উপর ব্যথা হয়। ব্যথ! 
ক্রমশ পায়ের নীচের দিকে নামিয়া আসে 1 কাহারও কাহারও মেজাজ গরম 


মাতৃমঙ্গল ৯৭ 


হয়। খতুত্াব আরভ হইবার আগে যে ব্যথ! হয় তাহ! সাধারণত 
পিছন দিকে থাকে ? কিন্ধ শআ্রাবের সময় বেশীর ভাগ ব্যথ! তলপেটেই হয়। 
নিন শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে অনুরূপ অবস্থা 

নিয়শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে খতুবিশেষে যৌনবোধ ও যৌন-লালস৷ অতি- 
মাত্রায় জাগিয়। উঠে । এই সময় তাহাদের ডিম্বকোষ হইতে ভিম্ব নি:স্যত 
হইয়1 যায়। উহাদের ভিম্বশ্ফোটন সাধারণত যৌনমিলনের পরে হইয়! থাকে । 

বানরেরা যখন বংশবুদ্ধির কাজে নিযুক্ত থাকে না তখন ডিম্বশ্ফোটন 
ব্যতীতও উহাদের খতুজাব হইয়! থাকে । বন্ধ্যা মেয়েদেরও অনেক ক্ষেত্রে 
এই প্রকার খতুল্রাব হইয়া! থাকে । কিছুদ্দিন ভিম্বশ্ফোটন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ 
থাকিলেও খতুম্রাব নিয়মিত এবং স্বাভাবিক রীতিতে ঘটিতে পারে । আছ্য 
খতু হইবার পর ২-১ বদর কোনও কোনও মাসে ডিম্বম্ষোটন ও খতুম্রাব 
হয় না। এই তথ্য না জান! থাকায় সেই মেয়ের মা, হয়ত কন্তার অবৈধ গর্ভ 
হইয়াছে মনে করিয়। চিস্তিত হইয়া পড়ে, এবং আব পুনঃ প্রবর্তন করাইবার 
জন্য (ছদ্ননামে গর্ভপাতের ) বিজ্ঞাপিত ওষধ আনাইতে ব্যগ্ হয়। 

স্ত্রীর ডিম্ব যদি শুক্রকীটের সংস্পর্শে আসিয়া উর্বরত! প্রাপ্ত না হয় তবেই 
খতুক্রাব ভুইয়া থাকে, অন্যথায় আর হয় না। বয়োপ্রাপ্তির সঙে সঙ্গে প্রথম 
ডিম্বপ্ফোটন হইবার অব্যবহিত পরে যাহাদের গর্ভাধান হয় তাহার! যদি 
আবার সন্তানকে বুকের ছধ ছাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই এবং খতুআাব পুনরায় 
দেখ! দিবার পূর্বেই ভিদ্বস্ফোটন হওয়াতে গর্ভবতী হয়, তাহ! হইলে তাহাদের 
বড় একট! খতুআ্রাব হইতে দেখ! যায় না। এই কারণে মাঝে মাঝে এমন 
স্্ীলোকও দেখ! যায় যাহার একটির পর একটি সন্তান জন্ম দিতে দিতে 
বহুকাল পর্যস্ত খতুত্রাৰ দেখেই ন!। 

এই কারণেই ইতর জীবগণের খতুশ্রাব কদাচিৎ হইতে দেখ! যায়। 

জরায়ুর অবস্থানের দরুনও ইতর জীবের খতুজ্রাব প্রায়ই হয় ন৷। যে সষ 
উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট জীবজন্ত দ্রাড়াইতে পারে কিংবা সোজ। হইয়! হাটিতে পারে 
তাহাদেরই খতুআাব হয়। মেষ, গাভী, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির খতুআ্াব হয় 
বটে কিন্ত তাহাদের জরায়ুর অবস্থিতির দরুন রক্ত উহার মধ্যেই আটকাহয়া 
যায় এবং যথারীতি নির্গত ন! হইয়া, হয় দেহমধ্যে পুনঃশোধিত হইয়া বায়, 
নতুব। শরীরের আবর্জনাদি নিগমনের পথে বাহির হইয়! যায়। তাই ইতর 
প্রাণীর মধ্যে নিয়মিত খতুজাৰের রীতি নাই। 

৭ 


৯৮ মাতৃমঙ্গল 
গাভী, ঘোটক, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে কখনও 


খুব অনিয়মিতভাবে যোনিনালী হইতে শ্বেত বা ঘোলাটে রঙের শ্রাব হইতে 
দেখা যায়। এই আব ছুই তিন দিন স্থায়ী হয়। উহাকে অবশ্ঠ প্রকৃত খতুআাব 


বলা যায় ন|। 
খতুমতীর কর্তব্য 


(১) খতুজাব প্রাকৃতিক নিয়ম ; ইহাতে লঙ্জার, ভয়ের বা ঘ্বণার কিছুই 
নাই। এনম্বপ্ধে মিহামিছি দুশ্চিন্তা পরিহার কর! কর্তব্য । পৃর্বোল্লিখিত 
কুসংস্কারাদি ও উহা হইতে প্রচলিত দেশাচার বা ধর্মীয় আচার পালনের 
বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। কি করিতে হইবে না হইবে তাহার নির্দেশ 
দিবে আধুনিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান । 

(২) খতুকালে যথাসাধ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাক! একাস্ত বাগ্নীয়। 
জল ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়। অনেকের একটি কুসংস্কার আছে। 
নিজ শরীরের তাপের সমান (অর্থাৎ যে জলে কহুই ডুবাইলেঞ্বিশেষ 
শীতল ব! উষ্ণ বোধ না হয় এক্ধপ জলে ) খতুমতী নারীর প্রত্যহ স্নান 
করা উচিত। চুল যত শীত্র শুকাইতে পার! যায় ততই ভাল নতুবা সি 
হইতে পারে । এই সময় এ দ্ুইটি বিশেষ ক্ষতিকর । 

(৩) অতিরিক্ত শৈত্য ও আতপ জলে ভিজা, একটান! অনেকক্ষণ 
দাড়ানে! ব। ইটা, অত্যন্ত ভারী জিনিস বহন ব1 উত্তোলন, উচ্চস্থানে আরোহণ 
ইত্যাদি বর্জনীয় । তবে লঘু সাংসারিক কাজ্জ-কর্ম, এমন কি অধিক শ্াবের 
সময় ছাড়া, অল্প হালক৷ ধরনের খেলাধুল! করিতেও বাবা নাই। মুক্ত নির্মল 
বায়ুতে ভ্রমণ এবং অল্প শাবের সময় অত্যন্ত ব্যায়ামাদি কর! ভাল । সাতার 
কাটিতে পার! যায়, কিন্তু বিশেষ সাবধান হইতে হইবে যেন কে) শরীর 
শীতল হইয়া না যায় এবং খে) অধিক ক্লান্তি না হয়। 

(8) ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ২-৩ বার ঈষদুঞ$ জল ও সাবান দ্বার! 
সত্রী-অঙগ ধৌত কর! উচিত। যাহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগে মেদিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে । ডুশ ব্যবহার করিতে হইলে প্রাত্যহিক ব্যবহারে সাবান- 
গোলা অল্প গরম জলই যথেষ্ট তবে মাঝে মাঝে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্্ 
ভাবে, মৃদ্ধু চাপে (অর্থাৎ পাত্রটি শরীর হইতে দ্বুই ফুটের অধিক উচ্চে 
না রাখিয়া! লাইসল (4301) বা ডেটল (0601) লোসন দিয়া লওয়! 
* অনগুলিগুলি সর্বদ1 বাহিরে থাকায় শরীরের অপর অংশ অপেক্ষা উহা! উঞ্ণ বা শীতল হইতে পারে। 


মাতৃমঙ্গল ৯৪) 


উচিত। ছোট (পাইণ্ট ব! পাট ) বোতলের এক বোতল (দেড় পোয়! 
বা ১২ আউন্স ) জলে চা চামচের এক চামচ (অর্থাৎ ১ ড্রাম ) এ ছুইটি 
ওষধের মধ্যে কোনও একটি দিয়! ডুশের জল প্রস্তুত করিতে হয়। উক্ত 
ওষধগুলির পরিবর্তে শুধু এ পরিমাণ লবণ দিয়াও উক্ত দ্রবণ প্রস্তত করিলে 
অঙ্গ পরিচ্ছন্ন রাখার পক্ষে যথেষ্ট । যেক্ধপ, পরিষ্কার থাফিবার জন্য আমর! 
প্রত্যহ দত্ত মার্জন, মুখ প্রক্ষালন এবং সাবান সাচায্যে স্নান করি তেমনি নিত্য 
কেবলমাত্র লবণ জলের ডুশ লওয়া উচিত। কিন্তু উপরোক্ত ওষধগুলির 
বার! প্রত্যহ ডুশ লওয়! ক্ষতিকর । দেড় পোয়া! জলে চায়ের চামচের তিন 
চামচ সোডা বাইকার্ব, অথবা আধ পোয়! হাইড্রোজেন পেরক্সাইড. ( [79 10£52 
[2৩1০:06) এর সঙ্গে এক পোয়! জল মিশাইয়া এ জলে অঙ্গ ধৌত কর! ভাল । 

ডেটল বা লাইসলের মত পচন-নিবারক ওষধের দ্রবণ (96:0125 
৪110156070 5010610::) দ্বার! অন্য সয়ে মাঝে মাঝেই অঙ্গ ধৌত কর! 
ভালঃ তবে দৈনিক নয়, কারণ এগুলি যোনিপথের রক্ষী-সৈম্তদলকে-_ 
অর্থাৎ বহিরাগত হুষ্ট জীবাণু ধ্বংসকারী ডাঁডেরলীন্‌ ব্যাপিলাস্‌ (79995:11% 
19011185) কে নষ্ট করে, সুতরাং এ স্থান রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক 
ক্ষমত! হারায় । ইহ! ব্যতীত উক্ত উষধাবলী ঘন ঘন ব্যবহারে জ্বালা ও 
প্রদাহ হইতে পারে ।* 

(৫) পরিস্কৃত এবং কোমল বস্ত্র নেংটিরূপে ব্যবহার কর! ও উহ্‌! প্রত্যহ 
আবশ্যক মত ছুই একবার বদলানে! দরকার | পরিষ্কার তুলাঃ খতুর তোয়ালে 


শিপ ৮৭ পি ৩ 


বয়ঃসন্ধি পুবে এই রক্ষী জীবাণুগুলি বিশেষ থাকে না। তখন সতীচ্ছদ (বা যৌনাবরণী) 
সচ্ছিত্র হইলেও দুষ্ট জীবাণু হইতে কতকটা শরার রক্ষার কাধ করে। বয়ঃসন্ধির পর 
এই হিতকারী জীবাণুর সংখ্য। ক্রমশ বিশেষ বৃদ্ধি পায়। খতুর পুবে ও পরে ইহার সংখ্যা খুব 
বেশী হয়, এবং খতুকালে সর্বাপেক্ষা কম থাকে । সুতরাং তখন বীজ্াণুদুষণের (76০2০১ এর) 
আশঙ্কা অধিক ( এই জন্য ধতুকালে সঙ্গম অবিধেয়। গর্ভের শেষ তিন মাসে, যখন বাঁজা ণুদুষণ 
হইতে শরারকে রক্ষা কর] খুবই আবস্তক, তথন ইহাদের সংখ্যা সবাপেক্ষা অধিক হয়। 

বয়ঃসন্ধির পর, ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান্‌ ফলিকৃল হইতে এষ্রোজেন্‌ হরমে 1ন ক্ষরিত হয়। ইহার 
প্রভাবে যোনির গাত্রে গ্লাইকোজেন্‌ (915-০87) জম! হয় । উক্ত ডোডেরলীন বীজাণু এ 
গ্লাইকোজেনের সংস্পর্শে আসিয়া ল্যাকটিক এযাসিড (19০0০ | ৪০এ--দধি জাতীয় অন্ন) সৃষ্টি 
করে। এইজন্য স্বাভাবিক যোনিম্রাব অগ্লীয় হয়। দেহে ইষ্্িন বাঁ ইষ্ট্রোজন (09528 ০: 
০0০৪৫:০৪৩০) হরমোন প্রবেশ করাইলে (ইঞ্জেকশানের দ্বারা) এ বাজাপু অর্থাৎ যোনির অমত্বও 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন নারীর এবং একই নারীর বিভিন্ন সময়ে, যোনির 'মল্নত্বের মাত্রা বিভিন্ন 
হয়। 


১০৯ মাতৃমঙ্গল 


(9805515 (০61) বা ন্তাকড়া ব্যবহার করা উচিত। তুলা ব৷ স্তাকড়া 
যোনিপথের ভিতর রাখ। উচিত নয়। ভাক্তারখানায় অনেক প্রকার 
স্বাস্থ্যকর প্যাডও পাওয়া যায়। ইহাদ্দিগকে স্তানিটারী প্যাড ব! স্তানিটারী 
টাওয়েল বলে । ০০০ (বিলাতী )১ 1480০ € দেশী ), /*520985. ভোল 
জিনিস ) প্রভৃতি বনুপ্রকার 1০৮০] পাওয়া যায়। কোন কোন স্্রীলোক 
্পঞ্জ ব্যবহার করে। একই ্পঞ্জ বেশী দ্রিন ব্যবহার কর! ঠিক নয়। 

শীঘ্র শ্রাব আরম্ভ হইবে বুঝিতে পারার লময় হইতে সাধারণত যে কয়দিন 
আব থাকে তাহারও একদিন পর পর্যস্ত দিবারাত্র নেংটি ধারণ কর! উচিত। এ 
বিষয়ে অবহেল। করিলে অজ্ঞাতে হঠাৎ আাব আরম হইয়! পরিহিত বস্থ 
ন্ট করিয়া লক্জায় ফেলিতে পারে । নেংটি ধারণ কয়েক প্রকারে 
হইতে পারে ১ 

(ক) কোমরে একটি শাড়া ব1 ধুতির পাড়ের ফালি বীধিয়! প্রায় 
এক হাত লম্বা এবং আধ হইতে এক হাত চওড়। টুকরা ধৌত কাপঙের 
কোণাকুণি ভাজ করিয়া ছুই প্রাস্ত ধরিয়া, মধ্যের অংশ জড়াইয়া, এক এক 
প্রান্ত উক্ত ফালিতে, সামনে ও পিছনের দিকে এমনভাবে বাধিতে হইবে 
যাহাতে মাঝের মোট। অংশটি ঠিক যোনিপথের সম্মুখে থাকে । একটি বস্ত্রথণ্ড 
বেশী ভিজিয়া গেলে সেটি কাচিবার জন্য রাখিয়! দিয়া অপর একটি কাপড় 
এভাবে বাধিতে হইবে । 

এক্ধপ বন্ত্রথণ্ড পুরাতন ধুতি ব1 শাড়ী হইতে কাটিয়া অথব। নূতন মলমল 
কিনিয়! প্রায় এক হাত ল্। ও প্রায় এক হাত চওড়া টুকর? কাটিয়া! একক 
রাখিয়1, অথব1 দুইটির কিনার! সেলাই করিয়া জোড়া দিয়! ব্যবহার 
কর! যায়। 

এইক্প প্রায় আটটি টুকরা বাক্সে রাখিতে হইবে । ব্যবহৃত কাপড়গুলি 
কাটিয়া শুকাইয়। আবার ব্যবহার কর] যাইবে । শেষ হইবারঃ অথবা & দিন 
(যেটা অধিক ) পরে সেগুলি ধোপার দ্বারা কাচাইয়। বাক তুলিয়া রাখিবেন। 


রি তু একেবারে বন্ধ হইবার পরে ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিক্ল হইতে ডিশ্বাস্মোটন হয় না। 
সথতরাং, বয়ঃসন্ধির পুর্বে যেক্ূপ যোনিপথের অঙ্নত্ব থাকে না, খতু সংহারের পরও তদ্রুপ থাকে 
না। তখন জরারুঃ ডিম্বাশয়, যোনিপথ গ্রসৃতি জনদেশ্রিয়গুলি ক্রমশ শুফ ও সঙ্কুচিত 
(4+0০2115) হইয়া যায়। এইজনা? রক্ষী জীবাণু এবং যোনির অন্ত্বহীন বালিকার সতীচ্ছদ 
যেরূপ তাহাকে বীজাপুদুষণ হইতে কতকট! রক্ষা করে, বৃদ্ধার সংস্কীর্ণ যোনিমুখও তক্প 
তাহাকে উক্ত বিপদ হইতে ক্তকটা রক্ষা করে। 


মাতৃমঙ্গল ১০১ 


(খ) প্রায় ৮ আঙ্গুল চওড়া! ও প্রায় এক হাত লম্বা! কাপড়ের একটি 
ফালি লম্বালম্বি ছুই ভাজ করিয়া তাহার ছুই প্রাস্ত কোমরের দড়িতে 
বাধিবেন। আ্াবপথের সম্মুখে অপর একটি ধৌত বস্ত্র কয়েক ভাত করিয়া 
উক্ত ফালির ভিতরে রাখিবেন। ভিজিয! গেলে এ ভাজ কর! প্যাড বদলাইয়া 
সেটি ফেলিয়! দিবেন অথব। কাচিয়। রাখিবেন । ফালিতে দাগ লাগিলে তাহাও 
কাচিয়! লইবেন । এইব্ধপ ৩-৪টি ফালি আর প্যাডের কাপড়, কাচিয়। ব্যবহার 
করিলে ৮টি এবং ফেলিয়! দিলে ১০-১৫টি আবশ্টাক হইতে পারে । 

(গ) কোমরের ফালির মাঝখানে নেংটির ৪-৫ অঙ্গুলি চওড়া কাপড়টির 
এক প্রান্ত সেলাই করিয়। ইংরেজী টি অক্ষরের (৫) আকারের বন্ধনী ৩-৪টি 
তৈয়ার করিয়া বাক্সে রাখিলে আর এ দুইটি আলাদ!1 খু'জিতে হইবে না। 
ব্যবহার করিবার সময় প্রথমে ফালিটি কোমরে বাধিয়া কাপড়টির খোল! 
প্রাস্তটি সামনের দ্রিকে ফালির নীচে দির! টানির। ঘুরাইয়া আনিয়। পিছনের 
দিকে লইয়! গিয়! ফালিতে বাধিবেন। ূ 

ভিতরে স্তানিটারী প্যাড রাখায় বিশেষ ক্ষতি নাই তবে বাহিরে 
ব্যবহার করাই ভাল । 

(৬) এই সময়ে পুষ্টিকর আহার্য যথা, ছুধঃ ডিম, মাছ, মাংস, মোটা আটা! 
প্রভৃতি গ্রহণ করা কর্তব্য। অধিক শ্বেতনার জাতীয় খাছ ( যথা ভাত, আলু, 
রুটি, চিনি, গুড়, মিষ্টান্ন ) এবং অধিক মগলাযুক্ত খাদ্য গ্রহণ কর। ঠিক নয়। 

(৭) অপর লময়ে মালাই (কুলফি ) বরফ খাইলে অথবা! বরফ জল পান 
করিলে যদি ক্ষতি না! হয় তবে এঁ সবে কোনও ক্ষতি হইবে না। 

বিশেষ জুষ্টব্য :-:সকলের জন্ত সাধারণভাবে উপরোক্ত উপদেশগুলি 
দেওয়! হঈল। যদি কেহ দেখেন যে কোনও বিধে তাহার সহ হয় না, তিনি 
অবশ্যই তাহ! করিবেন না। যে কার্য অধিকাংশের পক্ষেক্ষতিকর নহে, তাহাই 
আবার একজনের অনিষ্ট করিতে পারে । সকলের নিজ নিজ শরীরের বিশেষ 
মেজাজ বুঝিয়া! চল! উচিত। 

খতুকালে অস্বাভাবিক লক্ষণ 

খতুকালে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক লক্ষণও প্রকাশ পাইতে পারে যথা,-_ 
€১) তলপেটে ও কোমরে যন্ত্রণ।। 

প্রতিকার-_শুইয়া থাক! উচিত। তলপেটে গরম জলভরা বোতল বা 
রবারের ব্যাগ দ্বার সেক দিলে অনেক সময় আরাম পাওয় যায় । একমাত্র 
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অত্যল্প রক্তশ্রাবের সহিত ব)থ। থাকিলেই এরূপ সেঁকে আরাম বোধ হইবে । 
স্বাভাবিক বা বেশী পরিমাণে শ্বাব থাকিলে সেক ন| দেওয়াই ভাল । কারণ, 
তাহার ফলে আব বৃদ্ধি পাইবে । যন্ত্রণ। লাঘবের জন্ঘ উপযুক্ত মাত্রায় সারিভন 
(58:190), ভেরামন্‌ (৬6::97)00) ইত্যাদি ওষধ সেবন করা যাইতে পারে 
সেবন বিধি ওষধের সঙ্গেই থাকে । সন্দেহ হইলে ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া 
মেবন করা উচিত । 

(২) অত্যধিক রক্তআাব। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৩-৪ বারের বেশী কপনী 
(10957) বদলাইতে হইলে বুঝিতে হইবে শ্রাব অধিক পরিমাণে হইতেছে । 
আবের সহিত রক্তের চাপ বাহির হইলে তাহাও অন্বাভাবিক লক্ষণ । 

প্রতিকার--শয্যাত্যাগ কর! নিষেধ । শীঘ্র ডাক্তারের সাহায্য পাইবার 
সুবিধা না থাকিলে, বোরিক তুল ব! গজ € 02025) গরম জলে ফুটাইয়া, 
ঠাণ্ড। হইলে, উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হস্তে নিংড়াইয়। তাহ! প্রসব-পথের ভিতর 
ঠাধিয়। দিতে হইবে । ২৪ ঘণ্ট1 পরে উহ বাহির করিয়] নুতন তুল। দিতে 
হয়। তলপেটে বরফ অথব। ঠাণ্ডা! জলের পটি দেওয়। যাইতে পারে । 

€৩) অত্যল্প রক্তজআ্াব। 

প্রতিকার--(ক) তলপেটে গরম ভূষির পুলটিস দিলে উপকার হয়। 
দুই ঘণ্ট। অন্তর এই পুলটিস বদলাইতে হয়। 

(খ) বড় গামলায় বা! টবে সহমত গরম 'ল রাখিয়া! তাহাতে কোমর 
পর্যন্ত ডুবাইয়। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে কিংব1 অল্প গরম জলের ডূশ লইলে 
কখন কখন শ্রাব ঠিকমত হইতে পারে | | 

(৪) বেশী দিন রক্তআব থাক । 

প্রতিকার--অত্যধিক রক্তন্্রাব বন্ধ করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিতে হয় 
এই ক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজ্য । 

(৫) অনিয়মিত ও অপরিমিত আব । 

খতুতাব অনিয়মিতভাবে অনেক সময় অতি অল্পবয়স্ক! বালিকাদের মধ্যেও 
দেখু! যায়। আট নয় বৎসরের মেয়েরও খতুজ্রাব হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত 
আছে। ইহ! অপেক্ষা! কম বয়সেও মেয়েদের ইহা! হই! থাকে বলিয় শুন! 
যায়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, সকল রক্ততআ্বাবই খতুত্রাব নয়। 
আত্যন্তরিক কোনও পীড়া, ক্ষত ব৷ ফোড়ার জন্ঠও রক্তআ্াব হইতে পারেন৷ 

কোন্ঠকাঠিছ্য আমাদের দেশের নারীদের একটি সাধারণ রোগ । অনেক 


মাতৃমঙ্গল ১০৩ 


ক্ষেত্রে খতুম্রাবের সময় ব্যথা ও অন্ুবিধা এই জন্যই বৃদ্ধি পাইয়। থাকে। 
সুতরাং মাসিক আরম হইবার পূর্বেই যাহাতে কোষ্ঠকাঠিন্ দূর হয় তাহার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

কোষ্ঠকাঠিন্ঠের প্রতিকারের কথ! “গর্ভাবস্থায় বিধিনিষেধ” শীর্ষক আলোচনায় 
পরবর্তী অধ্যায়ে বল! হইয়াছে । 

মোট কথা, অনিষ্বমমিত ও অপরিমিত আব হুইলে চিকিৎসকের 
উপদেশ গ্রহণ করাই কর্তব্য। সবজান্তা আত্মীয়-স্বজন, পাড়।-প্রতিবেশী, 
হাতুড়ে ডাক্তার, ঘরে পড়া হোমিওপ্যাথ কবিরাজ বা! হেকিমের উপর নির্ভর 
ন। করিয়| যথাসাধ্য পাস করা ভাল ডাক্তার দেখানো! উচিত 1 . 

(৬) আরও নানারূপ অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে; কষ্টথতু 
বা বাধক, অনিয়মিত খতু, জ্বর; বিবর্ণ ও ছুর্ধযুক্ত আ্াব ইত্যাদি । এই সব 
লক্ষণের স্থচিকিৎস। হওয়। বাঞ্ছনীয় । 

খতুকালীন নিয়মাদি যথাবিধি পালন না করিলে, জরায়ু, ডিম্বকোষ ও 
ভিদ্ববাহী নলের (ফ্যালোপিয়ান টি উব) প্রদাহ হইলে, জরায়ুর স্থানচ্যুতি ঘটিলেঃ 
মেহ, গরমি প্রভৃতি কারণে জননেন্দ্রিয়ে ক্ষত হইলে এবং জরাফুতে “টিউমার 
ব। “ক্যান্ার? হইলে উক্ত অস্বাভাবিক লক্ষণাদি প্রকাশ পাইতে পারে । 

খতুমতীর স্বামী-সহবাস অপ্রশস্ত ও বর্জনীয় হইলেও এই অবস্থায় 
নারীর রতিবাসন। অত্যধিক উদ্দীপিত হইলে তাহার অন্থরোধ বা সম্মতিক্রমে 
উভয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলে এবং আব কম থাকিলে উভয়ের জননেন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ 
পরিচ্ছন্নত। রক্ষা! করিয়। পাবধানতার সহিত সহবাস করিলে বিশেষ কোনও 
ক্ষতি হয় না বলিয়া আধুনিক ডাক্তারগণের অভিমত । ঘ্বণা ও বিরক্তি হয় 
এবং রোগ সংক্রমণের ভর থাকে বলিয়াই এই অবস্থায় সহবাস অপ্রপত্ত এবং 
সাধারণত পরিত্যজ্য | 

ধাতু বন্ধ হইবার বয়স 

আমর৷ পূর্বেই দেশভেদে মেয়েদের বয়োপ্রাপ্তির বয়সের তারতম্যের উল্লেখ 
করিয়াছি। গ্রীন্মপ্রধান দেশে এগার কিংবা বার শীতপ্রধান দেশে চৌদ্দ হইতে 
আঠারে! বৎসর বয়সে সাধারণত মেয়ের! বয়্োপ্রাপ্ত হইয়। থাকে। 

ডাঃ বয়েড (7২, 8, 139556 ) ভাহার ০০2/:01160 221500009. এ 
বলেন যে,বিলাতের ও নাতিশীতোষ্ দেশগুলির এযাংলে! স্তাকসন্‌ বালিকাদের 
১০ হইতে ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যে খতু আরভ হয়। যে সকল বালিকাদের 
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১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত খাতু না হয় সে সব ক্ষেত্রে তাহার কারণ অহ্সন্ধান করিয়! 
প্রতিকার করা উচিত। এ সব দেশে সাধারণত ৪৭ হইতে &০ বৎসর বয়সের 
মধ্যে খু একেবারে বন্ধ হয়। ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী দেশগুলির এবং 
ভারতীয় বালিকাদের খতু পূর্বোক্তদের অপেক্ষা পূর্বে আরম্ত*্হয় । 

অন্যদিকে আবার ৪২ হইতে ৫০ বৎসর বয়সের পরে স্ত্রীলোকের খতুআব 
চিরদিনের জন্ বন্ধ হইয়া যায়। ইহাকে খাতুসংহার (20539785) বলে । 

নিম্নলিখিত নকশায় ( (2015) সুস্থ নারীদিগের খতু আরম্ভের বয়স 
অন্থসারে খতু বন্ধ হইবার মোটামুটি বয় দেখানো! হইল। সাধারণত এইকব্নপই 
হয়ঃ তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে ইহার ব্যতিক্রমও হয়। 


আগ্যখতুর খতু বন্ধ হয় কোন্‌ 
বয়ন বয়সের মধ্যে 
১৩ ৫০-৫২ 
১১ 8৮৫ ৩ 
১৭. ৪৬৮৪৮ 
১৩ ৪৪-৪৬ 
১৪ ৪২-৪৪ 
১৫ | ৪০৪ 
*ঙ ২৩৮-৪ ৯ 
৯৫ ৩৬-৩৮ 
১৮ ৩৪-৩৬ 
১৯ ৩২-৩৪ 
২৩ ৩০-৩২৭ 


দেখা যাইতেছে যে যাহাদের যত তাড়াতাড়ি খতু আরম্ভ হয় তাহাদের 
তত বিলম্বে উহা শেব হয়? পক্ষান্তরে যাহাদের যত বিলগ্বে আরস্ত হয় 
তাহার্দের তত তাড়াতাড়ি শেষ হয়। 

পরবর্তী সময়ে কিনযে প্রমুখ আমেরিকার আইওয়1 বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
অধ্যাপকবৃন্দের গবেষণা দ্বারাও এই সিদ্ধান্ত সমধিত হইতেছে । কারণ, 
তাহার! বলেন যে, যে পুরুষের! কম বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হয়, তাহার] প্রায় 
তখন হইতেই কোনও না কোনও প্রকার যৌনক্রিয়া আরভ্ভ করে, যাহার! 
বিলম্বে যৌবন প্রাপ্ত হয় তাহাদের অপেক্ষা ইহাদের অধ্বিক বয়স পর্যন্ত যৌন 
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ক্ষমতা অধিক থাকে । অধিকবার এবং অধিক বয়স পর্যস্ত যৌন ক্রিয়ার 
ফলেও তাহাদের যৌন ক্ষমতার লাঘব হয় না। (953:09] 73511952001 
12 05 70021901121 ১৯৪৮১ ২৯৮১ ৩০১১ ৩২৫ পৃষ্ঠ! )। 

কিন্ত, তাহার! ইহাও আবিষ্কার করিয়াছেন যে, পুরুষদের ক্ষেত্রে যৌবন 
প্রাপ্তির বয়ম ও যৌন আচরণের মধ্যে যেব্ধপ সম্পর্ক দেখা যায়, নারীদের 
ক্ষেত্রে এঁ উভয়ের সেরূপ পরিক্ষার সম্বন্ধ দেখা যায় ন। | (8091 73199- 
10070 22) 01521772720 5520915 ১৯৫৩১ ৬৮৬ পৃষ্ঠ! ) অন্তত থু আর 
ও শেষ হওয়ার বয়লের মধ্যে স্পট যোগাযোগ দেখা যায়। 

বহু সন্তান প্রসব অথব। গুরুতর পীড়ার ফলে ৩০ এর কোঠার শেষের দিকে 
অথবা! ৪* এর কোঠায় গোড়ার দিকে (অর্থাৎ ৩৮ হইতে ৪২ এর মধ্যে) 
খতুবন্ধ এবং আহ্ষঙ্গিক পরিবর্তন হইতে পারে । আবার অস্ত্রোপচারে উভয় 
ডিম্বাশয় বাহির করিয়! লইলে, অথব! একস্-রে বা রেডিয়াম দ্বার! চিকিৎসার 
ফলে সেগুলি নষ্ট হইলে, যে কোনও বয়সে উহ! হইতে পারে । যদি অস্ত্রোপচার 
দ্বার! জরায়ু বাহির করিয়া লওয়। হয় কিন্তু ভিত্বাশয় দুইটি থাকে, তাহ1| হইলে 
যদিও খতু ও সন্তান ধারণ ক্ষমতা লোপ হয়, তবুও খতুবদ্ধের আন্ষঙ্গিক 
পরিবর্তনগুলি সাধিত হয় না! । 

খতুমংহারের পর আর ভিহ্বপ্ফোটন হয় না, খতুত্াব বন্ধ হয় এবং স্ত্রীলোক 
আর গর্ভবতী হয় না । কদাচিৎ দুই এক ক্ষেত্রে খতুবন্ধ হইয়া]! যাইবার পরেও 
কোনও কোনও স্ত্রীলোককে সন্ভানধারণ করিতে দেখ! গিয়াছে, কিন্তু তাহার 
কারণ এই যে, তখনও ভিম্বন্ফোটন হইতে । খতু নিতাস্ত আকন্মিকভাবে 
চিরতরে বন্ধ হইয়! যায় না; সাধারণত ২-৩ বৎসর ধরিয়। খতুশ্বাব অনিয়মিত 
হইতে হইতে পরিশেষে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। 

এই অবস্থায় স্রীলোকদের শারীরিক ও ষানমিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটে বটে 
কিন্ত সচরাচর কুসংস্কারপূর্ণ ও ভীতিগ্রদ যে সকল লক্ষণের কথ শুন! যায় 
তাহার মূলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য মাই। যথ| অনেকের ধারণ! আছে যে, 
খতু বন্ধের পরে স্ত্রীলোকের আর সহবাসের আকাঙ্ক্ষা থাকে না এবং 
সহবাসে ব্রতী হইলেও আর পুলক অনুভব করে না। ইহ। সম্পুর্ণ ভ্রমাত্মক 
বরং আর সম্তান হইবার আশক্ক1 নাই বুঝিয়! পূর্বের বামনা! গর্ভভয়ে দমিত 
থাকিলে তাহ! ছাড়। পায়। তবে পুরুবদের মত তাহাদেরও বার্ধকোর 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সহবাসের আকাজ্ষা ও পুলকের তীব্রতা, কমিয়া আনে । 
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অপর পক্ষে অনেকে আবার মনে করে যে খতু বন্ধ হইয়! যাইবার পরে আর 
সম্তানধারণের একেবারেই সম্ভাবন! থাকে ন]। বাস্তবিক পক্ষে এই 
অবস্থার সামান্ত পরেও ডিম্বশ্ফোটন হইতে পারে, অনেক সময়ে 
জন্মনিরোথের বিভিন্ন উপায় খতু বন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই পরিহার করিলে কখন 
যে শেষবারের মত বন্ধ হইয়! গেল তাহা সহসা জান! যায় না, কারণ তাহ! 
হইবার ২-১ বৎসর পূর্ব হইতে খতুত্রাব বিলম্বিত ও অনিয়মিত হইতে থাকে । 
সুতরাং এই সময়ে গর্ভাধান হইলেও হইতে পারে । সেইজন্ত সন্তানধারণের 
আপত্তি থাকিলে খ্তুবন্ধের পরেও একবতসর কাল জগ্মনিরোধের 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। 

কৈশোরের খতুআ্রাব যেমন প্রাকৃতিক বিধান প্রৌঢ় বয়দে খতু বন্ধ 
হওয়াটাও দেইন্সপ এবং একেবারে খতু বন্ধ হইবার ২-১ বৎসর পূর্বে ও পরে 
গুরুতর কোনও শারীরিক পরিবর্তনের আশঙ্কার কারণ নাই। পরিবর্তনের 
মধ্যে সাধারণত, খতুত্রাবের স্থারিত্বকালঃ ব্যবধান ও পরিমাণ অনিয়মিত হয়; 
জননেন্দ্রিয়সমূহ সঙ্কুচিত হইতে থাকে ; স্তন শুক্ক হইয়। যায়; আবার অনিদ্রা 
অগ্নিমান্দ;, অজীর্ণত| ও মানসিক অবসাদ ইত্যাদিও সাময়িকভাবে দেখা দিতে 
পারে। কাহারও কাহারও, বিশেষত চিরকুমারী, বাল বিধবা, বন্ধ্য1 প্রভৃতিদের 
মধ্যেঃ এসময়ে হঠাৎ লালপার আধিক্য আসিতে পারে। এই পরিবর্তনের 
কারণ ভিন্বকোবের সক্রিয়তা ভ্রাপ এবং আভ্যন্তরিক হরমোহন ক্ষরণের 
্ব্পত1। 

এই অবস্থায় প্রথম সাবধানতা ঃ- দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ ; কারণ 
আশঙ্কার কোনই হেতু নাই । মনের প্রফুল্লতা রক্ষা কর1 নিতাস্ত অপরিহার্য । 

দ্বিতীয্ন সাবধানতা £__অতিভোজন পরিহার এবং জননেন্ত্রিয়সমূছের 
পরিচ্ছন্নতা রক্ষা। জাধারণ অবস্থার €কোন ব্যতিক্রম দেখা দিলে 
অবিলন্দে পাস করা চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ কর! উচিত। 

পুরুষের অন্ুরূপ অবস্থা 
" নারীর মধ্যে যেমন খতুত্রাব চিরতরে বন্ধ হইবার লক্ষণ প্রকাশ পায়, 

পুরুষের মধ্যেও পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে তেমনি একটি পরিবর্তনের ভাব 
আসিয়। থাকে । খতুজ!ব বন্ধ হুইয়। গেলে নারীর সন্তানোৎপাদিক। ক্ষমত! 


ঞ জন্মমিরোধ$বা! জন্মশান সন্বদ্ধে আমার লিখিত “জন্মনিয়ন্ত্র--মত ও পথ” পঞ্চম সংস্করণ 
ও 09150091150 0875106১006 দ্রষ্টব্য । 


মাতৃমঙ্গল ১০৭ 


লোপ পায়; পুরুষের জীবনেও এমন একটি সময় আসে যখন তাহার অপর 
সকল শক্তির গ্ভার় যৌন-শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে হান পাইতে থাকে । সাধারণত 
পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের সময় হইতে পুরুষের যৌন-জীবনে ক্রমে ভাটা 
পড়িতে থাকে এবং এই ভাটার জের দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়। নারীর বেলায় 
যেরূপ সম্তানোৎপাদ্দিক। শক্তি চিরতরে লোপ পায়, পুরুষের বেলায় তাহা 
হয় না। অধিক পরিণত বয়সেও পুরুষের উহ! সম্পুর্ণ লোপ পায় না; 
অশীতিবর্ধ বৃদ্ধের সম্তানাদি জন্মিয়াছে এবপ ঘটনা জগতে বিরল নয়। মান 
দেশে দীর্ঘজীবী পুরুষের অস্তিত্বের খবর আমর! পাইর! থাকি । কেহ 
১২০ বৎসর, কেহ ১২৫ আবার কেহ বা ১৩০ বৎসর বাঁচিব! রহিয়াছে । 
কয়েক বৎসর পূর্বে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ব্যক্তি তুরস্কের অধিবাসী জারে। 
আগার জীবন-ইতিহাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । আমার জনৈক 
আত্মীয় অনেক বিলম্বে বিবাহ করেন; তিনি প্রায় ১২৫ বৎসর কাল 
জীবিত ছিলেন। ৮০-৯০ বৎসর বয়সেও তাহার সন্তানা্ি জন্মিয়াছিল। 
রবিবার ৬ই জানুয়ারি ১৯৪৬ এর অমুতবাজার পত্রিকায় মিষ্টার প্রিসটুলি 
(60155055 ) আরমিনিয়ার একটি গ্রামে কয়েকজন শতামু দেখিয়াছেন 
বলির! লিখিয়াছেন | 

নারীর খাতুআব বন্ধ হওয়ার মত অনুন্ধপ €কান ব্যাপার 
পুরুষের ঘটে না।* 


* নারীদের এত বয়সে সন্তানজ্জের সম্ভাবনা! থাকে ন1। বতু সংহারের এক বৎসরের পর 
আর তাহারা সন্তান ধারণ করে না। 

কত বেশী বয়সে নারীদের সন্তান হইতে দেখ গিগ্নাছে এ প্রশ্নও অনেকে করেন | ডাঃ কিশ. 
বলেন ডেনমার, সুইডেন এবং আরারস্যাণ্ডে শতকর1:৩ হইতে ৪ জন নারী পর্গশের পরও 
সন্তান লাভ করেন। তবে সাধারণত ১৫ হইতে ৪৫ই সপ্তান ধারণের বযস। আমাদের দেশে 
১২ হুইতে ৪২ পর্যস্তই এইক্প সাধারণ বয়স ধর! যায় । পঞ্চাশের পরে গর্ভাধান বড় একট! 
দেখ! যার না। 


০৭4০ 


জননকোধষসমূহ 
ভিন্ 


খহ্‌আবের সঙ্গে ডিথ্বস্ফোটনের সম্বন্ধ আছে এ কথা পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
সাধারণত দুই খতুআ্রাবের মধ্যবতীঁ সময়েই ডিগ্বপ্ফোটন হইয় থাকে । 

এই ডিন্বই সন্তানের প্রথম উপাদান। নারীর ডিম্বের অস্তিত্ব সন্বন্ধে 
প্রাচীনকালের লোকের ধারণাই ছিল না! । “মানবজাতির মধ্যে প্রজনন" 
অধ্যায়ের “প্রজনন-বিজ্ঞানের ইতিহাস? অনুচ্ছেদে বলিয়াছি যে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে 
ফন্‌ হেলার (০13 7751167) ভেড়ীর উপর পরীক্ষা! চালাইয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন যে, ভিম্বকোষ হইতে কোনও-একটা-কিছু জরায়ুতে 
আগমন করিবার ফলেই তথায় ভ্রেণের স্ষ্টি হয়। ইহার পর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে 
ফন্‌ বেয়ার (৬০। 13591) সর্বপ্রথম নারীর ডিম্ব আবিষ্কার করেন। 

“ডিম্ব হইতেই সকল প্রাণীর জন্ম৮ বলিয়! যে সাধারণ প্রবাদ আছে 
তাহা অনেকাংশে সত্য । 

নারীর ডিন্বের ব্যাস এক ইঞ্চির ১২০ ভাগ্গের এক ভাগ্। ইহা 
এত ক্ষুদ্র যে খালি চোখে সহজে দৃষ্ঠ হয় না । পরবর্তী চিত্রে হাস এবং 
মুরগীর ডিঘ্বের আকারের তুলনায় নারীর ডিম্বের ছয় গণ বধিত বিল্দুও 
অপেক্ষাকৃত কত কুদ্র তাহাই তুলনামূলকভাবে দেখানো হইয়াছে । 

নারীর ডিম্ব কোথায় উৎপন্ন হয় এবং কি ভাবে ফাটিয়া! বাহির হইয়| 
আসেসে সম্বন্ধে ধারণ! করিতে হইলে আতভ্যস্তরিক জ্ী-জননেন্ত্রিয়সমূহের 
অবস্থিতির কথ! মনে করিতে হইবে। 

' নারীর জরারমুর উধ্বাংশে ছুই কোণে ফ্যালোশিয়ান নলঘ্বয় এবং জরায়ুর 
ছুই পার্থে প্রশস্ত বন্ধনীত্বয়ের পশ্চান্তাগে ছুইটি ডিম্বকোষ অবস্থিত। এক 
একটি ডিম্বকোষে শিশুর জন্মের সহিতই প্রায় এক লক্ষ করিয়া ফলিকৃল 
(7011101 ) অর্থাৎ ডিম্ব ও উহার চারি পার্থে একটি বেষ্টনী-কোব অতি 
প্রাথমিক অবস্থায় থাকে । 


মাতৃমঙ্গল ১৩ ৯৯- 


সাধারণত প্রতি ২৮ দ্রিনে কোনও ডিম্বকোষের একটি ডিম্ব পরিপুষ্ট 
হয়। তখন তাহার উপরিস্থিত আবরণ ফাটিয়! যায় এবং উহ! ডিথ্বকোঁষ 
হইতে বাহির হইয় ডিম্ববাহী নলের ঝালর সদৃশ মুখে পতিত হুইয়। এ নলের 
মধ্য দিয়! জরায়ু অভিমুখে চলিতে থাকে (১৩নং চিত্র )। যদি পথের মধ্যে 
পুরুষের শুক্রকীট দ্বার] প্রাণবন্ত ন। হয় তবে উহ! জরায়ুর ভিতরে আপিয়। 


৬০) চর ১ 





(৯7৭ নং চিত্র) 
(মিস্‌ স্ট্রেন অবলম্বনে ) 

১। মুবগীর ডিম ২। নারীর ডিখ (ছয গুণ বধিত সাদা |ধন্দ)। 

৩। হামের ডিম 
যোনিপথে বাহির হইয়। যায়। পুর্বে মনে করা হইত যে, একমাদে একটি 
ডিম্বকোষ হইতে এবং অপর মাসে অপরটি হইতে পর্থায়ক্রমে ডিম্ব বাহির হয়। 
কিন্ত এখন জান! গিয়াছে যে, এই পর্যায়ক্রমতার কোনও নিশ্চয়ত| নাই। 
কখনও কখনও একই ডিম্বকোষ হইতে কয়েক মাপ পর্যস্ত ডিদ্বম্কোটন হইতে 
পারে। আবার 'অন্তটি হইতেও প্রব্ূপ হইতে পারে । 


শুক্র 
এবার আমর! পুরুষের শুক্রের কথা বলিব। শুক্র শ্বেতবর্ণ কফ বা 
ভাতের ফেনের মত ঘন, আঠালো! এবং বেশীক্ষণ জলে ভিজানে। বৃস্বথণ্ডের 


১১০ মাতৃমঙল 


যত গন্ধ বিশিষ্ট রস বিশেষ। শুক্র (552750) সম্বন্ধে আদুর্বেদের মত এই 
যে, ইহ। আমাদের খা্দ্রব্যের সপ্তম বূপ, অর্থাৎ আমাদের খাছ্াকে শুক্র 
রূপান্তরিত হইতৈ মধ্যপথে ছয়বার পরিপাক হইতে হয়? খাছ্দ্রব্যের দ্বিতীয় 
বূপ রস, তৃতীয় রক্ত। চতুর্থ চি, পঞ্চম অস্থিঃ ষষ্ঠ মজ্জ! এবং সপ্তমরূপ 
শুক্র । সুতরাং এই মতে শুক্র যে আমাদের দেহের পক্ষে কত প্রয়োজনীয় 
পদার্থ, তাহ! সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমুর্বেদ ও ইউনানী 
চিকিৎসা-শান্ত্রে এবং হিন্দুদের হঠযোগে ও অন্তান্ত শাস্ত্রে শুক্রকে মাহুষের 
জীবন বলিয়! উল্লিখিত হুইয়াছে।* শরীরের সমস্ত উপাদানের মধ্যে শুক্রই 


১৬ ২ ৩ ঠ ৫ 





১৮ নং চিত্র 

১। মন্তকাবরণ অণুসমষ্তি ২। শ্রীবা ৩। নধ্যভাগ ৪। লেজ ৫ শেষাংশ 
ঘে শ্রেষ্ঠ, পে বিষয়ে বিভিন্ন চিফিৎসা-শাস্ত্রে মতভেদ ছিল না। আমুর্বেদ 
ও ইউনানী শাস্ত্র এ বিবয়ে প্রায় একমত যে খাছ্ছদ্রব্য চতুর্থ বার পরিপাক 
হইয়! মন্তিষ্ের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া. থাকে এবং মস্তিষ্ক হইতে মেরুদণ্ড 
বাহিয়! মুত্রাশয়ে এবং তথা হইতে শিরার সাহাযষেঃ অগুকোবন্ধয়ে প্রবেশ 
করিয়। পঞ্চম পাকে শ্বেতবর্ণ শুক্রে পরিণত হয়। এই সব মত এখন 
অচল হইয়া! গিয়াছে । 

এ সম্বন্ধে আধুনিক শারীরতত্্রবিদগণের অভিমত এই যে, শুক্র অণ্ডকোষ, 
শুক্রকোষ, প্রষ্টেট গ্রন্থিৎ কাউপার গ্রন্থি এবং অন্তান্য কয়েকটি গ্রন্থি-নি€ম্থত 
রস ও শুভক্রকীটের সমষ্টি । অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এক বিন্দু শুক্র 
পর্যবেক্ষণ করিলে দেখ৷ যায় যে, তাহাতে ভালমান অসংখ্য ক্ষুত্্ ক্ষুদ্র কীট 
বিছ্ধমান। ইহার প্রত্যেকটি প্রায় ১/৫০০ ইঞ্চি লম্বা । কীট-দেহ মস্তক, 
মধ্যভাগ ও লেজ, এই তিন ভাগে বিভক্ত । ইহারা দেখিতে কতকট। 
বেখচির মত। লেজটিই সমস্ত কীটের ৯/১০ ভাগ। শরীরের অনুপাতে 
বেঙাচির মাথ। অপেক্ষা! শুক্রকীটের মাথা সরু এবং তাহার লেজ নিজের 
দেহের অনুপাতে বেঙাচির লেজ অপেক্ষা! লপ্বা ; উপরের চিত্রে ওক্রকীটকে 
বভ্গুণ বড় করিয়! দেখানে! হইয়াছে। 

.*. এমরণাধ বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাং।” এ সুত্র এখন অচল বলিয়া ধরা যায়। 
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ইহার] যতক্ষণ অগুকোধ, ব। এপিডিডাইমিসে বিদ্যমান থাকে? ততক্ষণ 
উহাদের কোনও জীবনীশক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্ত যখনই উহার! 
অণ্ডকোষ ও এপিডিডাইমিস হইতে বহির্গত হইয় গুক্রকোষের দিকে ধাবিত 
হয়, তখনই উহাদের জীবনীশক্তি ও গতিশীলতার পরিচয় পাওয়া! যায় এবং 
তখনই উহার! পরিপক্ক হয়। উহার] লেজের সাহায্যে চলিয়৷ থাকে । পুরুষের 
এক-একবারের স্বথলনে গড়ে প্রায় চার ঘন সেন্টিমিটার ( চ! চামচের প্রায় এক 
চামচ) পরিমাণ শুক্র বহির্গত হইয়া থাকে । প্রত্যেক শুক্রস্বলনে মোটামুটি 
২০ হইতে ৫০ কোটি শুক্রকীট বহির্গত হইয়। থাকে । 

শুক্রে শুক্রকীটের অবস্থিতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার । 
প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্গণ ইহার বিষয় অবগত ছিলেন না । ইহার-আবিষ্ফারের 
ইতিহাস আমরা ইতিপৃর্বেই বর্ণন! করিয়াছি । 

অনেকেরই এইবাপ ধারণা ছিল যে রতক্রয়ার সামর্থ্য থাকিলেই মাহ 
সম্ভান জন্মাইতে পারে । কিন্তু ইহ সত্য নহে । যাহাদের শুক্রে বহুল সংখ্যায় 
সবল কীট বিদ্যমান নাই, তাহাদেব শুক্র হইতে সন্তান জন্মলাভ করিতে পারে 
না। আবার পুরুষের শুক্র কিন্তু একাই জন্তান উৎপাদন করিতে 
পারে না', স্ত্রীর ডিন্বের সহিত শুক্রকীটের সংযোগ হওয্। দরকার। 

পর পৃষ্ঠার চিত্রে শুক্রকীট অণ্ডকোবের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে উৎপন্ন হইয়! কি 
করিষ। উপরের দিকে ধাবিত হয় এবং গুক্রকোবে গিয়! সঞ্চিত থাকে তাহ! 
বুঝানে! হইয়াছে । শুক্রকোব হইতে প্রঞ্টেট গ্রন্থির ভিতর দিয় মৃত্রনালী 
বাহিয়। উহার] দীর্ঘস্বননের সময় বাহির হইয়া থাকে । শুক্রকীট বিভিন্ 
গ্রন্থির রসে ভাসমান অবস্থা চলে। 

পূর্বেই বলিয়াছিঃ পুরুষের শুক্রকীট এবং নারীর 'ডিগ্বঃ এই উভয়ের মিলনে 
সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়। থাকে । ৃ 

মনে রাখিতে হইবে -- 

(১) শুক্রকীট জীব এবং সতেজ ; 

(২) ইহার! গতিশীল ; 

(৩) অন্থকৃল অবস্থায় ইহার কয়েকদিন বাঁচিয়! থাফিতে পারে ; 

(8) ইহারা এত বেশী স্পর্শকাতর যে; যদি কোন তরল পদার্থে কিংব! 
তাপের মধ্যে উহাদিগকে স্থাপন কর! হয় অথব1 সঙ্গে সঙ্গে যদি পারিপাশ্থিক 
অবস্কার কোন পরিবর্তন হয় তবে ইহাদের মধ্যে তাহার প্রভাব লক্ষিত হয় ; 





সাধারণ পাঠকে 
কে করিয়া যে সব কল্পিত কাহি লাভ করে কিংব! দূর 
অতীত যুগে মানবলমাজে প্রচ 


মনে শ্বতঃই একটি রথ জাগিবে £ ধর্মীয় ব্যাপারকে 
শী যুগে যুগে বিস্তার 

ক কাহিদীর মতই এইসব. 
ক কাহি 


কর এবং শান্্কারদের গশ্বন্ধে 
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যে অবিশ্বাস আমরা পোষণ কক্নিষ্না থাকি, বিজ্ঞানীর্দের উত্তি সম্বন্ধে কি 
অনুরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস আমাদের মনের কোণে স্কান পাইতেছে না? 

কিন্ত মোটেই তাহা নয়। বিজ্ঞান কেবল উত্ত্ি করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, 
সম্ভব হইলে প্রমাণও রুরিয়! থাকে । 

আমি আমার জনৈক ডাক্তার বদ্ধুর সহযোগিতায় অণুবীক্ষণের সাহায্যে 
এ বিবয়ে পরীক্ষা! চালাইয়! ইহাদের প্রত্যক্ষ করিয়াছি । 

শুক্রকীট পরীক্ষাকালে ২০ ফৌট| বিশুদ্ধ জলে ১ ফোটা এ্যাসেটিক্‌ এযাসিড 
(405০ 4,010) মিশ্রিত তরল পদার্থের মাত্র এক ফৌট! শুক্রকীটের উপরে 
ফেলিলে তৎক্ষণাৎ তাহার! দব মরিয়া! যায়, একটিও সজীব থাকে ন1। 

বিশুদ্ধ জলে সোড! বাইকার্ব (5০৫8. 138097 ) ফেলিয়া ১২ শক্তি 

ক্ষারজাতীয় (411551155) দ্রবণের এক ফৌটা শুক্রকীটের উপর ফেলিলেও 
সমস্ত শুক্রকীট মরিয্া! যায়। সাধারণ জলে অক্পভাব থাকিলে তাহার 
এক ফৌটাতেও ইহার] মরিয়! যায়। 

এ গ্যাসিড ও ক্ষারদ্রবণকে ১।১০০ নরম করিয়। পরীক্ষার দ্বার! দেখ যায় 
যে উক্ত এ্যালিডের সংস্পর্শে আসার প্রায় অধণঘণন্টা পরে দুই একটি 
ছাড়। সব শুক্রকীটই:মরিয়। যায় । কিন্ত ক্ষারদ্রবণে একটিও মরে না। 

টেস্ট-টিউবের মধ্যে এই শুক্রকীটগুলি ২৪ ঘণ্টা বাচিয়াছিল। সকলগুলিই 
এক সঙ্গে মরে নাই; কতকগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী হইয়াছিল । কঠিন 
টেস্টটিউৰের বাহিরে অন্ত কোনও উপযুক্ত স্বানে হয়ত ইহার! আরও দীর্ঘকাল 
বাচিয়া থাকিত। 


৩৮) 
যৌনমিলন ও গর্ভাধান 


যৌনমিলন রঃ 
ভিন্ব এবং শুক্রকীটের একত্র হইবার সুযোগ হয় নারী পুরুষের 
যৌনমিলনে । পূর্ণাঙ্গ মিলনের উপরেই দাম্পত্য জীবনের সুখ শাস্তি অনেক- 
খানি নির্ভর করে। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, যৌনবোধ দৈহিক এবং 


মানসিক। উভয় দিক দিয়! বিচার করিতে গেলে বল! যায়, মনে লালসার 
|. 
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উদ্রেক ও ভোগের চিন্তার ফলে সুপ্ত যৌনবোধ জাগ্রত হয় এবং এ বাসনা 
তৃপ্ত করিতে দেহের প্রয়োজন হয়। 
মিলনকে পুর্ণতর এবং স্জ্ধরতর করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ 

উভয্লেরই নিবিড় সহযোগিতা দরকার । স্থকৌশলে সম্পন্ন রতিক্রিয়া 
উভয়কে্পরম আনন্দ দান করে। 

পুরুষের শুক্রম্থলনই তাহার চরমপুলকলাতেের নুস্পষ্ট পরিচায়ক । স্ত্রীর 
চরম মুভ্ুর্তের চিহ্ছ * তত সুস্পষ্ট নহে বলিয়া অনেক সময়ে সহাহুত্াতি- 
সম্পন্ন স্বামীও এ বিবয়ে অজ্ঞ ও অচেতন থাকেন। সাধারণ লোক তে। এ 
বিষয়ে বেশীর ভাগই উদাসীন থাকে । 

সখ্যতাসন্পন্ন দম্পতির চরমপুলকলাভের লক্ষণের উপর নির্ভর করিতে 
হয় না। তাহাদের মনোভাবের অসক্কোচ আদানপ্রদান পর্ববিষয়েই কর! 
উচিত--এ বিষয়েও বটে । 

যাহ! হউক পুর্ণাজ মিলনেই শুক্রকীট ও ডিম্বের একত্র হইবার সুযোগ 
বেশী হয়। নারীর পুলকাবেগ লাত হইলে জরায়ুর সঙ্কোচন-প্রসারণে শুক্র- 
কীটগুলি উধের্বনীত হইতে পারে এবং এই হেতু সহজে গর্ভাধান সম্পন্ন 
হইতে পারে । উভয়ের চরমতৃপ্তি একই সময়ে হইলে জরায়ুর মুখ খোলার 
সময় শুক্র পিচকারীর বেগে একেবারে জরায়ুতে প্রবেশ করিতে পারে । ইন্াতে 
গভ্” হইবার সম্ভাবন! বেশী থাকে । 

অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, নারীর পুলকাবেগের সহিত গভাধানের 
এই সামান্ত মাত্র সম্বন্ধ রহিয়াছে । পুলকাবেগ নারীর দেহিক এবং মানমিক 
পরিতৃপ্তিদায়ক। নারীর একান্ত অনিচ্ছায় এমন কি ধর্ষিতা নারীর একাস্ত 
অসম্পূর্ণ মিলনেও গভাধান হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে ।1 

গর্ভাধানের জন্ত কেবলমাত্র যোনিপথে যথেষ্ট সংখ্যক সক্রিয় শুক্রকীটের 
আবশ্যক। যন্ত্রের সাহায্যে শুক্রকীট ঢুকাইয়। প্রজননকার্য যেমন গরু 
মহিবাদির মধ্যে চলে তেষনই নারীর বেলায়ও সম্ভবপর | মিলনের সম্পূর্ণ তার 
উপর স্ত্রী-পুক্রষের দৈহিক, মানসিক তৃপ্তি, ও স্বাস্থযোন্নতিও নির্ভর করে । 

নারীর চরম-তৃপ্তি ন। হইলে গভণধান হইতে পারে না, এই ভুল ধারণ” 
বশত অনেক ক্ষেত্রে নারী মিলনের সময়ও উদাসীন থাকিয়া গভাধান এড়াইতে 


পপ মক 


** আমার যৌবৃবিজ্ঞান র খণ্ডে ইহার লক্ষণাবলী বিস্তারিতভাবে লেখা হইয়াছে। 
+ আমার যৌদবিজ্ঞান ২য় থণ্ে দাম্পত্য মিলন সম্বন্ধে বিভৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । 
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চায়। ইহা! অতিশয় নিবৃদ্ধিতার পরিচায়ক। কারণ ইহাতে মিলনের 
আনন্দ হইতে শুধু শুধু বর্চিতই হইতে হয়। এভাবে গভাধান এড়ানো" 
যায় না'। 


গর্ভাধান 


প্রত্যেক নারীর সাধারণত প্রায় প্রতি ২৮ দিনে একটিমাত্র 'ড্ঘ্বিস্বলন হইয়! 
থাকে । ভিষ্ব ও শুক্রকাট-স্থলনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পুরুষের শুক্রকীট 
যৌন-আবেগের সময শুক্রের সহিত নিঃসারিত হইয়! থাকে ঃ কিন্ত নারীর 
ডিদ্বস্বননের সহিত রািক্রিধার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ক€নাই। ডিথ্বকোষস্থ যে ভিম্বটি 
যখন পরিপক্ক ও পরিপু্ হয় ' তখনই সেই ডিম্বটি ফ্যালোপিয়ান নলের ভিতর 
দিয়! আসিয়! জরায়ুতে প্রবেশ করে। 

পুরুষের শুক্র নারীর জরাযুমুখে পঠিত হইলে শুক্রকীটগুলি লেজ নাড়িয়। 
চলিতে চলিতে জরাঘুতে প্রবেশ করে । সাধারণভ উক্ত শলের ( খুব কম 
ক্ষেত্রে জরায়ুর ) মধ্যে শুক্রকীট ডিম্বের শাহত মিলিত হইলেই গভাবান হয়। 

এই গভরধান:নারীর ইচ্ছ!। অনিচ্ছার উপর মোটেই নির্ভর করে না। ক্ষুদ্র 
ক্র অমংখ্য শুক্রকীট কি করিব! জরায়ু এবং ফ্যালোপিয়ান নলে বিচরণ 
করিতে থাকে ১৩ নং চিত্রে তাহাও দেখানো হইফাছে। 

শুক্রকীট ও ডিদ্বের সাক্ষাৎ হইলেই শু ক্রকীটগুলি ডিম্বকে ধিরিয়া ফেলে । 
এই মমস্ত শুপ্রকীটের মধ্যে সবাগ্রগামী শুঞ্কীট ভিম্বগাত্রে জোরে মাথা 
£কিয়া একটু গর্ভের স্্টি করে এবং এই গর্ত ক্রমশ বড় করিয়। ডিশ্বের ভিতর 
তাহার মস্তক ও গ্রীৰা প্রবেশ করার, কীটের মধ্যভাগ ও লখ! পেজটি কিন্ত 
বাহিরেই থাকিয়! যায়। ক্রমে ক্রমে এ মধ্যভাগ ও পেজটি নিস্তেজ ও অচল 
হইয়। লোপ পায়। এই সংযোগ হৃইষা গেলেই ।উদ্বের চারিদিকে একটি 
আবরণ জন্মায়, ফলে অন্ত শুক্রকীট আর উহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। 

২০নং চিত্রে শুক্রকীট ও ডিঘ্বের মিলনের প্রতিকৃতি দেখানো হইয়াছে; 
উভয়েই বহুগুণ বর্ধিত আকারের | 

মনে রাখিতে হইবে এপর্যন্ত ডি্বের প্রাণবস্ত হওয়ার প্রকৃত দৃশ্য কেহ 
দেখিতে পায় নাই। ১১ দিনের জ্রণের আকার দেখ! গিয়াছিল এবং তাহা ও 
মাত্র বিন্দুর মত.ছিল। তবে অন্তান্ত জীব শরীরের ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করিয়াই 
বিজ্ঞানীরা ধিশ্বান করেন যে মানুষের বেলাস্মও এমনতরই হয় । 


১১৬ মাতৃমল 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শুক্রকীটের গতিবিধি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে 
যে শুক্রকীটের গতি ভ্রত এবং চঞ্চল এবং এই গতি লক্ষ্যহীন ও বিভিন্ন দিকে 
অর্থাৎ উপরে, নিয়ে এবং চক্রাকারে হইয়া থাকে। 
প্রসব পথে সঞ্চিত শুক্রকীটসমূহ কোন শক্তিবলে চালিত হুইয়৷ জরায়ুমুখের 


(২* নং চিত্র) 
১। ডিম্বে প্রবেশোদ্ভত শুক্রকীট 
২। ডিস্বে প্রবিষ্ট শুক্রকীট 
৩। ডিম্বের বহিরাবরণ 
৪ | ডিম্বের অস্তরভাগ 
& | নিউক্লিয়াস 





মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া আরও উপরে চলিয়। যায় ? ইহ] বাস্তবিকই আশ্চর্যের 
বিষয় নয় কি? এই সম্বন্ধে নিয়লিখিত কারণসমূহ উল্লেখ কর যায় £-- 

(১) অভ্যন্তরস্থ ডি এমন কি স্ত্রীলোকের ডিম্বকোবদ্বয়ও শুক্রকীটকে 
আকর্ষণ করিতে পারে । ইহ]! রাসায়নিক আকর্ষণ। 

প্রজনন-ক্রিয়ার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভিস্ব 
ও সুক্রকীটের মধ্যে একটি স্বাভাবিক আকর্ধণী শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে । 

এইব্ধূপ আকর্ষণ যে আছে তাহা পরীক্ষাগারেও লক্ষ্য কর। গিয়াছে । দেখা 
গিয়াছে যে, শুক্রকীট এক টুকর! কাচের উপর শুক্র-রসে ভালির। বেড়ায় 
ও এপ্দিক ওদিক চলিতে থাকে । নর বা নারীর শরীরের অন্ত কোনও অংশ 
উহাদের সন্নিকটে রাখিয়া! দিলে উহাদের গতিবিধির কোনও ব্যতিক্রম হয় ন1। 
কিন্ত নারীর জরামু বা ভিম্বকোষের খানিকট! রাখিলে তাহার দিকে উহার! 
চুষ্ষকাক্ক্ লৌহের মত ধাবিত হয়। 

অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, শুক্রকীট ডিদ্বের দিকে এমন সবলে 
আরুই হয় যে, শুক্রকীট জরায়ুর মধ্যে ডিম্বের সাক্ষাৎ না! পাইলে ডিম্বের 
সন্ধানে ফ্যালোপিয়ান নলের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মেখানেও ভিম্বের সন্ধান 
ন।' পাইলে আরও সম্মুখে অগ্রসর হুইয়। ভিম্ববাহট নলের অপর প্রান্তে বস্তি- 
কোটরে গিয়! উপস্থিত হয়। 

(২) কোটি কোটি গুক্রকীট যতটুকু স্থান পার তাহাতে লক্ষ্যহীনভাবে, 
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ঘুরিয়। বেড়ায় বলিয়া কতকগুলির উপরে চলিয়! যাওয়াট! অস্বাভাবিক নহে । 

(৩) নাদ্দীর চরমপুলকের ময় জরাধুর মুখ পর পর ভ্রুত খোলা ও বন্ধ 
হওয়া জনিত আকর্ষণ (510602)। 

(8) যোনিপথের স্বাভাবিক সক্ষোচন-প্রসারণের ফলে শুক্রকীটসমূহ 
বহির্ভাগে কিংবা উধ্বদেশে--উভয়দিকেই উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে 

উপরে উল্লিখিত সমুদয় ব। তন্মধ্যে কতকগুলি কারণেই শুক্রকীট জরায়ুর 
মধ্য দরিয়া ভধ্ব দিকে'গমন করিয়া থাকে। 


উদ্ভিদজগতে গর্ভনংযোগ 


উত্তিদূজগতে পুষ্পরেণু 'ক করিয়া লঞ্থ। আশ ফেলিয়৷ স্ত্ী-স্তবকের সারাট। 
দেহপথ অতিক্রম করিয় নীচে ডিম্বকগুলিকে প্রাণবন্ত করে তাহা কম বিস্ময়ের 
কথ! নহে । পাঠক-পাঠিকার এই ব্যবস্থার বর্ণন। তৃতীয় অধ্যায়েই পাইয়াছেন | 

এখানে আরও বিল্মরের বিষয় এই যে, শুক্রকীটের মত পুষ্পরেণু গতিশীল 
নয় তবুও ইহ! কি করিয়া 1ডদ্বের সন্ধানে ঠিকমত 'পা৷ বাভায়? ? 

ডিথ্ের প্রতি পুষ্পরেণুর রাসায়নিক আকর্ষণই এই সংযোগে মাহায্য 
করে বলিয়৷ বিশ্বাস | 

মনে রাখিতে হইবে যে, জরায়ু গীত্রের অনুপযুক্ততা বা অন্য 
কোন কারণের দরুন যথা সিফিজিলের বিষের জন্য ভিম্বটি জরা মুর 
মধ্যে টিকিতে ন। পারিয়। বাহির হইয়া যাইতে পারে ও অনেক 
ক্ষেত্রে যায়। তাহা হইলে আর গর্ভাধান হয় ল|। 

আণুবীক্ষণিক এক-কোষ-বিশিষ্ট জীব এবং গাছপালার মধ্যেও যৌন- 
মিলনের স্থচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্বয এই মিলনের প্রক্রিয়া! সকল 
ক্ষেত্রে একক্নপ নয়। উচ্চতর শ্রেণীর জীবের মহধ্য যে মিলনের বৈচিত্র্য 
দেখিতে পাওয়া যায় তাহার লার কথা এই যে, নূতন জীৰ ₹ষ্টি ব্যাপারে স্্ী 
ও পুরুষ উভয়ের জনন-কোষ (5 ০5119) মিশিয়। ভিন্ন এক বস্ততে পরিণত 
না হইলে বংশবৃদ্ধি ঘটে না। এই কো ছুই জাতীয় :--(১) পুরুষের শুক্রকীট 
এবং (২) স্ত্রীর ভিম্ব। যৌন-মিলন: উচ্চস্তরের জীবের বংশবুদ্ধির অন্ততম 
উপায়। ক্রমবিবর্তনের ইহ! এক পরিণতি । 


০ ৯ -) 
প্রজননের ব্যর্থতা-_বন্ধাত্ব প্রতিকার 
(50910]1 ৪00 15 ০816) 


গর্ভাধান সঙ্গমের ফল-_বিবাহের চরম সাফল্য 


নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহের ফলের দিক হইতে যে স্ুষ্পষ্ট পার্থক্য 
বিদ্ধমান রহিয়াছে, তাহ! সন্তানের জন্ম। নারী-পুরুষ হয়ত বা পমান পুলকে, 
সযান উৎসাহে মহবাপ করিয়া থাকে | কিন্ত উভয়ের দারিত্ের মধো পার্থক্য 
এই যে, শুক্রম্থগনের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষের দায়িত্ব প্রায় শেষ হয়। কিন্ত 
গর্ভাধানের সঙ্গে সঙ্গে নারীর দারিতৃ প্রকৃত পক্ষে আরম্ত হয় মাত্র । 

মানসিক পরিস্থিতির দিক হইতেও স্ত্রী-পুরুষের যধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে । 
পুরুষ শ্রিথতমাকে তাহার প্রণয়িনী স্ীব্ূপে পাইত্তে চায় । আর নারী চায় 
তাহার প্রিয়তমকে নিজের সন্তানের পিতাব্ধপে পাইতে ॥ পুরুষের অণ্তুরে 
সাধারণত পিতত্ব সন্তর্পণে আত্মগোপন কারিয় থাকে ; নিজের ওুরস-জাত 
সম্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার পূর্বে সে সেই পিতৃত্বের বিশেষ সন্ধানই রাখে 
না। কিন্ত নারীর মাতৃত্ব অর্ধজাগত হয় তখনই--যখন সে শৈশবে পুতুল 
লইয়] খেল। করে । 

অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে হয় না তাহা! নহে । এমন অনেক লারী আছে, 
যাহাদের মধ্যে মাতৃত্ব-বোধ অতিশষ অল্প এবং এমন অনেক পুরুষও আছে 
যাহারা সন্তানের অস্তিত্ব ব্যতীত বিবাহের কল্পনাই করিতে পারে না। কিন্ত 
ইহ1 সাধারণ ব্যাপার নহে, ব্যতিক্রম মাত্র । নারীও পুরুষ-মনোবৃত্তিতে এই 
পার্থক্যের দৈহিক কারণ আছে। পিতৃত্ব একটি আকম্মিক ব্যাপার মাত্র । 
কিন্ত মাতৃত্ব আকম্মিক নহে--গভিণী অবস্থায় ও সন্তানের নাবালক অবস্থা 
পর্যস্ত নারীকে দীর্ঘ 'দিন ধরিয়া মাতৃত্বের লাধন। অর্থাৎ বিশেষ কষ্ট সহকারে 
শিশুর দেহ পোষণ এবং তাহাকে লালন-পালন করিতে হয়! 

মাতৃষ্থানীয়! নারীজাতি তাই অবজ্ঞার পাত্র নহে; ভক্তির পাত্র। 
প্রত্যেক নর ও নান্রীকে সারাজীবন তাই মায়ের উদ্দেশে অগ্ধাঙজজলি দিতে. হয়ঃ 
বলিতে হয়, “মা) মা! তোমার আত্মদানের নিদর্শন এই সস্তানের ভঙ্তিমাল্য 
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গ্রহণ কর ; স্রেহময়ী, করুণার্মপিণী,_তুমি নিজের রক্ত দিয়া আমার রক্ত, 
নিজের অস্থি দিয়! আমার অস্থি, নিজের জীবন দিয় আমার জীবন গিয়া! 
তুলিয়াছ।” ূ 

সন্তান লাভ পুরুষের অপেক্ষ। নারীর পক্ষে অনেক বেশী আনন্দপ্রদ সত্য ; 
কিন্ত উহা! তাহার পক্ষে বিপজ্জনকও বটে। লম্তান ধারণে, প্রসবে ও পালনে 
প্রস্থতিকে তাহার জীবনী শক্তির কিছুটা ব্যয় করিয়া! অনেক ক্ষেত্রে কই পাইতে 
হয় এমন কি মৃহ্যবরণও করিতে হয়| ন!রীকে যে কি ভাবে আত্মদানের কঠার 
অগ্রি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয, সে কথ! সকলেরই জান] আছে । তব্‌ নারীর 
মাতৃত সাধ এত তীব্র যে, অধিকাংশ নারী বিবাহ-জীবনের দু-চার বৎসরের 
মধ্যে মাতৃত্ব লাভ করিতে ন! পারিলে অত্যন্ত অসহিষু হইয়। পডে। 

পুরুষের দিক হইতেও পিতৃত্বই আদর্শ হওয়! উচিত । কারণ পুরুষকেও 
আত্মবিকাশ লাভ করিতে হইবে। মাহ্ৃষের মধ্যে যে স্থষ্থি-ক্ষুধ! লুকায়িত 
আছে তাহার সাফল্য আত্ম-বিকাশে, সম্তান-স্ষ্টিতে। তাহ ছাড়! মানুষের 
আদর্শ আত্মকেন্দ্রী স্থখ নহে । সন্তান মাক্গবকে যে দায়িত্ব কর্তব্য ও সাধনার 
সম্মুখীন করে, মানব-জীবনের সার্থকত1 সেই দায়িত্ববহনে, সেই কর্তব্যপালনে 
এবং সেই সাধনার সফলতাষ | সন্তানপ্রেমের ভিতর দিয়াই মানুষের বিশ্ব- 
প্রেমের দীক্ষা হইয়। থাকে । স্থতরাং সন্তান জন্সদানেই দাম্পত্য-জীবনের 
চরম সাফল্য। 


বন্ধ্যত্ব 


নির্দোষ ও নীরোগ দম্পতির মিলনে সন্তান জন্মলাভ করিবেই, ইহ! 
সাধারণ কথা, প্রকৃতির নির্দি্ই আইন। তবু নেক বাহত সুস্থ দম্পতির 
যৌন-মিলন যে নিক্ষল হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ তাহার] বাহাত সুস্থ 
হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহাদের উভয়ে অথব। একজন নিশ্চয়ই অসুস্থ । কোনও 
মতে শতকর। ১০টি কোনও মতে ১৭টি দম্পতি নিঃসন্তান থাকেন। “বিয়ে 
করলেই পু্র-কন্তা আনে যেমন প্রবল বন্যা” এটিও যেমন বাঞ্ছনীয় নহে, 
নিঃসস্তান বিবাহও তেমনই বাঞ্ছনীয়*নহে । সুতরাং বন্ধ্যত্কে অনৃ্ের লেখা 
ন1 ভাবিয়া উহার প্রতিকারের চে কর উচিত । 

সস্তান না হওয়ার সমস্ত দোষ নারীর ঘাড়ে চাপাইয়। পুরুষ 'নিজের সম্ভ্রম 
রক্ষ! করিবার চেষ্ঠ! করিতেছে । প্রায় কল ক্ষেত্রে পুরুষ অজ্ঞতা এবং কোনও 
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কোনও ক্ষেত্রে চাতুরীর পরিচয় দিতেছে, কিন্ত এই সমস্যার সম্মুখীন হইধার 
কোনও চেষ্টা করিতেছে না। 

অথচ প্রায় অর্ধেক ক্ষেত্রে এই বন্ধ্যত্বের জন্ত দায়ী পুরুষ । আমাদের 
অজ্ঞতা ও বর্তমান সামাজিক-মনোবৃস্ভি অহ্ছসারে বন্ধ্যত্বের জন্য প্রধানত 
নারীকেই দোষী সাব্যস্ত কর! হইয়া থাকে । ইহার জন্য নারী যতটা যাতন। 
বোধ করে, পুরুষ ততট1 করে না। 

পুরুষের দোষেও যে বহুক্ষেত্রে দম্পতি নিঃসস্তান হয় একথ! জানিয়! উহার 
প্রতিকার কর! উচিত । 

পুরুষত্বহীনতা 

পুরুবত্বহীনতার বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা বলিব £ পুকরুষত্ব- 
হ্বীনতা ছই প্রকারের--€১) আঙ্গিক অপারগতা, অর্থাৎ লিঙ্গের উত্থান 
শক্তি হীনতা বা ধ্বজভঙ্গ এবং (২) আঙ্গিক-ক্ষমত। সত্বেও সম্তানোত্পাদনে 
অক্ষমত বা বন্ধ্যত্ব । 

সঙ্গমের চারিটি স্তর-_-(ক) সঙ্গমেচ্ছার উদ্রেক ; (খ) পুরুবাঙগের দৃঢ়তা- 
প্রাপ্তি ও নারীদেহে প্রবেশ ; গে) শুক্রনিঃসারণ; এবং ঘে) উভষের 
চরমানন্দ লাভ । 

প্রথম তিনটির মধ্যে যে কোনও একটি প্রক্রিয়ার গোলমাল হইয়! 
'আহুবঙ্গিক পুরুষত্বহীনতার সুচন! হইতে পারে । 

(১) ধ্বজভঙ্গ বা আঙ্গিক অপারগত। 

(ক) স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমেচ্ছ৷ জাগ্রত হওয়া! খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার । 
যৌনবোধ-বিকাশে সাহায্যকারী ( পুরুষের এ্যাণ্ডোজেন ও নারীর এষ্্রোজেন) 
হরমোন প্রত্যেকের মধ্যেই রহিয়াছে । তৃষ্ণা বা ক্ষুধাহীন মানুষ যেমন আমরা! 
কল্পনা করিতে পারি নাঃ উক্ত হরমোনদ্রয়ের ক্রিয়াবশত সঙ্গমেচ্ছা! উদ্রিক্তহীন 
মান্ধষও তদ্রপ কল্পনা কর] যায় না। কিন্ত কদাচিৎ হয়ত কোনও কারণে উক্ত 
ইচ্ছা বিলুপ্ত হইতে পারে । এরূপ অবস্থায় যৌন-মিলন এবং স্বাভাবিক 
উপায়ে সন্তানোৎপাদন অসম্ভব | 

সায়বিক পুরুষত্বহীনতা! খুবই জটিল অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই 
কারণেই ধ্বজভঙ্গ হয়। £ইহার কারণ হয়ত অতি সামান্ত কিন্ত পুরুষের 
স্বভাবত দারুণ দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে যাহাদের মেজাজ ভয়ানক খু তখুতে 
তাহার! যদি ঘটনাক্রমে কোন নোংরা, দুর্গন্ধ ( সাথার সুখে, দেহে বিছানাত বা 
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ঘরে ) অথবা অস্ন্দর পরিবেষ্টনৈর মধ্যে বা ভয়ে ভয়ে বিহারে প্রবৃত্ত হইতে 
চায় তবে উহাতে রুতকার্য হয় না। এনপ পুরুষত্বহীনত। সম্পূর্ণ সাময়িক 
এবং মাননিক ব্যাপার | 

পুরুষত্বহীনত1 অনেক ক্ষেত্রেই একান্ত মানিক ব্যাপার । কোনও 
কারণে ( যথা আত্বরতির মিথ্যা কুফল শুনিয়া অথব) পড়িয়।) যদি কাহারও 
মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে তাহার লিঙ্গ উত্থানক্ষম নহে তবে তাহাকে 
শীঘ্রই পুরুষত্বহীনত! পাইয়া! বসে। বিবাহের পর প্রথম মিলন রাত্রে একবার 
নাকি একজন সুস্থদেহ যুব! স্ত্রীর সঙ্গে মিলনে অক্ষম হয়। স্ত্রী বিরক্তিভরে 
স্বামীকে মুছু তিরস্কার করে। ফলে এ যুব! লজ্জা, ঘ্বণা, ভয়, দ্বিধা, উৎ্কণ, 
সংশয়, সক্কোচঃ ও ছুশ্চিস্তা বশত সম্পূর্ণরূপে যৌন-মিলনে অক্ষম হুইয়! পড়ে__ 
অবশ্য পতীরই সঙ্গে। এইকব্প আরও বনু ৃষ্টাস্ত আছে। ইহাতে প্রমাণিত 
হয় যে এই সব ক্ষেত্রে পুরুত্বহীনতা মানসিক ব্যাপার | অবচেতন মনে কোনও 
অতি নিকট* আত্বীয়ার প্রতি আসক্তি থাকিলেও স্ত্রীর সহিত যৌনক্রিয়ায় 
পুরুষ অসমর্থ হইয়া! পড়ে। 

আপন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমক্ষম অনেক পুরুষ বারবনিতা বা অন্ত কাহারও সঙ্গে 
প্রথম প্রথম যৌন-মিলনে অক্ষম হুইয়! পডিতে পারে । কারণ, বিবাহেতর 
যৌন-মিলন যে নিতাস্ত গঠিত কার্য এই ধারণ! অথবা রতিজ রোগের ব1 পর! 
পড়িবার ভয় তাহার লালস। চরিতার্থ করিবার পথে অন্তরায় হইয়] দীড়ায়। 
এইন্ধপ বিবাহের পুর্বে পরস্ত্রী অথবা! পণ্যাস্ত্রী গমন করিবার জন্য নিজেকে 
অপরাধী জ্ঞান করিয়া লঙ্জিত ত কুষ্ঠিত থাকিলে স্ত্রীর সহিত যৌনমিলনে 
পুরুষের অক্ষমত1 আমিতে পারে। 

নীতিজ্ঞান ব্যতীত সঙ্গমে লিপ্ত থাকিবার বেলায় গাছে অন্;কেহ দেখিয়া 
ফেলে কিংব! সেখানে হঠাৎ কেহ আমিয়। উপস্থিত হয়, এই ছর্নামের কিংবা 
রোগ সংক্রমণের ভয়, শৈশবে মাত! বা মাতৃ স্কানীয়! কাহারও প্রতি নিজ্ঞন 
মনে কাম লিক্স!, শৈশবে কোন যৌন ব্যাপার দেখিয়া, অথব! কোনও কামুক বা 
কামুকীর দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া, ভয় ও .ঘ্বণায় অভিভূত হওয়া, বাল্যে 
কোনও যৌন-ক্রিয়ার জন্য ভীষণ শাস্তি পাওয়া_ইত্যাদি কারণেও পুরুষত্ব- 
হীনতার লক্ষণ ( এবং ত্বরিৎস্বলন ) প্রকাশ পাইতে. পারে । বিবাহের পূর্বে 
সমকামিতাস্ম (পুং মৈথুনের) অভ্যাস থাকিলেও পুক্ুষ স্ত্রীর সহিত যৌনক্রিয়ায় 
অশক্ত হইয়! পড়িতে পারে । 


১২২ ৰ মাতৃমঙ্গল 


প্রতিকার 

মানদসিক-_পুরুমত্বহীনত! ও ভ্রুতত্থলন গীড়াদায়ক ও ্লানিকর হইলেও 
উহ! সাধারণত সামস্তিক এবং উহার দূরীকরণ সম্ভবপর । এইসকল ক্ষেত্রে 
পুরুষের নিজের অপারগতা! সম্বন্ধে বদ্ধমূল ধারণ! ব1 ভয়, লঙ্জা ও কু দূর 
করিতে হয়। তাহার অক্ষমতার কারণ বিশ্লেষণ ও দূর করিয়া সক্ষমতায় আস্থা! 
স্বাপন করাইতে হয়। মনস্তান্তিক চিকিৎসায় (05119 0110-16751য ) এ 
বিষয়ে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। পশুপক্ষীর মধ্যে বোধ হয় মানসিক 
ঘ্িধাদ্বন্দ্, উদ্বেগ, সংশয় না থাকায় যৌন-মিলনে অপারগত] দেখ! যায় না। 

(খ) পুর্ুষাজের দৃঢ়তার অভাবজনিত পুরুষত্বহীনতা 
(১) আংশিক এবং (২) পূর্ণ-_ছই-ই হইতে পারে ! সাধারণত মানসিক 
কারণে আংশিক ও সাময়িক পুরুত্বহীনতা ঘটিয়। থাকে । এরূপ অবস্থায় 
কোনও কোনও সময় হয়ত যিলন সম্ভব নাও হইতে পারে । কিন্তু পুরুষত্ব- 
হীনত1 কোনও দৈহিক বিকল্পের দরুনই ঘটিয়া থাকে । 

ইহার মধ্যে জন্মগত কারণ, আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার দরুন জনলেল্টরিয়সমুহের 
বৈকল্য এবং নির্ণালী ও অস্তঃআবী গ্রন্থিসমূহের মধ্যে কোনওটির রসক্ষরণের 
বৈলক্ষণ্য উল্লেখযোগ্য | তবে খুব কদাচিৎ এইক্প হইয়। থাকে । 

পুষ্টিকর খাদ্যাভাবঃ বহুমুত্র ক্ষন! দেহে অতিমাত্রায় মেদ সঞ্চয়, অত্যধিক 
মাদক দ্রব্য সেবনে কিংব! অন্ঠান্ সাংঘাতিক পীড়ার আক্রমণ ইত্যাদি মানা 
কারণে আংশিক ঝ! পূর্ণ ধবজভঙ্গ ঘটে। 

(গ) রতিজ রোগ নিবারণের জন্ত যথোচিত ব্যবস্থা, না করিয়া, অপর নারী 
(শুধু গণিকাই নয় ) গমনের ফলে, তাহাদের মধ্যে কোনওটি হইলে, যদি শীন্্র 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যথোচিত চিকিৎসা না৷ করানে। হয়ঃ তাহ! হইলে, 

,গনোরিয়ার ফলে নর ও নারীর বন্ধ্যত্ব এবং সিফিলিসের ফলে নারীর পুনঃ- 
পুনঃ গর্ভআব এবং মৃতবৎসা! দোষ ঘটিতে পারে । (এই ছুই রোগের প্রতিষেধ 
ও প্রতিকারের উপায়সমূহ আমার যৌনবিজ্ঞানের (প্রথম খণ্ডে আছে )। 

(ঘ) যাহারা অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর তাহাদের অতি শীঘ্র বা 
স্্রীলোক স্পর্শমাত্রই রেতঃপাত হইয়া থাকে । কোন স্ীলোকের সঙ্গে 
মিলনের জগ্ঠ একান্ত উদ্মুখ এবং বহৃক্ষণ ধরিয়। উত্তেজিত পুরুষের তাহাকে 
স্পর্শ মাত্রই অথবা সংযোগের পরক্ষণেই রেতঃপাত হইয়া যাইতে পারে । 
বহ্ক্ষণ যাবৎ কামক্রীড়ার পর সঙ্গমেও এইক্প হইতে পারে । 


মাতৃমঙ্ল ১২৩ 


ভয়, শীতিজ্ঞান, প্রতিকুল আবেষ্টনী ইত্যাদির জন্তও এইরূপ হইতে পারে । 
যে যে কারণে পুরুষাঙ্গ ইচ্ছামত দৃঢ়তাসম্পন্ন হইতে পারে নাঃ এ ঘব 
কারণেও উহার দৃঢ়তা! সত্ত্বেও ম্পর্শমাত্রই রেতঃপাত হইতে পারে ।* দৈবাৎ 
একবার এইরূপ হইলে অনেকে মনে করে যে তাহার! পুরুষত্বহীন। এই 
ছুর্ভাবনাই তাহাদিগকে বাস্তবিকই এরূপ করিয়া তুলে। এই অবস্থার 
প্রতিকার কি করিয হইতে পারে তাহ আমার যৌনবিজ্ঞন ২য় খণ্ডের 
“দাম্পত্য মিলনে প্রধান প্রধান সমস্ত” অধ্যায়ের 'রত্িকালের স্থায়িত্ব 
অনুচ্ছেদে “রন্তিশক্তি সাধনায় শারীরিক কৌশলঃ এবং “যৌন ক্ষমতায় 
বিশৃঙ্খল? শীর্ষক ছুই অধ্য/ষেও আলোচন। করিয়াছি । এইরূপ. হইলে আর 
স্ত্রীলোকের জলনেন্ট্রিয়ে উপযুগ্তভাবে শুক্রকীট প্রবেশ করিতে পারে না এবং 
তাহ1 হইলে সম্তানোৎ্পাদন ব্যাহত হয। 


(২) সন্তানোত্পাদনে অক্ষমত। 

সহজাত ব্যাধি কিংব! অঙ্গ-টৈকল্য জনিত পুরুষত্হীনতায় পুরুষের মোটেই 
রেতঃপাত ন1 হইতে পারে । রেতঃপাত মোটেই ন! হইলে উহাকে শুক্রহীনত। 
(450671018) বলে। অথবা উহ! বহ্ুক্ষণ পরে বা অতি অল্প পরিমাণে 
হয়! এনবূপ ক্ষেত্রে সহবাস সুন্দরভাবেই হইয়া থাকে কিন্তু শুক্রকীট স্ত্রী 
অঙ্গের নিদিষ্ট স্থানে পৌছিতে পারে না। ইহ! সত্তেও যথাযোগ্য আসন ও 
কৌশল খ্বহণ করিলে শুক্রকীঈ নিদিষ্ট স্থানে পৌছাইয়! গর্ভাধান সম্ভবপর । 1 

শুক্রের অপ্রাচুর্য না ঘটিলেও উহার কোন দোষ থাকিতে পারে। শুক্রে 
যদ্দি শুক্রকীট না থাকে (4290919511019) কিংবা শুক্রকীটের জীবনীশক্তি 
যদি এত ক্ষীণ ভইয়। পড়ে যে স্ত্রীর ডিঘ্বের সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্বেই 
উহার] বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কিংব। যদি শুক্রকীট জীবনীশক্তি এবং গতিশীলতা- 
বিহীন হয় (01120290919217018) অথবা ১৬ কোটিরও কম বাহির হয় তবে 
সম্তানোৎপাদনে বিদ্ব ঘটিয়। থাকে । 
_. * মনে রাধিতে হইবে যে, উত্তেজনার সময়ে যে বর্ণহীন চটচটে রল অল্প ক্ষরণ হইয়া লিঙলমুও্ড 
পিচ্ছিল করে তাহ বীর্য নয়। নারী পুরুষ উভয়েরই (সঙ্গমকে সুগম করিবার জন্য) এইকপ রস 
ক্ষরণ হইয়। থাকে । ইহাতে মিলনের স্পৃহা বাড়ে বৈ কমে না । রেতঃপাত হুইলে প্রকৃত শুক্র 
বাহির হয়। তাহার পরে কতকক্ষণ আর মিলনের স্পৃহা থাঁকে ন!। 


+ মিলনে এরূপ আসন ও কৌশল সম্বদ্ধে বিস্তৃত উপদেশ আমার অন্থ পুস্তক 'যৌন- 
বিজ্ঞান,-এর ২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য। 


১২৪ মাতৃমঙগল 


এই সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞ চিকিগুসকের পরামর্শ লওয়। একাস্ত কর্তব্য । 

চিকিৎসকগণও কিন্তু অনেক সময়ে শুক্র বিশ্লেষণ করিয়! সঠিকভাবে 
উহার দোষ ক্রটির বিষয় বুঝিয়। উঠিতে পারেন ন!। প্রত্যেকবার একই 
ব্যক্তি হইতে একই প্রকার শুক্রপাত হয় না । নান! কারণে শুক্র বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্নধমী হইতে পারে । আবার শুক্রের রাসায়নিক প্রকৃতি 
আীযোনি-নিঃস্হত রসের সংস্পর্শেও ব্ধপাস্তরিত হইয়া! যাইতে পারে । তাই 
পরীক্ষার জন্য, স্বামীর বীর্য আলাদা ন! লইয়া! সহবাসের পর স্ত্রীর দেহ- 
মধ্য হইতে লওয়াই ভাল । একবার পরীক্ষা করিয়াই যদি শুক্রের কোনও 
দোষ ধর] পড়ে তবে এ জন্তই উক্ত ব্যক্তিকে পুরুষত্বহীন বলিয়া! ঘোষণ! কর! 
নিরাপদ নহে। 

আমরা একটু চিস্ত/ করিলেই দেখিতে পাইব, নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যক 
সর্তগুলি পুর্ণ হইলেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে £_- 

(১) ডিম্বকোষের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ; 

(২) ফ্যালোপিয়ান নলের ভিতর দিয় ডিম্ব আসিবার মত এঁ নলের 
স্বাভাবিক অবস্থ! ; 

(৩) পুরুষের সতেজ শুক্রকীট , 

(8) উক্ত ডিম্ব ও শুক্রকীটের লম্মিলন এবং 

(৫) নারীর জরায়ু সম্তান-ধারণে সক্ষম । 

ৃ নারীর বন্ধ্যাত্ব 

নারী বন্ধ! হইতে পারে নান! কারণে । যথা £-- 

(১) যৌন-অঙের জন্মগত কু-গঠন (00386178651 25620) | যথ। £ 

(ক) যোনিপথ একেবারেই না থাকা বা অসম্পূর্ণভাবে থাকা । অথব! 
পর্দাদ্ধারা যোনিপথ সম্পূর্ণভাবে আবৃত থাক1। 

(খ) জরায়ুর অনস্তিত্ব অথব। জরায়ুর ভ্রণ সুলভ অবস্থা । 

(গ) ফ্যালোপিয়ান নলের অনস্তিত্ব, আংশিক পরিণত অথবা নলের 
কোনও এক স্থানে বন্ধ থাক। 

উপরোক্ত যে কোনও কারণে বন্ধ্যাত্ব হইলে প্রতিকার প্রায়ই অসম্ভব । 

(২) অপেক্ষাকৃত অল্প কুগঠনের জন্য বন্ধ্যাত্ব যথা £__ 

(ক) নিশ্চিদ্র ৰা শক্ত সতীচ্ছদ । ইহাতে পূর্ণ স্বামী সহবাস সম্ভব হয় 
ন।। ( শতকর!1 ৩-৪ ক্ষেত্রে বিবাহিতাদের মধ্যে অক্ষত সতীচ্ছদ দেখা যায়। ) 


মাতৃমক্লল ১৫ 


(খ) লম্বা ও কোণাকৃতি (০929051) জরাফুগ্রাবা, একটি আলপিন 
মাত্র যাইতে পারে এবধপ জরায়ুমুখ অথব1 জরায়ু সন্মুখভাগে বেশীরকম 
বাঁকিয্বা থাকা (১০৫16 ৪7065197)1 মনে রাখিতে হইবে যে, এই সমস্ত 
বিকৃতি জরায়ুর শিশুস্থসভ অবস্থারই ([818171011 5705) পরিচায়ক | জরামুর 
এই অবস্থা বঙ্গায় থাকিলে শুধু জরায়ুব অপুষ্টতার জন্যই বন্ধ্যাত্ব হইতে পারে । 

অস্ত্রোপচারে ও উপযুক্ত চিকিৎদায় এই অবস্থাগুলির প্রতিকার সম্ভবপর । 

(৩) জরায়ুঘুখ যদি যোনি-নালীর ঠিক সম্মুখে না থাকিস! এদিক 
ওদিক অবস্থিত থাকে "বে কখনও কখনও শুক্রকীট জরামুতে প্রবেশ 
করিতে পারৈ না। ইহাতে প্রজনন-কার্ষের অস্থৃবিধা তইয়] থাকে । পুরুষের 
শুক্রস্থালনের সঙ্গে সঙ্গেই নারী যদি পার্খ্ব-পরিবর্তন করিয়া! উপুভ হইয়া কয়েক 
ঘণ্ট। শুইয়া থাকে, তবে জরায়ু যোনি-নালীর অধিকতর সম্নিকট তওয়ায় 
জরায়ু-মুখ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়। হইয়া থাকে । আরও আপনের বিবরণ 
পরবর্তী «বন্ধ্যত্বের প্রতিকার" অনুচ্ছেদে দেখুন । 

জরায়ুর স্থানচুযতি নানা প্রকার হইতে পারে | অনেক সময় স্কানচ্যুতি 
সত্বেও গর্ভাধান হইলে গর্ভপাত হইয়] যায়। চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া 
ইহার প্রতিকার কর উচিত। | 

প্রআাব চাপিক্বা রাখা মেয়েদের একটি স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস । এই 
বদভ্যাসের ফলে উপরিস্থিত মুত্রাশয়ের চাপে জরায়ুর পারিপার্থিক বন্ধনীসমূহের 
শিথিলত! ঘটে এবং জরায়ু নীচে নামিয়! আলিতে বা স্থানচ্যুত হইতে, 
পারে (২১ নং চিত্র) । মেয়েদের উপদেশ দিয়! এই কু-অভ্যাস হইতে 
মুক্ত কর। উচিত। 

জরায়ুর স্ছানচ্যুতি-_ প্রথম হইতেই বন্ধ্য। এইক্ষপ অনেক নারীর জরায়ু 
পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়! অবস্থায় দেখিতে পাওয়। যায় (২৩ ও ২৪ নং 
চিত্র )। অনেক ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ গর্ভপাতের ইহা কারণ । জন্মগত 
গুরুতর স্থানচ্যুতি (20155106165) 90006 16005515102) ও অপুষ্টতার 
জন্য বন্ধ্যাত্ব হওয়! স্বাভাবিক | অধিক বয়মেকোনও কারণে জরায়ু পশ্চার্িকে 
হেলিয়া! পড়া সত্ত্বেও যদি ফ্যালোপিয়ান নল *্ছুইটি কোনরূপে বন্ধ ন। 
হুইয়। থাকে--তবে তাহাদের যে কেন ব্ধ্যাত্ব হইবে বুঝা কঠিন। তবে 
অনেক বন্ধ্যা নারীর জরায়ু অপারেশন দ্বার! (03111187005 9196120502০: 
115 ' 10001909102) স্বস্বানে ফিরাইয়। এবং বিশেষ প্রকার পেসারী দ্বারা 


১২৬ মাতৃমঙ্গল 


আটকাইয়! রাখিবার ব্যবস্থা করাতে সম্তান'সস্ভাবনা হইতে দেখা গিয়াছে । 
কাজেই জরায়ু পশ্চাতে হেলিয় পড়িলেইইবন্ধ্যাত্হইতে পারে বলিয়। ধরা যায়। 





২১ নং চিত্র--জরামু নাচে নাম! । ২ নং চিত্র--জরাধুতে অবু'দ হওয়া । 


৪1 ফ্যালোপিষ্ান নলের প্রদাহ (55111775105) বন্ধ্যাত্বের ইহ। 





২৩ ও ২৪ নং চিত্র--অরায়ুর পিছনে হেলিয়া পড়) 


থাকে । বেশ্টাদের বন্ধ্যাত্বের ইহা! একটি মুখ্য কারণ । এই প্রদাহগ্রনোরিয়।, 
গ্রসব বা! গর্ভপাতের পর তুষ্ট বীজাণু দ্বার আক্রান্ত হওয়। ইত্যাদি 
কারণেই হইয়। থাকে । ফ্যালোপিয়ান নলের যন্দম।ও বন্ধ্যাত্বের একটি 
কারণ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অস্রোপচারের সাহাধ্যে ফ্যালোপিয়ান নলের 
পথ তুগম করিয়া বন্ধযাত্বের প্রতিকার কর1 যায় বটে কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
বিশেবত রোগ পুরাতন হইয়। গেলে, প্রতিকার কর! যায় ন1। 
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«| জরায়ুর ভিতরের বিল্ীর প্রদাহ (7200010651615) এবং 
জরায়ুগ্রাবার দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ (010:01710 27709201091102 ০ 
0০:51) প্রথমটি বিশেষ দেখ! যায় ন1, কাজেই ইহ! বন্ধযাত্ের মুখ্য 
কারণ নহে । দ্বিতীয় অবস্থাটি শুক্রকীটের উধবাভিযানে বাধা স্থটটি করিবে 
বলিয়া! মনে হঈলেও এই কারণে বন্ধ্যাত্ব দেখ! যায় না বপিলেই হয়। 

৬। জরায়ুমুখ হইতে অধিকমাত্রায় শ্লেম্সা আব হইলে তদ্দার! 
শুক্রকীট বিধোত হইয়া যাইতে পারে । এই কারণও সামান্ত চেষ্টায় দূরীভূত 
করা যাইতে পারে। 

যে সমস্ত নারীর জরায়ুমুখ বেশীমাত্রায় প্রেম্সাবৃত হয়, চরমানন্ছ লাভ 
ব্যতিরেকে তাহার! সম্তানলাভ করিতে পারে না। মিলনের পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে 
আদর, সোহাগ প্রভৃতির দ্বার] প্রস্তুত করিযা' লইলে এবং মিলনের সময় নারী 
একটু অধিক মাত্রায় সকর্মক হইলেই তাহার পক্ষে চরমানন্দ লাভ হইতে 
পারে । ইহার উপায় ও কৌশলের বিস্তৃত বর্ণনা আমার অন্য পুস্তক “যৌন- 
বিজ্ঞান” ২ষ খণ্ডে কর। হইক্সাছে । 

৭।| নারীর যোনি-প্রাচীর হইতে যে রস ক্ষরিত্ত হয়ঃ সে রসে অঙ্পজাতীয় 
পদার্থ অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়া । এ অগ্রজাতীয় নিঃশ্রাব পুরুষের 
শুক্রকীট ধ্বংস করিয়া দিতে পারে । 

কিছু পুবে শুক্রকীট সম্পকীয় একটি পরাক্ষার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা 
হইয়াছে । শুক্রকীটের গতি এবং নানাবিধ থিশ্রিত তরল পদার্থের (8০015- 
(1011) সংস্পর্শে আসিলে উহাদের মধ্যে কিব্ধুপ প্রতিক্রিয়া হয় অণুবীক্ষণের 
সাহায্যে তাহ! পরীক্ষা! করার ফল বলিয়াছি--লক্ষ্য কর গিয়াছে যে মাত্র এক. 
বিন্দু অস্্র তরল পদার্থ বা সাধারণ অন্রধম্মী জল সজীব ও সচল শুক্রকীটের 
উপর ফেলিলে সেই মুহূর্তেই উহার মৃতুমুখে পতিত হয়। 

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যে নকল স্ত্রীলোকের যোনিপথ নির্গত-রস 
অত্যধিক অগ্ধমী তাহাদের যোনি মধ্যে শুক্রকীটসমৃহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফ্ল 
ধাড়ায় এই যে, ডিম্বকে প্রাণবন্ত করিবার জন্ত আর কোন শুক্রকীট বাচিয়া 
থাকে না। 


কোনও তরল পদার্থ অল্প ব! ক্ষারধর্মী কিন! ইহ1 সহজেই পরীক্ষা হবার 
নির্ণয় করা যার়। 


ডাক্তারী ওষধালয়ে নীল ও লাল লিট্‌ুমাস ([4162585) পেপার পাওয! 


১২৮ মাতৃমজল 
যায়। ছই চারি পয়সা] দামের উক্ত কাগজ খরিদ করুন। কফিংব। চোষ 
€( ব্লাটং ) কাগজের উপর জবাফুল ঘর্ষণ করিয়! উহাকে রঙিন করিয়! লউন। 
ইহাতে লাল লিটুমাস কাগজের কাজ হয়। 

যে সব পদার্থ ক্ষারধর্মী তাহ। উপরোক্ত লাল কাগজের সংস্পর্শে আসিবা- 
মাত্র রক্ত বর্ণকে নীলবর্ণে রূপান্তরিত করিবে আবার অন্নধর্মী পদার্থ নীল 
বর্ণকে রক্ বর্ণে রূপাস্তরিত করিবে । 

এই অল্পবা ক্ষার রস একটি অন্য আর একটিকে প্রশমিত করে । 

যোনিপথ নির্গত রস অশ্রধর্মী কি ন! তাহ! ফ্রেঞ্চ-ক্যাপ (50012 15615) 
পরিয়া সহবাস করিবার পরে নহজেই নির্ণয় করা যাইতে পারে । নিঃস্যত 
রসে তুল! ভিজাইয়! এরন্নপ কাগজের উপর ঘর্থণ করিয়া তাহাদের বর্ণ পরিবর্তন 
করিলেই বুঝা যায়। 

ক্ষারযুক্ত দ্রবণের (9০1116195) ডূশ দ্বার! যোনিপথ ধৌত করিলে অল্নধ্মী 
আবের হানিজনক ক্রিয়ার প্রশমন হইতে পারে । তবে ডাক্তারের কাছে 
কোন্‌ ক্ষার এবং ক্ষার ও*জলের পরিমাণ জানিয়! লইবেন । 

৮। কয়েক প্রকার শ্বেত প্রদরের (5190: %88111915) আবও গুত্র- 
কীট ধ্বংস করিক়] বন্ধযাত্বের স্থষ্টি করে। উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বার! শ্বেতপ্রদরের 
চিকিৎস। করিলে উপকার হয়। 

৯। সহবাসে বেদন। নান] কারণে হইতে পারে, যথা £-- 

(ক) জরায়ু পশ্চান্ভাগে হেলিয়! পড়া অবস্থা (5$0৮62502 ০৫ 
005108, ২৩ ও ২৪ নং চিত্র) 

(খ) ভিম্বাশয়েরনানা ব্যাধি এবং ডিম্বাশয় যখন নীচের দিকে ঝুলিয়। 
পড়ে (বছদিন ধরিয়! নিরুদ্ধ (ব! প্রত্যাহার ) সঙ্গমের ফলে ডিম্বাশয়, 
বেদনাযুক্ত ও বড় হইয়। রতিক্রিয়াকে স্ীলোকের অসহা যন্ত্রণাদায়ক 
করিতে পারে )। 

গে) তলপেটের কয়েকটি ব্যাধি, যথ! :-_মুত্রাধার ব! মলদ্বারের রোগ। 

(ঘ) ভগদেশের বিকৃতি (49:0012079110159 ০0৫ ৮019) ও তাহার 
অস্তান্ত কয়েকটি ব্যাধি এবং ছিন্ন লতীচ্ছদের প্রদাহ। 

(ও) ছিন্ন পেরিমিয়াম ব1! পেরিনিয়ামে অপারেশানের ঘা শ্তকাইবার পর 


যে নরম মাংস (স্কার টিসু, 9০৪1 (952 ) গঠিত হয় তাহাও সহবাসে 
বেদনাদায়ক হইতে পারে। 
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যদি প্রসবের সময় পেরিনিয়ামের সহিত মলঘ্ধার পর্যস্ত ছিন্ন হইয়া থাকে 
এবং যদি এ স্কান উত্তমরাপে পরিফার রাখ! ন1 হুয়, তাহা হইলে কোষের 
অন্তর্গত বস্ত নিচয় (0)188115193) দ্বার] বীজাহুদূষণ হইতে পারে এবং তাহার 
ফলে বন্ধ্যাত্ব জন্মিতে পারে । 

যদি চিকিৎসক ছিন্ন ৫পেরিনিয়াম আবশ্যক অপেক্ষা অথিক দূর পর্যস্ত 
সেলাই করিয়া! থাকেন, তাহা হইলে সঙ্গমে বাখ। এবং তাহার ফলে 
বেদনা ( ডিস্প্যারিউনিয়। ) জন্মিতে পারে । 

ছিন্ন পেরিনিয়াম ( উপযুক্ত সার্জন দ্বার ) সেলাই করাইয়৷ না লইলে 
স্বামী বিরক্ত ও ক্রমশ প্রেমহীন হইয়া যাইতে পারেন, কারণ (ক) 
যোনিআবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হয় এবং (খ) মিলনে উপধুক্ত ঘর্ষণ নখ লাভ 
হয় না। 

পেরিনিয়াম অধিক ছিন্ন হইয়! থাকিলে, ছিন্ন স্থান হইতে পতিত শুক্র 
বাহির হইয়। আসে । 

চে) যোনি প্রাচীরের (৬ 221759] 115) ব্যাধি ও প্রদাহ । 

ইহ1| ব্যতীত সহবাসে বেদনার আরও ছোটখাটো কারণ থাকে, ষথা, 
কোষ্টবন্ধ, মল থাকা, স্বামীর অথব]1 সহবাসের প্রতি ভয় বা ঘ্বণা, যোনিমুখের 
আক্ষেপ বা খেঁচুনি (50953 ০ 610৪ ৪1091 ০05০০) । 

উপরোক্ত অবস্থাগুলির অধিকাংশই ম্ুচিকিৎস1 বা অস্ত্রোপচার দ্বারা 
প্রতিকারসাধ্য। এই রোগের একটি সহজ অথচ সন্ত ফলপ্রদ চিকিৎসার 
বিবরণ (বিখ্যাত স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ভি. বি. গ্রীন আম্িটেজের লেখা) 
যৌন-বিজ্ঞান ২য় খণ্ডে (নারীর কামশীতলতার প্রতিকার প্রসঙ্গে ) 
লিখিয়াছি। 

(৯) জরায়ুর টিউমার (২২ নং চিত্র), জরায়ুর ক্যানসার বা অন্ত 
কোনও প্রকার টিউমার বীজাণুদ্বার! সংক্রমিত হইলে যে দূষিত শ্রাব বাহির 
হয় তাহ! শুক্রকীটকে ধ্বংস করির। ফেলে । 

(১০) অন্তঃআবী গ্রন্থির কার্য বৈলক্ষণ্য (10556070000 ০ 780০- 
০1171 £1909)- ডিথ্বকোধ ঠিক মত কাজ ন। করার জন্ত যে সব স্ত্রীলোকের 
তুর গোলমাল হয় তাহার! সাধারণত বন্যা হয়। অন্য কোনও গ্রন্থির 
গোলমালেও বন্ধ্যাত্ব হইতে পারে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত হরমোন 
ঘটিত চিকিৎসায় উপকার পাওয়। যায় । 

ঞ 
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(১১) কোনও দীর্ঘকালস্থায়ী ব্যাখি। যক্ষা! ও মরবাস কিস (14০1- 
85 ০01015)--এই ছুইটি স্ত্রীলোকের উর্বরত! বৃদ্ধি ররে। অন্ত দীর্ঘস্থায়ী 
বন্ধ্যাত্ব আনয়ন করে। উপযুক্ত চিকিৎসাদ্বার! ব্যাধি দূর হইয়। শরীর সুস্থ 
হইলেই বন্ধ্যাত্বের প্রতিকার হইতে পারে। 

(১২) কামশীতলতা, সঙ্গমে বিতৃষ্ণ। (0511819165) বা।'রতিজড়ত| । 

পুরুষের অজ্ঞতা অথব! স্বার্থপরতার দরুন, স্ত্রীর বাসন| উদ্দীপতি ন! 
করিয়াই বিহারে প্রবৃত্ত হওয়।, ছুব্যবহার, স্ত্রীলোকের মানসিক বিরক্তি ঘৃণ! 
ব! ধর্মভাবমুলক ভয়, দ্বিধা, পক্কোচ, পাপবোধ, গ্লানি ইত্যাদি বছ কারণে এই 
অবস্থার উদ্ভব হয়। “যৌনবিজ্ঞান” ২য় খণ্ডে ইহার বিস্তৃত বিবরণ, অসংখ্য 
কারণাবলী এবং তাহাদের প্রতিকারের উপায় আছে। 

এই অবস্থা সত্বেও গর্ভাধান হয়; এমন কি জোর ক:রয়া বলাৎকার 
করিলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে গর্ভসঞ্চার হইতে পারে । তবে এই অবস্থা 
গর্ভধারণের অনুকুল নহে । 

(১৩) €যানিমুখের আক্ষেপ (৮ ৪£101503)। ইহ সহবাসে শাপীর 
ঘা? বিতৃষ্ণ। ও আপত্তিজনিত অবস্থা । সাধারণত ফুলশয্যায় ব৷ প্রথম প্রথম 
অত্যাচারমূলক বিহার ব1 ছুর্ব্যবহারে সার এই অবস্থা দেখা দেয়। ইহ] 
হইলে স্বামী সহবাসের উপক্রম করিলেই যোনিমুখ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে 
এবং সহবাসে ব্যাঘাত ও বেদনা ঘটায় । ইহ প্রধানত মানসিক । স্ত্রীর 
মনের প্রতিকূল ভাব ফিরাইতে পাঁরিলেই এই অবস্থার অবসান হয়। 
যোনির" কুগঠন, জরাযুগ্রীবার দূরে অবস্থিতি প্রভৃতি কারণে বীর্য জরায়ু 
মুখে পতিত না হইলে যে আপনগুলি অবলম্বনীয় বলি! “বস্ধ্যাত্বের প্রতিকার, 
অন্থচ্ছেদে, একটু পরে লেখা হইফ়্াছে, সেগুলি এই রোগের শারীরিক কারণা- 
বলীর প্রতিষেধক । 

(১৪) খাস্ভা'ভাব, অনুপযুক্ত আহার, অতিভোজন, পারিপাশ্িক অবস্থার 
আমূল পরিবর্তন, আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং শরীরের পরিপুষ্টির অভাবে 
ডিম্বের পরিপক্তায় বিদ্ব ঘটে । যথার্থ কারণ নির্ণয় করিয়। প্রতিকার কর! 
উচিত। 

(১৫) অতিরিক্ত খেলাধূলা! । রমণীর! পুরুষন্থদভ খেলাধুলায় অতি- 
মাত্রায় মাতিয়! উঠিলে তাহাদের সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা হাস পায়। বর্তমান 
যুগে কোনও কোনও সমাজের রমণীর! মুক্ত মাঠে নানাপ্রকার কঠোর 
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পরিশ্রম-সাধ্য ক্রীড়া-কৌতুকে আত্মনিয়োগ করিতেছে ; ইহাতে যে তাহাদের 
সস্তান জন্মদানের স্বাভাবিক ক্ষমতা লোপ পাইতেছে তাহা মনে করা যাইতে 
পারে। 

(১৬) খুব ঠাণ্ডা জলের অথব1 বেশী অল্প দ্রবণের ডুশ লওয়।। 

(১৭) বিবাহের সময় হইতে বচ্ছবর্ষ যাবৎ ভ্রমাগত গর্ভনিবারণের জন্ত 
যন্ত্র ব। ওধধ ব্যবহার কর! হয় । এগুলি ব্যবহারের ফলে বন্ধ্যাত্ব ঘটে না! ও 
ঘটিতে পারে না। কিন্তু ২৪-৩০ বৎসর বয়সের উর্বরত। কমিতে থাকে; স্থুতরাং 
যত অধিক দিল প্রথম গর্ভ স্বগিত রাখ! হয় (জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্রব্যাদির ব্যবহার 
ছাড়িয়া পিলেও ) গর্ভ হইবার সম্ভাবন! ততই কম হয়। 

(১৮) খতুকালে গুরু পরিশ্রম কর! ব1 ঠাণ্ডা! লাগানোর ফলে ভিতরে 
প্রদাহ (10087179001) হইলে বন্ধ্যাত্ব ঘটায়। 

(১৯) বাতের ফলে যোনিরনে অক্লাধিক্য হয, ফলে শুক্রকীটগুলি সেখানেই 
মরিয়] যাষ। স্বাদের পূ ক্ষার দ্রবণে ডূশ লইলে প্রতিকার হয়। 

(২০) দীর্ঘকাল অতিরিক্ত তামাক, কফি, মদ, আফিম, মঞ্চিয়া, কোকেন 
ভাং প্রভৃতি সেবন ও পান করা । 

(২১) কয়েক পুরুন যাবৎ নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ (ইনব্রীডিং 
£21019601115 )। 

(২২) কোনও কোনও নারীর প্রসব পথে ট্রাইকোমোন্তান (1110০- 
11011289) নামে 'অতি ক্ষুদ্র» অণুবীক্ষণপ্ৰাহ জীবাণু থাকে । এইগুলি শুক্র- 
কীটের শত্রশ্বন্ূপ | ইহার বহুল সংখ্যায় এ স্থানে বাস করির! অন্বস্তি 
উৎপাদন (12116916) করার ফলে প্রচুর শ্রাব হয়। চিকিৎসাদ্বারা এইগুলি 
নষ্ট করা যায়। ইহাদের উৎপত্তির কারণ জান! নাই'। 

(২৩) সহবাসের পরই উঠিয়া বসা, দাড়ানে! অথব। অঙ্গ ধৌত কর1। 

(২৪) উর্বর সময়ে ডেটল, পটাশ পারমাঙ্গানেট্‌, ফটকিরি প্রভৃতি শুক্রকীট 
নাশক দ্রবণে ডুশ লওয়া | জরায়ুর স্কানচ্যুতি সংশোধনের জন্য ভিতরে পেসারী 
থাকিলে তাহাতে এইগুলি লাগিয়া! থাকে । হ্থৃতরাং খডুমাসের মাঝের দশ 
দিনে এইবপ ডুশ লওয় উচিত নয়। 

(২৫). ডিম্বাশয়ের সিই (0351)। 


(২৬) জরামুগ্রীবা ( হ্তরতিক্স ০:15) ভিম্ববাহীনল, অথব! জরায়ু মধ্যস্থ 
বিল্লীর টি' বি, হওয়া । 
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(২৭) নারীদের মধ্যে বন্ধ্যাত্বের সর্বপ্রধান (অন্তত অর্ধেক ক্ষেত্রে) কারণ 
গনোরিয়ার পরবর্তী ফল। 

(২৮) কর্ণমূল প্রদাহ ( মাম্পস্‌ )102079 )। 

(২৯) গর্ভপাতের ফলে বীজাণুদূষণ এবং তাহার দ্বার! ডিম্ববাহীনলের 
প্রদাহ হইয়া তাহার পথ বন্ধ হইতে পারে । : 

কোনও কোনও সন্তানকামী দম্পতি মনে করেন যে, গর্ভাধানের জন্তয 
সমস্ত শুক্র ভিতরে থাকিয়! যাওয়া! আবশ্যক, স্বুতরাং সঙ্গমের পর অধিকাংশই 
বাহিরে গড়াইয়। আসে দেখিয়। হতাশ হইয়। পড়েন। এন্ধপ মলে কর! 
ভূল। 

উপরোক্ত কারণসমূহের একটিও স্ুুম্প্ট না হইয়াও যদি সম্তান লাভ ন! 
হয় তবে যে সব বিনে গর্ভাধান হইবার সম্ভাবন। বেশী সেই সব দিনে দম্পতির 
মিলিত হওয়া উচিত। এই বিষয় পরে “নারী জীবনে উর্বর ও নিরাপদ সময়; 
সম্বন্ধে, অধ্যায়ে আলোচন। করিয়াছি । 


নিঃসন্তান হওয়ার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে 
কাহার বেশী দায়ী? 

ডাঃ নরম্যান হেয়ার তাহার 31161 ০০0001 17161170905 এ লিখিয়।- 
ছিলেন যে নিঃসস্তান দম্পতিদের মধ্যে ছয় তাগের এক ভাগ ক্ষেত্রে শ্বামী দায়ী 
এবং বাকি পাঁচ ভাগের জন্ত স্ত্রী দায়ী অেখাৎ স্বামী প্রায় শতকর। ১৬ এবং স্ত্রী 
প্রায় ৮৪ ক্ষেত্রে দায়ী) কিন্ত তাহ!র সম্পাদিত 4১05 00108] ০ 95 
চ$৫0০2102এর ১৯৪৮ সালের 'অক্টোবর সংখ্যায় আছে যে, কয়েক মহ্ম্র 
ক্ষেত্রে দেখ! গিয়াছে যে স্বামীই শতকরা প্রায় ৬০ ক্ষেত্রে ( অর্থাৎ অর্ধেকেরও 
অধিক ক্ষেত্রে )দায়ী। মোটামুটি আমর! ধরিয়া লইতে পারি যে পুরুষ ও 
নারী উভয়েই প্রায় সমান দায়ী। 


পুরুষের বন্ধ্যত্ব 
গর্ভাধানের প্রক্রিয় বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে গর্ভাধানে- 
নারীর ভিহ্ব যেমন ন্বির্ণোষ হওয়! প্রয়োজন, পুরুষের শুক্রকীটও তেমনি সজীব 
হওয়! প্রয়োজন। শুক্রকীট সজীব শক্তিমান ও যথেষ্ট না থাকিলে তদ্বারা 
সম্তানোৎপাদনের কার্ম চলিতে পারে ন|। 
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পুরুষের বন্ধ্যতের কারণ £- 

(১) অগুকোধ না থাকা বা উহা গলিতে (5০:০0) না নামা। 
কচিৎ এইরূপ হয়। 

হে) অগুকোষের পীড।। 


(৩) অপুষ্ট অথব1 আঘাত প্রাপ্ত অগুকোবষ। 

(8) অগুকোষের প্রদাহ । 

(৫) নানা মানসিক ও শারীরিক কারণে পুরুবত্বহীনতা ও শুক্রকীটের 
অনস্তিত্ব রা অহ্ৃপযূক্তত1। এ বিষয়ে পূর্ণ আলোচনা! একটু পূর্বেই ধ্বজভঙ” 
এবং “সস্তানোৎ্পাদনে অক্ষমত।' অনুচ্ছেদে করিয়াছি । 

কোনও কোনও স্বামী লজ্জা ও সক্কোচ-বশত পরীক্ষিত হইতে চাহেন না। 
কেহ মনে কল্েন যে"যৰি প্রমাণ হয যে তাহারই দোষে তাহাদের সন্তানহীনতা। 
তাহ]! হইলে তাহাদের স্ত্রীগণ গঞ্জ] দিবে, আবার কতক অজ্ঞতা-বশত 
তাঙ্গাদের যৌনযন্ত্রগুলি এবং বীর্ম পবীর্গার আবশ্যক তাই বুঝেন না । সুতরাং 
যে স্বামীর। পরীক্ষিত হইতে চাহেন না টিকিৎলকের উচিত তাহাদের আলান! 
ডাকিয়া ইহার আবশ্যকত! বুঝাইয়! দেওয়া! এবং তাহাদের ত্রুটি আবিষ্কৃত 
হইলে সে কথ! একান্ত গোপনীয় বিবেচন। কব হইবে ইহার আশ্বাস দেওয়। | 

(৬) অতি ক্ষুদ্র লিঙ্গ অের্থাৎ উশ্িত অবস্থায় ৪ ইঞ্চিরও কম) বিশেষত স্ত্রীর 
যোনিনালী প্রশত্ত ও লম্বা হইলে নির্দিষ্ট স্থানে শুক্রধ্ধীট পৌছিতে পারে ন!। 
ইহাতে গর্ভের সম্ভাবন! কম থাকে $ গর্ভাধাম একেবারে হয় না এমন নহে। 
সাধারণ আপনে স্ত্রীর নিতম্বের নীচে বালিশ রাখিলে কতকটা প্রতিকার হয়। 

(৭) কোনও কোনও পুরুষের প্রত্রাবের দ্বার লিঙ্গের অগ্রভাগে ন1 থাকিয়া 
গিঙ্গের মধ্যস্থলে, গোড়ায় অথবা! অগুকোষের থলি ও গতবারের মাঝামাঝি 
থাকে । এন্সপ অবস্থায় স্বাভাবিক সঙ্গমেচ্ছা, পুরুধাঙ্গের দৃঢ়তাপ্রাপ্তি ও 
যোনিপথে প্রবেশ, স্বাভাবিক সঙ্গম ও চরমানন্দ লাভ (01895 ) সবই 
সম্ভব কিন্তু বীর্য যোনির বাহিরে পড়িবার সম্ভাবনা! বেশী থাকায় গর্ভাধান 
হওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্ভব । স্বামীর বীর্য কৃত্রিম উপায়ে যোনিপথে 
প্রবিষ্ট করাইয়! এব্ধপ বঙ্ধ্যত্বের প্রতিকার সম্ভব। 

(৮) লিঙের কুগঠন। 

(৯) কঠিন রোগ। হর্বলকারী পুরাতন রোগ। 

(১০) খুব মোটা হওয়]। 


১৩৪ মাতৃমল 
(১১) শুক্রে কীট ন1 থাকা, অথব! সুস্থ সতেজ কীট না থাকা কিংবা! এক 
বারের স্থলিত শুক্রে ১৬ কোটিরও কম থাকা । 

(২) প্রহেট গ্রন্থি অথব] শুক্রাশয়ের রোগ । 

(১৩) পুরাতন যক্স। 

(১৪) অন্তঃম্রাবী বিনালী গ্রন্থিলমূহের গোলযোগ । 

(১৫) শরীরের কোন স্থানে পুরাতন রোগ ও প্রদাহ । 

(১৬) লহবাসের উপক্রমেই ভগের উপরে বা! যোনিমুখে রেতঃপাত, 
হওয়।। এই প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । 

(১৭) বহুকাল সম্ভোগ হইতে বিরত থাকা । 

(১৮) পুষ্টিকর ও যথেছ্ আহারের অভাব । 

(১৯) স্বরতে বীর্যপাত ন1 হুওয়। ( অথচ স্বমেহনে ব। নিদ্রাবস্থায় হয় )। 

(২) সব চেয়ে প্রধান কারণ গনোরিয়া । গনোরিয়ার বিষের 
প্রদাহের ফলে শুক্রবাহী নলের ভিতরের পথ বন্ধ হওয়ার জন্য শুক্রকীট বাহির 
হইতে পারে না। উহার ফলে জননেন্দ্রিয়ের অন্ঠান্ত দোষ ঘটিয়া বন্ধ্যত্ব স্থষটি 
করে। গনোরিয়ার আক্রমণ-হেভু নারীপুরুষ উভয়েই বন্ধ্য হইতে পারে 
বটে, কিন্ত এ রোগ দ্বার! প্রধানত ও প্রথমত পুরুবই আক্রান্ত হইয়া! থাকে । 
অস্ট্রেলিয়ার ভাঃ আযাটুকিন্সন্‌ ও ভাঃ ডাকিন তাহাদের 96:75 21615 ৪110 
565 75009005 নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, অস্ট্রেলিয়ার ১৯১৭ সনের 
সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের রিপোর্টে যে ১৯২ জন গনোরিয়া-রোগাঁর উল্লেখ 
কর! হইয়াছে তন্মধ্যে ৯৫৭ জন পুরুব ও ১৩৫ জন স্ত্রীলোক । এ রিপোর্টে 
উল্লিখিত ৩৫& জন সিফিলিস রোগীর মধ্যে ২৬৭ জন পুরুষ ও৮৭জনস্ত্রীলোক। 
স্্ীলোকের এই শ্রেণীর রোগ অনেক স্থলে গোপন রাখা হয় বলিয়! অস্ট্রেলিয়! 
সরকারের এরিপোর্টনিভূল নাও হইতে পারে। কিন্ত মোট।মুটি অনুপাত সত্য। 

তাহ] ছাড়া, গনোরিয়ার দ্বার! পুরুষের এপিডিডাইমিস আক্রান্ত হয় এবং 
ইহার দুইটিই আক্রাস্ত হইলে শুক্রকীটবাহী নলও বন্ধ হয়। গলোরিয়ার 
ফলে পুরুষের মুখশাযী গ্রন্থি (9:956565 218710) আক্রান্ত হইয়া অণ্ড হইতে 
মুত্রনালীতে শুক্রকীট গমনের পথ ক্রুদ্ধ করিয়া ফেলে । ইহার ফলে পুরুষের 
রতি-শক্তি অটুট থাক। সন্তববেও বন্ধ্য হইয়া! যায়। এই অবস্থায় পুরুষের যে 
শুক্র 'থলিত হয়; তার! বস্তৃত মুখশায়ী গ্রন্থির রস মাত্র; শুক্রকীটপুর্ণ খাঁটি শুক্র 
নছে। সুতরাং উহার দ্বার] সন্তান উৎপাদন হয় না। 
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নারীর পক্ষে প্রযোজ্য ৩৩ ও ৩৪ নং কারণ ছুইটি পুরুষের বেলায়ও খাটে । 

স্ত্রী এবং পুরুষের বন্ধ্যত্বের ৰিবিধ কারণ আলোচিত হইল। আমর! 
এখন স্বী-পুরুষ উভ্ভয়ের মিলনে গর্ভাধানের প্রতিকূল অবস্থাসমূহের 
উল্লেখ করিব। 

(১) অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নভাবে রতিক্রিয়া করিলে, বিশেষত প্রসবের 
পূর্বে এবং অল্পই পরে প্রায় ১০ রিনের মধ্যে রোগ সংক্রমণের ভয় থাকে। 

(২) অগঙ্গত আমনে রতিক্রিয়! করিলে শুক্রকীটের উপযুক্ত স্থানে প্রবেশে 
ব্যাঘাত জন্মিতে পারে । 

(৩) অনেক সময়ে অতিরিক্ত বিহারের কলে যোনিমধ্যে শুক্রকীটের 
আধিক্য (91617098610 50800129602 ) উল্টা! ফল হয় অর্থাৎ গর্ভাধানে 
ব্যাঘাত জন্মে । আবার ঘন ঘন রতিক্রিয়া। করিলে প্রতি স্বলনে নির্গত 
শুক্রকীটের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। এইক্সপ ক্ষেত্রে কয়েকদিন বিরত 
থাকিয়া গর্ভাধানের সব চেয়ে উপযুক্ত সময়ে পরিমিত রতিক্রিয়! কর উচিত। 
এই উপযুক্ত সময়ের আলোচন। শীঘ্রই করিতেছি । 

অতিরিক্ত হস্তমৈথুন ব। ঘন ঘন বিহারের ফলে পুরুষের স্বলিত বীর্যে সতেজ 
শুক্রকীটের অভাৰ ঘটে । অনেক সময়ে বীর্ষে শুক্রকীট একেবারেই থাকে না। 
ইহা! ব্যতীত কোনও রমণীর গর্ভাধান হওয়ার পর পুনঃ পুনঃ রতিক্রিয়ার ফলে 
গর্ভাধানের অতি প্রাথমিক অবস্থার জরায়ুগাত্রে প্রোথিত ডিম্ব স্থানচ্যুত হইয়! 
যাইতে পারে এবং ইহাতে গর্ভাধানের সম্ভাবন1 চিরতরে লুপ্তও হইতে পারে । 
বেশ্যার যে কম ক্ষেত্রে গর্ভবতী হয় ইহাই তাহার একটি কারণ বলিয়! 
অনেকেরই বিশ্বাস | 

(৪) গর্ভকালে এৰং প্রসবের কিছু কাল পরেই অনাবধানভাবে রূতিক্রিয়! 
করিলে স্ী-জননেন্দ্রিয় আঘাত-প্রাপ্ত এবং পেশীসমূহ ছিন্ন হইতে পারে । 

(৫) বনকাল স্বামী নিরুদ্ধ-সঙ্গম (0010053 10151100009 ) অভ্যাস 
করিলে স্ত্রীর উত্তেজন] প্রশমিত ন! হওয়ার দরুন ডিথ্বকোষের ক্রিয়া-বৈকল্য 
এবং এমন কি জরায়ুতে বা ডিম্বকোষ সংক্রান্ত টিউমার পর্যস্ত হইতে 
পারে । 

(৬) জন্ম-নিয়ন্বণের অন্ান্ত প্রক্রিয়াও অসাবধান এবং অসঙ্গতভাবে 
প্রয়োগ করিলে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে । গর্ভ-নিবারণের প্রক্রিয়া! ও পদ্ধতি 
চিকিৎসাশাস্ত্রের অহমোদিত হওয়া! উচিত। 


১৩৬ মাতৃমঙগল 


(৭) স্ত্রী-পুরুষের আঙ্গিক অসামঞ্জস্য হইলে গর্ভাধানে ব্যাঘাত ঘটে, যথাঃ 
পুরুষাঙ্জের খর্বতা ও যোনিনালীর দেখখ্য । বিলনের কৌশল অবলম্বনে ইহার 
প্রতিকার কর! যায়! 

(৮) স্ত্ী-পুরুবের মেজাজের অসামঞ্জন্ত অর্থাৎ বনিবনাও ন|! হইলে 
অনেক সময় দম্পতি অনুর্বর হয়। আবার এ স্্রীলোক অন্ত পুরুধ এবং এ 
পুরুষ অন্ত স্ত্রীলোকের সহিত মিলিত হইয়! সম্তান লাভ করিতে পারে । 

মিলনের সাধারণ কৌশল সকলেই জানে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ক্ষেত্রে 
ন্ুকৌশলের অজ্ঞতাহেতু দম্পতি নান! ভূল ভ্রান্তি করে এবং ইহার ফলে 
তাহারা পূর্ণ সখ ন! পাইয়। অনেক অন্থুবিধা, অসুখ ও অশাস্তি ভোগ করে। 

প্রত্যেক মাহ্থষই বাঁচিযা থাকিবার জন্য খাইয়! থাকে কিন্ত অসংখ্য লোক 
তভোজনের উপযুক্ত সময়, পরিমাণ, পদ্ধতি ইত্যাদির অবহেলা করিয়! স্বাস্থ্য 
এবং স্বস্তি উভয়ই হারাইয়! ফেলে নয় কি? 

স্বাস্থ্যসম্মত ও তৃপ্তিদায়ক মিলন শিক্ষণীয় বিষয়। আমার 
*যৌন-বিজ্ঞান” ২য় খণ্ডে ইহার সম্যক আলোচনা কর] হইয়াছে । 

বন্ধ্যত্বের বহুবিধ কারণের উল্লেখ করা হইল । এই সকল কারণ অন্থধাবন 
করিলে স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে, “এত বাধা-বিদ্ব সত্তেও, লোক-সংখ্যা এত বুদ্ধি 
পাইতেছে কি করিয়া ?” বাস্তবিক পক্ষে অনেকের মতে প্রাণীদের মধ্যে 


মানুষের উর্বরভা কমিয়। যাইতেছে। 


| মানবজা তিতে উর্বরত! হ্রাস 

পুরুষের মধ্যে অনুর্বরের অনুপাত ঠিক কর! ছুব্মহ এবং অসস্ভবও বটে। 
সভ্যজগতে এই অন্থপাত কাহারও মতে শতকরা ৮, আৰার কাহারও মতে 
&৯। মোটের উপর বহু-সংখ্যক পুরুষই অস্থর্বর থাকে কেহ সম্পূর্ণ, কেহ 
সাময়িক আবার কেহ আপেক্ষিক । বুদ্ধের মধ্যে বেশীর ভাগই অহ্র্বর | 

পুরুষের মধ্যে সন্তান জন্মদানের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় ২* হইতে 
৩০শবৎসর | এই সময় শুক্রকীট সবল থাকে ও প্রচুর পরিমাণে স্ষ্টি হয়। 

নারীরও সব চেয়ে উপযুক্ত বয়স ২০ হইতে ৩০। কিন্তু শ্রীন্ষপ্রধান 
দেশসমূহে ( ভারতবর্ষেও বটে ) এই বয়স আমর! ১৮ হইতে ২৮ ধরিয়া লইতে 
পারি। এই বয়সে নারীর দৈহিক পরিপু্টি হয় এবং মানসিক স্থৈর্য আসে । 
৩৪ গর পূর্বেই প্রথমবার গর্ভধারণ কর! উচিত। 


মাতৃমঙ্গল ১৩৭ 


খত্যাসের মধ্যে নারীর গর্ভাধানের সবচেয়ে উপযুক্ত সমস্ব নির্ধারণের ও 
চে] হইয়াছে | এই ন্বন্ধে শীঘ্রই আলোচন! করিতেছি | 

প্রত্যেক স্বস্থ ও উর্বর নারীর পক্ষে জীবনে ৩০টি সন্তান জন্মদান সম্ভবপর ! 
কিন্ত নানা কারণ পরম্পরায় তাহা হইয়। ওঠে ন|। অধুনা নারীদের এই 
ক্ষমতা ভাসপ্রাণ্ড হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়| 

ফরাসী গভর্মমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে 
ফ্রান্সে ২,০০১০০+ দম্পতির পন্তান হয় নাই; ২৫০০১০০০ দম্পতির একটি 
করিয়1, ২,৩০০১০০০র ২টি করিয়। এবং মার ১১০০০১০০০র তিনটির বেশী 
করিয়। সন্তান ছিল। ২০০ বৎসরে ফ্রান্দে প্রত্যেক দম্পতির সন্তানের সংখ্য! 
গড়ে ৭ হইতে ২টতে নাময়। আসিয়াছে! 

অবশ্য ইহ।র জগ্ঠ গর্ভ-নিবারণের পদ্ধত্তি অবলম্বন কতকট। দায়ী, কিন্তু 
উহা] কেবল উদ্বানীং এনং শিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছে। 
মার্শাল পেত (21581 65651) ১৯৪০ শ্রীষ্টান্দে জার্মানীর সঙ্গে ফ্রান্সের 
যুদ্ধে পরা্ছি'ত হওয়ার কারণের মধ্যে ফরাসীজাত্তির কম সন্তান লাভ অন্যতম 
বলিয়! ছুঃখ করিয়াছিলেন । 

যৌন-বিজ্ঞানী স্কট ( (৪0126 7২15 5০০৮) সভাতা। প্রস্তুত রুত্রিম 
জীবনযাপন প্রণালী, নাগরিক জীবনে শরীর ও মনের উপর অতিরিক্ত ধকল 
হুড়াহুড়ি-দেঁভাদৌড়ি, ভাবনা-চিস্তা, আথিক ছরবস্থা, বিশ্রাম এবং শিক্ষার 
অভাবকে মন্ুষ্যজাতির ক্রমবর্ধমান 'অন্র্বরতার কারণ বলিয! উল্লেখ করিয়াছেন । 

পাক-ভারতে জনসংখ্য। বাডিয়াই চলিয়াছে। তবে প্রস্থতি-মৃত্্যু ও 
শিশু-মৃতযুর হারও এখানে অতি উচ্চ। স্বাস্থ্যনীতি এবং গন্ভিণীর সেবা, 
ধাত্রীবিছ্।-ও শিশুপালন সম্বন্ধে অজ্ঞতা পর্বতপ্রমাণ। 


বন্ধ্যত্বের প্রতিকার 


সম্তান লাভের ছুনিবার আকাক্ষা যথাসময়ে বিবাহিত নরনারীর মধ্যে 
প্রবল হইয়। ওঠে । বিবাহিত জীবনের প্রথমাংশে" এই আকাজ্ষা হয়ত 
কতকট। চাপ! থাকে কিন্তু সম্তান একেবারে না হউক এরূপ ইচ্ছা বোধ হয় 
কোনও পিতামাতাই পোবণ করেন ন। 

ইচ্ছাকৃত “জন্মনিয়ন্ত্রণ” সম্বন্ধে উক্ত নামধেয় অধ্যায়ে আলোচনা কর! 
তৃইয়াছে। আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, যে প্জল্মনিয়ন্তরণ”-এর অর্থ 


১৩৮ মাতৃমঙ্জল 
একটিমাত্র সম্তান লাভের ইচ্ছাকেও পিষিয়া মার! নয়; উপযুক্ত ব্যবধানে 
ইচ্ছা এবং সুবিধা! মত নির্দিষ্ট সংখ্যক পুত্রকণ্ঠার জম্মদ্দান কর]। 

মাতৃত্বের সুতীব্র ক্ষুধা নারীকে পাগল করিয়া তোলে । পুরুষও একেবারে 
পিতৃত্বের ক্ষুধামুক্ত হইতে পারে ন1। পুর্বোল্লিখিত নানাবিধ কারণবশত 
অনেক ক্ষেত্রেই দম্পতি সন্তানলাভে বঞ্চিত হইয়া! থাকে । 

সম্তান-লাভেচ্ছ পিতামাত! চেষ্টা করিলে স্চিকিৎসক সাহায্যে পূর্ব বণিত 
কারণসমূহের অধিকাংশই প্রতিকার করিয়া সন্তানের জন্ম সম্ভবপর করিয়! 
ভুলিতে পারে । অবশ্য ছুরারোগ্য ব্যাধি কিংবা শারীরিক বিরৃতি বা 
বৈকল্যের দরুন যদি সন্তানোৎপাদনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়! বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে 
তাহার প্রতিকার কর ছুঃসাধ্য বটে। 


সম্ভানোৎপাদনের উপযুক্ত সময় 


নরনারীর জীবনে সন্তানোৎপাদন ক্ষমতার একটি নিদিষ্ট সময় বা সত্তরের 
সন্ধান পাওয়! যায়। আমর! একটু পূর্বেই বলিয়াছিঃ এদেশে ১৮ হইতে ২৮ 
ৰৎসর বয়স্ক! নারীর এবং ২০ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক পুরুষের মধ্যে এই 
ক্ষমতার চরম বিকাশ ঘটে । বিবাহিত জীবনের প্রথম ছুই বৎসরের মধ্যেই 
রমণীর গর্ভাধান হইবার সম্ভাবন] থুব বেশী থাকে । তাহার পরে ক্রমেই এই 
সভ্ভাবন! হ্রাস পায়। স্ত্রী অপেক্ষ। স্বামী অত্যধিক বয়স্ক হইলে কচিৎ 
গর্ভাধান হইয়] থাকে । এইরূপ স্বাখী হয়ত ব! বন্ধ্য। যৌন-মিলনের ক্ষমত! 
থাকিলেই যে গর্ভাধান হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। 

রমণীর প্রতি রজঃমাসের অধিকাংশ দ্িবসেই মিলনের ফলে গর্ভাধান হয় 
না। কোনও কোনও বিজ্ঞানীর মতে প্রতি আঠাশ দিনের মধ্যে অন্তত 
কুড়ি দিন যে কোনও রমণী স্বভাবতই বন্ধ্যা অর্থাৎ এই কয়দিন তাহার গর্ভাধান 
হইতে পারে না। সুতরাং বাকী যে কয়দিন গর্ভাধান হইবার সম্ভাবন! 
রহিয়াছে সেই কয়দিনে মিলন সম্পাদিত হইলে গর্ভাধান হইতে পারে । 
- নারীর উর্বর ও অহর্বর সময়ের ব্যাখ্য। পরবর্তা অধ্যায়ে কর। হইতেছে ।* 

এই উর্বর সময়ের প্রত্যেক দিন এবং উক্ত সময়ের পূর্বের ও পরের ২-৩ 
দিনে দহবাস করিলে গর্ভাধান হইতে পারে । 


* আমার “জন্মনিয়ন্ত্রণ পঞ্চম সংস্করণ এবং 19581 চ9]]ড চ1870108এ এই দ্রঃ 
বিশদভাবে আলোচনা কর! হুইয়্াছে.। 


মাতৃমঙ্গল ১৩৯ 


তবে এই স্বত্রের উপর ঘম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া অন্ত কয় দিন একেবারেই 
গর্ভাধান হইবে না ভাবিয়। নির্ভয়ে মিলিত হইলে সম্তান-লাতে অনিচ্ছুক 
দম্পতির! ঠকিয়া যাইতে পারেন। কারণ, ডাঃ ভেন্ডি, ভিকন্সন প্রমুখ 
কাহারও কাহারও মতে মাসের যে কোনও দিনে, এমন কি খতৃআ্রাবের সময়েও 
রতিক্কিয়ার ফলে গর্ভাধান হইয়া থাকে | তাহার। বলেন যে, শুক্রকীট নারীর 
দেহের মধ্যে ডিম্বের অপেক্ষায় বাচিয়! থাকে এবং ডিম্বস্ফোটনের পর ভিম্বগুলি 
একেবারে বাহির হইয়া! যাইতেও সময় লাগে । সেইজন্ত ঠিক ডিম্বম্ফোটনের 
তারিখ হইতে কয়েকদিন এদিক ওদিকের রতিক্রিয়ায় গর্ভাধান হইতে পারে। 
এতদ্ব্যতীত আরও কোনও কোনও কারণে ভিম্বস্ফোটনের সময় আগাইয়! 
পিছাইয়! যাইতে পারে ! যথা, স্ুরতে তীব্র পুলক লাভ কগ্লিলে অকালে 
ডিম্বন্ফোটন হইতে পারে, আবার বিশেষ ভয়, শোক বা ছুঃখ পাইলে 
ডিম্বক্ফোটন ও খতুত্রাব কিছুকাল বন্ধ থাকিতে পারে । 


আসন কৌশলে গর্ভ সঞ্চার 


পুরুষের বীর্য য্দি যোনির শেষ প্রাস্তে ঠিক জরামুমুখে স্বলিত হয় তবে 
গর্ভাধানের সম্ভাবন!। বেশী ভ্য় । কোনও কোনও রমণীর যোনিলালী এরূপভাবে 
গঠিত অথব]1 এক্সপ দীর্ঘ যে বীর্য যথাস্থানে পৌছিতে পারে নাঃ আবার যদি 
জন্বায্ু কোনও কারণে স্থানচুযুত হইয়1 যায় অথবা জরাধুগ্রীবা অনেক নীচে 
অথব! পিছনে থাকে তাহা হইলেও বীর্য নিদিষ্ট স্কানে প্রবেশ করিতে পারে 
শ]। এই সব কারণেও গর্ভাধানের সম্ভাবনা লোপ পায়। এক্ধপ ক্ষেত্রে 
মিলনের সময় এমনভাবে স্ত্রীপুরুষের অবস্থান বাঞ্ছনীয যেন বীর্য ধথাস্থানে 
পৌছিতে পারে। যদ্দি রমণী চিতভাবে শাধিত 'মবস্থায় তাহার হাটুদ্বয় 
যথাপাধ্য নিজের বুকের দিকে টানিয়া লন অথব! রমণীর নিতম্ের নিয়দেশে 
বালিশ স্তাপন করিয়। মিলিত হইলে অথবা! পার্থে শুইয়! ভাম্ুদ্বয় মুড়িয়!, চিবুক 
অবধি তুলিলে এবং স্বামী পিছন হইতে মিলিত হইলে গভাধান প্রেক্রিয়ার 
সাহায্য করা হয়, কারণ এই আসনগুণপি দ্বার! দীর্ঘ যোনি তুম্ব হইয়! যায়। 
রমল্ী দক্ষিণ পার্থে কাত হইয় শুইয়া দক্ষিণ হাটু যথাসস্ভব টানিয়! লইয়। 
স্বামী সহবাসে রত হইলেও গর্ভাধান হইতে পারে । জরামু বদি এক পারে 
বাকিয়। থাকে তবে এই প্্রক্রিস্তায় তাহার আংশিক লংশোধন ঘটে । ডাঃ 
কিশের মতে জরায়ু পশ্চাদ্দিকে বাঁকিয্না থাকিলে স্বামী-স্বী বল! অবস্থায় 


এ মাতৃমহ্গল 


সামনাসামনি আসনে ফল পাইতে পারেন; এই ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর উরুর 
উপর বসিবেন এবং তাহার গল! বা কাধ জড়াইয়া ধরিবেন। স্থুলকায়। রমণী 
এবং স্থুলকায় পুরুষের বেলায় রতিক্রিয়ায় স্বাভাবিক বাধা জন্মে। এই 
অন্ুবিধা! দূরীকরণার্থে ডাঃ কিশ এক অভিনব পদ্থ! অবর্লন করিতে উপদেশ 
দেন। স্ত্রী দক্ষিণপার্থে কাত হইয়! দক্ষিণ হাটু যথাসম্ভব বুকের দিকে টানিয়া 
শুইয়া! থাকিবেন এবং স্বামী পিছন দিক হইতে মিলিত হইবেন । 

স্বামী চিত হইয়! শুইলে স্ত্রী তাহার উপর মুখোমুখী বসিলেও উপকার 
হয়। আবার স্ত্রী বিছানায় মাথা, কমই ও হাটু রাখিয়! নিতথ্ব উশ্চু করিয়! 
অবস্থান করিলে স্বামী স্ত্রীর পশ্চাৎ হইতে মিলিত হইতে পারেন। 

আগাগোড1 এই আসনে মজম করা অস্ুবিধাজনক অথচ গর্ভাধানে এই 
আসনের উপযোগিতা যথে্ট। কাজেই স্বামীস্ত্রী তাহাদের পছন্দমতো ও 
সুবিধাজনক যে কোন আনে সঙ্গম আরভ করিয়। চরমানন্দ (স্বামীর ) হইয়া 
আপিতেছে বুঝিতে পারিলে এই আসন অবলম্বন করিবেন । 

গভাধানের স্থবিধার জঙ্ঠ সঙ্গমে যে আসনই অবলম্বন কর! হউক না! কেন 
শুধু জরাসুগ্রীবায় ব1 জরারুমুখে বীর্যপাত হইলেই হইল না, শিষিস্ত শ্ক্র 
যাহাতে অনেকক্ষণ জরামুগ্রীবায় বা জরামুমুখের সংস্পর্শে থাকে তাহার ব্যবস্থা 
প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত যেস্ত্রী উদ্ভতানভাবে শযন করিয়। বীজ 
গ্রহণ করিবেন তিনি সঙ্গমাস্তে স্বামী বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও, ওই অবস্থায়ই 
€ চিত হইয়া) যতক্ষণ সম্ভব (কমপক্ষে আধ ঘণ্টা) অবস্থান করিবেন-_ 
নিতম্বের নীচে বালিশ রাখিলে এই উদ্দেশ্য সাধনে অধিকতর সাহায্য হয়। 
যে স্ত্রী মন্তক, কই ও হাটু বিছানায় রাখিয়া নিতথ্ব উষ্টু করিয়! পশ্চাৎ হইতে 
স্বামীকে মিলিত হইতে দিবেন তিনিও স্বামীর বীর্যপাতের পর এ একই ভাবে 
যতক্ষণ সম্ভব থাকিবেন। যে স্ত্রী চিতশ্বামীর উপরে বসিয়া সঙ্গম করিবেন 
তিনি যোনিমধ্যে স্বামীর বীর্যপাত অঙ্ুভব করিবামাত্র, স্বামীবক্ষে উপুড় হইয়া] 
শুইবেন এবং সংযুক্ত অবস্থায়ই যতক্ষণ সম্ভব থাকিবেন। স্বামী ও স্ত্রী বসিয়া 
সঙ্গম করিলে বীর্ধপাতের সঙ্গে সঙ্গে খামী চিত হুইয়] শুইবেন এবং স্ত্রী সংযুক্ত 
অবস্থাতেই স্বামীবঙ্ষে উপুড় হইবেন।- স্বামীস্ত্রী পাশাপাশি সঙ্গমৈ রত হুইলে 
সঙ্গমান্তে স্ত্রী একই অবস্থায় অথব। নিতম্বের নীচে বালিশ দিয়া চিত হইয়া, 
ষতক্ষণ সম্ভব থাকিবেন।* 


ক মিলনে আসনকলা লন্বদ্ধে কুদীর্য অ।ঙোচন! আমার যৌনবিজ্ঞান ২ খে কর] হইয়াছে । 


মাতৃমঙ্গল ১৪৯ 


স্ত্রীর যোনিনালী অত্যধিক অন্রভাবাপন্ন হইলে তথায় নিংস্যত পুরুষের 
শুক্রকীট অল্পক্ষণের মধ্যেই নিস্তেন্ত হইয়া মরিয়া যায়। কাজেই গর্ভাধান 
হইতে পারে না। সঙ্গমের পূর্বে যোনিনালীতে ডাক্তার ওষধ 39107 
7100১017965 অথবা ৩০০৪ 71091-এর ডুশ দিয়া নিলে উক্ত স্কানের 
অগ্লভাব দূর হয় এবং শুক্রকীট স্বাভাবিক অবস্থায় নিদিষ্ট স্কানে পৌছাইয়! 
গর্ভাধানে সাচায্য করিতে পারে । 


কৃত্রিম উপায়ে গর্ভোৎপাদন 

কৃত্রিম উপায়ে পুরুষের শুক্র স্ত্রীর জরাযুমুখে পতিত. করিয়াও 
গর্ভাধানের চেষ্টা কর। যায় । ইহাকে 41035019] [05510179110 বলে | 

অনেক সময় দেখা যায স্ত্রী সস্তানোৎপাদনক্ষম কিন্ত পুরুষ 
সম্তানোৎপাদনক্ষম হইলেও হয়ত ধবজভঙ্গের দরুন মিলনে অপারগ অথব! 
দীর্ঘ বা কুগঠিত যোনি, অথব। জরারুগ্রীবার অবস্থানের দোষে শুক্র জরামুমুখ 
হইতে দূরে পতিত হয, অথব। যদ্দিও স্বামীর স্বমেহনে ব1 নিদ্রাবস্থায় বীর্ষষ্থলন 
হয় কিন্ত মিলন সময়ে হয না। আবার পুরুষ স্ত্রীলোকের মতই বন্ধ্যত্ব-দোষে 
ছু হইতে পারেন »__হয়ত ভীহার যৌনমিলন ক্ষমত! পুরাপুরিই রহিয়াছে 
কিন্তু শুক্রকীটে এযন কোন দোষ রহিয়াছে যে জন্য স্ত্রীর গর্ভাধান ঘটে না। 
পুরুষের শুক্রকীট নির্দোষ এবং স্বভাবত তেজ ও গর্ভ সঞ্চারক্ষম 
হইলে, কৃত্রিম উপায়ে স্ত্রীর জরাযুমুখে উহা নিক্ষেপ (ইন্জেই ) 
করিলে গর্ভপঞ্চার হইতে পারে। ইহাকে £109019] 1056100111961021 
05170502120, সংক্ষেপে &- ৩ হু বলে। 

কিংবা স্ত্রী যদি দৈহিক কোনও কারণে যৌনমিলনে অপারগ হম, অথব! 
যোনিপথের যদি কোন অস্বাভাবিক অবস্থার দরুন পুরুষের শুক্রকীট ডিশ্বের 
সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্বেই নিস্তেজ হইয়1 মরিয়! যাম, তাহ! হইলেও এরূপ 
উপায়ে জরায়ুমধ্যে শুক্র প্রবিষ্ট করাইয়া ইন্সিত ফল পাওয়া! যাইতে পারে । 

স্ত্রীলোকের ডিম্বপ্ফোটনের সময় মোটামুটিভাবে নির্ধারণ করিয়া! তাহার 
উর্বর সময়ে উক্ত প্রক্রিয়! অবলম্বন করিলে ফল লাভ হইতে পারে। 
স্্ীলোকের উর্বর সময়ের বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে । অন্ত 
সময়ে এই প্রক্রিয়। তত ফলপ্রদ হয় ন1। 

জন্মবিজ্ঞান-বিশারদ কোন ডাক্তারের সাহায্যে এই ক্রিম প্রক্রিয়ার 


১৪২ মাতৃমঙ্গল 
ব্যবস্থা কর] সঙ্গত। পুরুষ হস্ত ব্যবহার করিয়। কোনও পারে শুক্রপাত 
করিবেন £ অথবা য্দি তিনি কোনও কারণে এইভাবে শ্রক্রপাত করিতে ন| 
পারেন তবে তাহার অগ্ডকোষের কোথাও অস্ত্রোপচার করিয়। ( কাটিয়। ) 
শুক্র বাহির করিয়। লইতে হইবে । পরে সিরিজ্রের (95:12 ) সাহায্যে 
জরায়ু মধ্যে শুক্র নিক্ষেপ (ইন্জেক্ট) করিতে হইবে । উহার পর স্ত্রী কিছুক্ষণ 
চিত হইয়। শুইয়! থাকিবেন। অতিরিক্ত পরিমাণে শুক্র জরায়ুতে ইন্জেক্ট 
করিলে উহার মধ্যে প্রদ্দাহই অথবা বেদন। জন্মিতে পারে । 

স্বামী বন্ধ্য থাকিলেঃ অপর কোনও সুস্থ পুরুষের শুক্র ইন্জেকৃদন করিয়! 
স্ত্রী সম্তান লাভ করিতে পারেন । ইহাকে 41080151 177351711029101012 
05 00201, সংক্ষেপে &* 339. বলে । 

অধুন] সভ্যজগতের উন্নত দেশসমূজেঃ পোক-ভারতেও) সরকারী ব্যবস্থায় 
নাল! কেন্দ্রে গৃহপালিত জন্তদ্দিগের বংশের উন্নতি বিধানের জন্য, বহু মাইল 
দুর হইতে উপযুক্ত পুংজীবের শুক্র সংগ্রহ করিয়।; উপযুক্ত আধার ও তাপে 
রাখিয়া, বাম্পীয় অথবা আকাশ-যানে অন্ত দেশে প্রেরণ করিয়! উপযুক্ত সময়ে 
স্ত্রী পশুর দেহে প্রবিই করিয়া, উন্নত ধরনের পশু সহি করা হইতেছে। 
মানব জাতির মধ্যেও স্বামীর বীর্য নির্দোষ, অথচ তিনি উহ! স্ত্রীর দেহের যগ। 
স্থানে নিক্ষেপে অক্ষম হইলে: তাহার বীর্য রুত্রিমভাবে নিষেক কর। প্রচলিত 
হইয়াছেঃ এমন কি স্বামীর বীর্য দোবযুক্ত হইলে, অপর কোন যোগ্য পুরুমের 
বীজ লহয়! বন্ধ্য স্বামীর স্ত্রীর সন্তান কামন] পূর্ণ করাও প্রচলন হইয়াছে। 
১৯৪১ সালে আমেরিকার যুক্তরা্র এই শেষোক্ত প্রণালীতে প্রায়, ১০১০০০ 
শিশু জন্মিয়াছে। কলিকাতা ও বোম্বাইএর কোনও কোনও চিকিৎসকও 
ইহার ব্যবস্থা করিয়। থাকেন । যে কোনও খানে ইহা! কর! যাইতে পারে । 
প্রণালী খুব সহজ। 

চিফিৎকের স্বামীর শুক্র লইয়া ইনজেই কর তাহার এবং স্বামী-স্ত্রী 
সকলেরই পক্ষে হাঙ্গামা ও কঞ্টের ব্যাপার । এবং চিকিৎসকের গোচরে 
সবমেছুন ্বার। বীর্ধপাত করিতে হইবেঃ ফলাফল কি হয়, এই ভাবনায় স্বামী 
হয়ত এ তাবে শুক্রম্থলনে অক্ষমও হইয়। পড়েন | ইহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়, 
এই বিশেষ উদ্দেশ্টে, বিলাতের 41167. 200 [751950015 কোম্পানী কর্তৃক 
নিমিত একটি সহজপগাধ্য কাচের পিচকারিতে (01955 17056170109607 
51815৩ ) স্বামী স্ত্রীর উর্বর দিনগুলিতে, স্বীয় শুক্র দ্িবেন এবং স্ত্রী তাহ! 
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নিজে; যথাষথ আসনে, জরাযুমুখের নিকট পতিত করিবেন । অবশ্য চিকিৎসক 
ূর্বাহে স্বামী স্ত্রীকে যথা কর্তব্য বুঝাইয় দিবেন । 

এই প্রণালীর (5616 1:5551071096105 ) সুবিধা এই যে, ইহ1 কার্ষকরী, 
ইহাতে বেদনা] হয় না, গোপনীয়তা বজায় থাকে, ডাক্তারের সময় ও কষ্ট 
বাচিয়। যায়, সুতরাং গুহস্থের ব্যয়ও কমই হুয়। 


বিবিধতথ্য 
যৌন প্রজননের সুবিধ। 


ব্খশ বৃদ্ধির জন্য যৌনমিলন প্রক্রিয়ায় কয়েকটি- সুবিধা 
রহিয়াছে $ যথা 2 

(১) অযৌন বা যৌন মিল্ন-নিরপেক্ষ প্রজমনে শারীরিক ক্ষয় অধিক 
পরিমাণে হয় কিন্ত যৌনছিলন প্রক্রয়ায় তাহা হয় না। প্রথমোক্ত প্রক্রিয়ায় 
জীবদেহের অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়। যায়। প্রথম অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে 
বিস্তারিত আলোচন করিয়াছি । 

(২) যৌনমিলন প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত ক্ষেত্রে একাধিক সন্তান এন্সগ্রহণ 
করিতে পারে । 

(৩) যৌনমিলন প্রক্রিয়ায় পিতা এবং মাতার বংশানুক্রমৈকতা। 
সম্তানে বর্তে। ইহাতে €ৈচিত্র্য ও উৎকর্ষের স্ষ্টি হইয়া থাকে । 

(0) অযৌন প্রক্রিয়ায় মাতৃগ্বানীয় জীবের শারীরিক কুগঠন বা অঙ্গবৈকল্য 
থাকিলে সন্তানের যধ্যে অহ্নরূপ দোষঃ ত্রুটি বা চিহ্ত প্রকাশ হইয়! থাকে । 

(৫) প্রবল যৌনবোধের তাড়নায় স্ত্রী এবং পুরুষ যৌনমিলনে রত হয়। 
ইহাতে ট্দহিক উত্তেজন! শান্ত ও পরম সুখাহ্ভূতি হয় ঃ আবার প্রজননও 
সম্ভবপর হ্য়। 

(৬) যৌনমিলনে মানসিক আনন্দ লাভ হয়। ইহাই দাম্পত্য 
সুখের মুল উৎস। 


ভিন্বের আমু 
ডিম্বকোষ হইতে ক্রমান্বয়ে একটি (কদাচিৎ একাধিক) করিয় ডিস্ব 
নির্গত হইয়া ভিথ্ববাহী নলের মধ্যে আসে এবং সেখানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
প্রাণবন্ত হইবার উপযুক্ত থাকে । এই লময়টুকুর মধ্যে যদি পুরুষের 
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টুক্রকীটের লহিত ডিম্বের মিলন ঘটে তবেই গর্ভাধান হয়। লাধারণত 
ফ্যালোপিয়ান নলেই এই যিলন হইক়। থাকে । মতাত্তব্রে, ডিন্ছের প্রাণবন্ত 
হইবার সময় আরও বেশী । 


শুক্রকীটের আম্মু 


পুরুষের শুক্রকীট নারীর যোনিনালা এবং জরায়ুর মধ্যে মোটামুটি 
৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সতেজ ও কার্ধক্ষম থাকে । তবে কাহারও কাহারও মতে 
আরও বেশী সময় উহার1 উপযুজ ক্ষেত্রে বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্ত যে 
সকল নারীর যোনিনালীর রস একটু বেশী অস্্ভাবাপন্ন,তাহাদের যোনিনালীতে 
শুক্রকীট-সমূহ করেক ঘণ্টার মধ্যেই নস্তেজ ও অকর্মণ্য হইয়া পডে। 

যে সকল শুক্রকীট একেবারে জরারু গহ্ববে প্রবেশ করে, তাহার। এ 
স্বানের স্বাভাবিক ক্ষারধম্মী-রসের সংস্পর্শে অথবা ফ্যালোপিয়ান নলের ভিতর 
আরও ছুই চারি দিন হয়ত স্বচ্ছন্দে বাচিয়া থাকে । 

এই উভয় কারণে সহবাসের সঙ্গে সজেই বা অব্যবহিত পরেই: 
যে গর্ভাধান হইবে তাহার কোন নিশ্চন্নতা নাই। গর্ভাধান 
কিছুক্ষণ পরে হইবারই কথা। 


ডিন্বস্ফোটন ও খাতুআব 

খতুম্রাব আরভ্ত হইবার পুর্বে কাহারও গর্ভদধশর হইয়াছে এক্ধপ কথ। খুব 
কচিৎ হইলেও শুন] যায় । মনে রাখিতে হইবে যে ভিম্বত্ফোটনের ব্যাপারের 
সঙ্গে খতুন্াবের যোগাযোগ রহিয়াছে । ভিম্বশ্ফোটন প্রথম আরম্ভ হওয়ার 
পনর দিন পর পাধারণত প্রথম খতুআ্াব হয়। তাই খতুআ্াবের লক্ষণ 
সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ না পাইলেও ভিম্বত্ফোটনের পরেই পুরুষ-সংসর্গে আসির। 
কোন কোন ক্ষেত্রে বালিকার খতুআ্রাবের পুর্বেই গর্ভবতী হইতে পারে। 
প্রথমবার ডিথ্বস্ফোটনের অব্যবহিত পরেই গর্ভাধান হওয়ায় এবং সম্ভান 
জন্মদানের পরেও পুনঃ পুনঃ এক্প গর্ভ-সঞ্চার হওয়ায় এমনও নারী দেখিতে 
পায়! বার যাহার! বছ বৎসর পর্যন্ত খতুত্রাৰ দেখিতেই পায় নাই। 


গার্ভাধানের সময় 
অনেকের ধারণ! যে খতুজ্রাঘ বন্ধ হইবার অব্যবহিত পরে পুরুষ লংদর্গে 
গর্ভাধান হুইয়! থাকে | কিন্ধু অন্য সনয়ে এবং খাডুআাব বন্ধ হইবার অনেকদিন 
পর হ্ী-সহবাস করিলেও গর্ভাধান হইতে পারে। তবে একথ। ঠিক যে খতুশাব 


মাতৃমঙ্গল ১৪৫ 


বন্ধ হইবার অব্যবহিত পরে 'স্বীলোকের লালসা খুব তীব্র হইয়! ওঠে। 
গর্ভাধানের উপযুক্ত সময়ের কথা! আমর পূর্বেই আলোচন! করিয়াছি । 


বিবিধ ষোনিআব 


নারীর ধতুআ্রাব সম্পকে শ্বেত গ্রদর (1+০1001117058.) সম্বন্ধেও জানিয়। 
রাখা ভাল। সাধারণত যোনিগাত্রের বিল্লী, জরামুমুখ, জরারুগাত্র, 
ফ্যালোপিয়ান মল ইত্যাদি হইতে নিঃস্যত রলে যোনিনালী ভিজিয়। থাকে 
কিন্ত নারীর সুস্থ অবস্থায় উহ! হইতে কোন ব্লসআ্মাব হয় না। তবে বনু 
নারী খতুআাবের অব্যবহিত পূর্বে এবং পরেই অনেক সময় যোনিমুখ দিয়া এক 
প্রকার সাদ] বা] পীত বর্ণের আঠালো রস নিঃস্যত হইতে দেখিয়া] থাকে । 
অত্যধিক পরিশ্রম, স্বাস্থ্যের অবনতি, মানসিক অবসাদ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি এই 
অবস্থাকে গুরুতর করিয়া তোলে । সাধারণত এইন্ধপ আবের কারণ 
জননেব্দ্িষপমূহের ছুট বীজাণু দ্বার1 সংক্রামিত হওয়।। গ্লনোরিক্স।, প্রসব 
বা গর্ভত্রাবের পরে বীজাণু সংক্রমণ, জরাম়ুমুখের ক্যানসার ইত্যাদি ইহার 
প্রধান কারণ। 

অনেক স্ময়ে গর্ভনিবারণ উদ্বেশ্যে যোনি মধো অপরিষ্কৃত রবার পেসারী 
রাখিয়| দেওযায় অথৰ! পরিফার পেসারীও ক্রমান্বয়ে ২-৪ দিন ভিতরে রাখায় 
এই অবস্থার উদ্তব হইতে পারে । স্কানচ্যুত জরায়ুর প্রতিকারকল্পে রবারের রিং 
পেসারী ব্যবহার করা হয়; এই পেসারীর বহির্ভাগ ছিদ্রযুক্ত হইতে থাকে 
এবং জননেক্দ্িয়পমূহের নিঃস্থত রসের সংস্পর্শে দুর্গন্ধময় আবের সুচনা করে। 
অনেক ক্ষেত্রে যোনিগাত্রে ক্ষত হুইয়! উহ! হইঢ্িত কিঞ্চিৎ রক্তম্রাবও হইতে 
পারে । কৃষ্ণাঙ্গিনী অপেক্ষ। শ্বেতাজিনী নারীদের মধ্যে শ্বেতপ্রদরের আধিক্য 
দেখ! যায়। 

বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকের বেলায়ই অল্পবিস্তর খ্বেতপ্রদরের ভাব দেখ! 
যায়। সামান্ত রকমের শ্রাবের অন্ত বিশেষ ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। 
পরিমিত বিশ্রাম, উপযুক্ত ব্যায়াম, মুক্ত বায়ু এবং মনের আনন্দ-জনিত স্বাস্থ্যের 
উন্নতি হইলে সঙ্গে সঙ্গে কতক ক্ষেত্রে আপনা হইতেই উহ সারিয়! যায় । 
গুরুতরভাবে দেখা দিলে ইহ! অবহেল1 কর! ঠিক নয় ) উপযুক্ত চিকিৎসকের 
পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। সঠিক কারণ নির্ধারণ করিয়া চিকিৎসকের 


অনায়াসে এই রোগ প্রশমিত করিতে পারেন। 
১৩ 


১৪৬ মাতৃমকল 


ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে খতুআবের অশুচিতা 

ইহুদীগণের মধ্যে একটি রীতি প্রচলিত আছে যে খতুল্রাব বন্ধ হইবার পর 
সাতদিন কেহ স্বামীসঙ্গ করিতে পারিবে না । এই রীতি ইহুদীর1 পালন করিয়া 
থাকেন। যদি কোনও কারণে কোনও স্ত্রীলোকের মাত্র কয়েক ঘণ্টা খতৃন্রাবও 
হয়, তবুও অন্তত যে পাচ দিন স্বাভাবিক নিয়মে খতুম্রাব হইবার কথা এ পাঁচ 
দিনের সঙ্গে আরও সাত দ্রিন যোগ করিয়। মোট বার দিন পরে সহবাসের 
বিধি আছে। ইহা অযথা বাড়াবাড়ি ছাড়। আর কিছুই নয় । এই 
প্রথায় ডিম্বম্ফোটনের কাছাকাছি সময় উহাদের মিলন হয় বলিয়! উহাদের 
নারীর মধ্যে গর্ভাধান বেশী হইয়া থাকে । 

মুদলমানদের মধ্যে খতুজ্রাবের তিন দ্রিন স্বামীসঙ্গ নিবিদ্ধ। ডাক্তারী 
' মতেও এই মতবাদের অনেকট! সমর্থন পাওয়। যায়। উহার আলোচন! পূর্বেই 
করিয়াছি। | 


বিনা সঙ্গমে গর্ভ 


স্বস্থ শুক্রকীটসমূহ অপাধারণ জীবনী শক্কি-সম্পন্ন এবং ভীষণ গতিশীল । 
কতক ক্ষেত্রে দেখ! গিয়াছে যে প্রক্কত যৌনমিলন ব্যতিরেকেও শুক্র কেবলমাত্র 
নারীর ভগদেশে স্বাপিত হইবার ফলেই গর্ভাধান হইয়াছে ; দতীচ্ছদ ছিন্ন ন 
হওয়ার দরুন হয়ত পুরুষের জননেন্ত্রিয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই, কিন্ত 
তবুও গর্ভাধান হইয়াছে । বয়স্ক ছেলে মেয়ের! অনেক সময়ে প্রক্কত সভোগ 
এড়াইয়। মাত্র বহির্যোনি সঙ্গম করে ! এইরূপ সংস্পর্শে শুক্রপাত হইলে 
কিশোরী ব! যুবতী গর্ভবতী হুইয়। যাইতে পারে একথ| স্মরণ রাখা উচিত। 


৩১০ - 


নারী জীবনে উর্বর ও "নিরাপদ সময়ের নিরূপণ ও 
তাহার সদ্ব্যবহার 


নারীর খতুমাসের যে সময়টিতে দে গর্ভধারণ করিতে অক্ষম তাহাকে 
নিরাপদ সময় বল! হয়। 

সুদূর অতীতকাল হইতেই এ কথা স্ববিদ্ধিত যে+ নারীর খতুমাসের কোনও 
কোনও সময়ে গভধারণের সম্ভাবনা সমধিক ও আন্ত সময়ে খুব কম। 

(ক) সাবালিক! হইবার পূর্বে "ও একেবারে খতু বন্ধ হইবার পরে 
নারীর পক্ষে গর্ভপারণের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। অতএব সেই সব 
ক্ষেত্রে জম্মনিরোধ করিবার চেরার কোনও আবশ্যকতাই থাকে না। অন্ত 
সমযেও সাময়িক বন্গ্যাত্ের সম্ভাব্যতা; 

(খ) মাধে নির্ধারিত পর্মাষে ভিম্বস্ফোটনের সম্ভাব্যত] ১. 

(গ) ডিম্বম্ফোটনের সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারা ; 

(ঘ) ডিপ্ের আযুফাল ও তাহার প্রাণবস্ত হইবার ক্ষমতার দীর্ঘত। সম্বন্ধে 
নিভুল জ্ঞান লাভ করিতে পার1$ 

(উ) স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করিবার পর পুরুষের শুক্রকীট কতক্ষণ পর্যন্ত 
ডিন্বকে প্রাণবন্ত করিতে সক্ষম সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ! থাক1। 

এই তথ্যগুলি নিভভূলভাবে জানিতে পারা সম্ভব হইলে জন্ম-নিয়স্ত্রণের 
প্রক্রিয়! অত্যন্ত সহজ ও 'অনায়ানলভ্য হইয়। পড়িবে । বহু গবেষণার ফলে 
'অনেকট। জানিতে পার] গেছে। 

ডিম্বল্ফোটনের সময় ও সংঘ্য। 

ডিম্বস্ফোটনের সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়। এই £ নারীর ডিম্বকোব ছুইটিতে রক্ষিত ও 
ক্রম-পরিপুষ্ট . অসংখ্য ডিম্বের মধ্যে একটি পরিপুধ্ি লাভের পর প্রজনন 
পদ্ধতির কার্যক্রমে ভিম্বকোষ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়! ভিম্ববাহী নলের ভিতর দিয়! 
জরায়ুতে আসে । ইতিমধ্যে পুরুষের শুক্রকীট ডিমটিকে যাঁদ সঞ্জীবিত না করে 
তবে উহা! জরায়ু হইতে যোনিপথ দিয়! বাহির হুইয়| যায়ঃ যদি করে তবে 
ভিদ্বটি জরামুর প্রাচীরের গায়ে নিজের জায়গ! করিয়। লয় এবং ধীরে ধীরে 
বধিত হইয়! ক্রমশ ভ্রণ ও পরে সন্তানের আকার ধারণ করে । 


১৪৮ মাতৃমঙগল 


সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে একপ্রকার নিভুলিভাবে জান গিয়াছে যে 
খতুমাসের মধ্যে মাত্র একবার নারীর ভিম্বস্ফোটন হয়। ইহার ব্যতিক্রম 
কদাচিৎ দেখা যায়; অতএব ব্যতিক্রমের কথ! বাদ দেওয়া যাইতে পারে। 

পূর্ব ধারণ। 

আমাদের পূর্বপুরুষের ভাবিতেন, খতুন্রাব এবং ভিম্বস্ফোটনের সময় প্রায় 
এক এবং সে ধারণার বশবতী হইয়াই বিশ্বাপ করিতেন যে খতুআাবের প্রা 
সঙ্গে সঙ্গে ডিম্ব পরিপকতা লাভ করে । পুথিবীর বহু দেশে, এমন কি কতক 
আধুনিক ডাক্তারের মধ্যেও, এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল । খতুআ্রাবের অব্যবহিত 
পরে নারীর পক্ষে উর্বর এবং ছুই খতুজাবের মাঝামাঝি সময়টিকে নিরাপদ 
বলিয়! মনে করা হইত। আধুনিক মত ইহার ঠিক বিপরীত । 

আধুনিক মত 

কাল্হার্ট ম্যান (0871 [57709 ) বানরীর জীবন আল্োচন! করিয 
দেখাইয়াছেন, যে, উহার খাতুআবের মাঝামাঝি সময়েই সাধারণত 
গর্ভবতী হয় । (প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র বানরীরই নারীর মত মাসে একবার 
খতৃআব হয়)। নারীর ক্ষেত্রেও এমন হইবার সম্ভাবন! যে স্ুপ্রচুর, আধুানক 
অন্রসম্ধান ও পরীক্ষার ফলে তাহা দেখ! গিয়াছে । জাপানের (08109 ) 
এবং অগ্রিয়ার নাউস (0905) এই সম্বপ্ধে উল্েখযোগ্য গবেষণ। করিয়াছেন । 
নান। জটিল পর্দীক্ষার পর তাহার উত্ভয়েই নিয়োক্ত তথ্যটি নির্ধারণ করিতে 
পারিয়াছেন এবং তাহাদের অন্ুলন্ধানের ফল অপর অনেক পণ্ডিত কর্তৃক সত্য 
বলিয়' স্বীকৃত হইয়াছে । 

তথ্যটি এই ঃখতুশ্বাবের ১৪-১৫ দিন আগে নারীর ভিম্বপ্ফোটন হয়। টিক: 
আগেকার খতুল্বাবের প্রথম দিন হইতে ভিম্বস্ফোটনের পৃর্ববর্তী সময় খতুআ্াবের 
দীর্ঘত। ও হৃস্বত1 অনুযায়ী এবং অন্তান্ত কারণে কম বেশী হইতে পারে । কিস্তত 
ভিন্বস্ফেটনের পর হইতে পরবর্তী খতুজাব আরম্ভ হইবার 
সমযমের কখনও ব্যতিক্রম হয় না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেঃ ডি্বশ্ফোটনের 
চৌদ্দ দ্রিন পরে পরবর্তী খতুশ্বাব আরস্ হইবে--ইহার ন।কি অন্তথ।-নাই। 

ভিন্ব ও শুক্রকীটের জায়ু 

আজকাল জীব-বিজ্ঞানীদ্দের মধ্যে অনেকেরই মত এই যে, অপ্রাণবস্ত 
ডিম্বের আমু খুব কম $ ডিঘ্ববাহী নলে অনেকদিন ধরিয়! ডিম্ব পড়িয়া! থাকিতে 
পারে, কিন্ত ভিম্বপ্ফোটনের মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ডিম্বকে শুক্রকীট প্রাণবস্ত 


মাতৃমঙ্গল ১৪৯ 


করিতে সক্ষম | ইহ1 হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, ডিম্বম্ফোটলের 
চবিবশ ঘণ্টা পরেই “নির।পদ্ সময়” আরম্ত হইল । যদিও সহবাসের 
বহু পরেও শুক্রকীট নারীর যোনিদেশের অভ্যন্তরে জীবিত থাকে তবুও 
জ্রীবিত থাকিলেই যে ভিম্বকে সঞ্জীবিত করিবার শক্তি উহাদের থাকে এমন 
নহে। শুক্রকীটের ডিন্বকে সঞ্জীবিত করিবার শক্তি আটচল্লিশ 
ঘণ্টার বেশী থাকে না। সুতরাং “নিরাপদ লময়* নির্ধারণ করিতে হইলে 
ডি্বম্ফোটনের পূর্ববর্তী ছুই দিন ও পরবতী একদিন বাদ দিলেই চলিবে । 

অতএব দেখ! যাইতেছেঃ মাসের মধ্যে মাত্র তিন দিন পুরুষ সংপর্গের ফলে 
নারী গর্ভধারণ করিতে পারে--ডিম্বস্ফোটনের পুর্ববতী ছুই দিন এবং ডিগ্ব- 
স্ফোটনের দিন। এই সময়ের পূর্বে ও পরে আরও একদিন করিয়! বাদ দিলে 
আরও নিশ্চিন্ত হওয়] যায়। যে সকল নারীর খতুআ্াব ২৮ দিনের নিয়মিত 
ব্যবধানে এবং যাভাদের ২৮ দিনের কম ব1 বেশী ব্যবধানে কিন্ত নিয়মিতভাবে 
তম তাহাদের পক্ষে এই তিনটি ব! পাঁচটি দিন বাইর কর! কঠিন নয় । 

উর্বর দিনের (স্থৃতরাং নিরাপদ সময়েরও ) হিসাব করিবার প্রণালী £-_. 

(১) যাহার নিয়মিতভাবে ২৮ দিন পর পর খাতু হয় তাহার কোনও 
মানের ১লা খতু আরম্ভ হইয! থাকিলে পরবর্তী ধতু সেই মাসের (১+২৮-) 
২৯এ হইবে সুতরাং ডিম্বস্ফোটন ভইবে (২৯-১৪- ) ১৫ই। ভিগ্বাণু 
বাহির হইবার পূর্বে নারীদেহ প্রবিষ্ট শুক্রকীটের আয়ু ( অর্থাৎ ডিথ্বকে প্রাণবন্ত 
করিবার উপযুক্ত ) বাবদ ছুই 1দন, ১৩ই ও ১৪ই, প্রাণবন্ত হইবার সময় বাবদ 
একদিন, অর্থাৎ ১৫ই--এই ১৩ হইতে ১৫ পর্যস্ত তিন দিন প্রকৃত উর্বর 
সমষ। সাবধানতা হিসাবে, উক্ত সময়ের ছুই সীমাষ আরও এক এক দিন 
যোগ করিলে উর্বর সময় দাঁড়ায় ১২ই হইতে ১৬ই, এই €& দ্বিনমাত্্। বাদ 
বাকি দিনগুপি নিরাপদ মময়। ১২ ও ১৬ হইতে যে 'দ্ন যত দূরবর্তী গর্ভ- 
নিবারণের পক্ষে সেটি তত বেশী নিরাপদ। খতু মাসের শেষ সপ্তাহ অর্থাৎ 
২২ হইতে ২৮--সব চেয়ে বেশী নিরাপদ । 

যদি কোনও যাসের ১ল। ছাড়া অপর কোনও দ্রিন খতু আরম্ভ হয় এবং 
নিয়মিত খু মাস ২৮ দিনের কম ব। বেশী হয়, তাহা হইলে উর্বর 
দিন গণনার প্রণালী হইল ং-- 

(২) যাহার নিয়মিতভাবে ২৬ দিন অন্তর খতু হয় তাহার যদি ২*শে 
জুন খতু আরম হয় তবে পরবর্তী খতু আরস্ভ হইবে ১৬ই ভুলাই। কারণ, 
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জুন মাসের বাকি কয়টি দ্িন--২*এ হইতে ৩০এ হইল (৩০ - ১৯.) ১১ 
দিন। নিয়মিত খতুযাসের ২৬ দ্দিন হইতে এই ১১ দিন বাদ গেলে থাকে 
(২৬-১১-) ১৫ দ্িন। স্থতরাং ২০এ জুন হইতে ১৫ই জুলাই পর্যস্ত ২৬ 
দিনের একটি খতুমান সম্পূর্ণ হইল। অতএব পরবতী খতু আরভ্ভ হইবে ১৬ই 
জুলাইয়ে। ম্বতরাং, ভিম্বশ্ফোটন হইবে ১৬ই জুলাই হইতে ১৪ দ্বিন পূর্বে, 
অর্থাৎ (১৬ - ১৪.) ২বা জুলাই-এ। অতএব প্রকৃত উর্বর সময় হইবে-_ 
শুক্রকীটের দুই দিন আয়ু বাবদ, ২র! জুলাই-এর ২দিন পূর্ব হইতে, অর্থাৎ 
৩০এ জুন হইতে ডিথ্বন্ফোটনের দিন ২র জুলাই অবধি । তথাপি, সমধিক 
নিরাপত্তার জন্থঃ প্রকৃত উর্বর দ্বিনের উভয় সীমা এক এক দিন যোগ করিয়া: 
২৯এ জুন হইতে ৩রা জুলাই ধরা উচিত । এই ছুই তারিখ হইতে যত দৃরের 
তারিখ হইবে গর্ভ নিবারণের পক্ষে তাহা তত বেশী নিরাপদ । উক্ত খু 
মাসের শেষ সপ্তাহ-_অর্থাৎ, ৯ই হইতে ১৫ই জুলাই--সর্বাপেক্ষা অধিক 
নিরাপদ । 

অন্থবিধ। হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে যখন খতুচক্রের সময় মাসে মাসে বদলয়া 
এবং খতুত্রাবও খুব অনিয়মিতভাবে হয়। দে সব ক্ষেত্রেও অবশ্য গণনা 
করিয়া! সেই কয়টি দ্বিন স্থির কর! সম্ভব । 

যথা» কেউ যদি এক বৎসর বা ছয় মাসের খন্ুত্রাবের তালিক1 রাখিয়া 
থাকেন এবং খতুআাবের সময়ের ব্যবধান লক্ষ্য করিয়। থাকেন, তবে তিনি 
নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করিয়। “নিরাপদ সময়* সহজেই নির্ণয় করিতে পারেন । 

(১) পূর্ববর্তী খত্জ্রাবের প্রথম দিনের তারিখগুলি পঞ্জিকায় ক! 
ক্যালেগ্ডারে চিহ্নিত করিয়া! অথব। কোন খাতায় লিখিয়! রাখুন । (২) সব 
চেয়ে অল্প ব্যবধানের দিন ধরিয়া এবং €৩) সব চেয়ে বেশী ব্যবধানের 
দিন ধরিয়া, সামনের দিকে গণন। করিয়া, পরবর্তী খতুর ও ভিম্বস্ফোটনের 
হুই ছুইটি সম্ভাব্য তারিখ এবং (একটু পূর্বে দেওয়া দৃষ্টান্তের প্রণালী 
অন্থ্যায়ী ) দুইটি উর্বর সময় নিক্ধপণ করুন । প্রথম উর্বর সময়ের প্রথম 
তারিখ হইতে দ্বিতীয় উর্বর সময়ের শেষ তারিখ পর্যস্ত সময়কে সভাব্য উর্বর 
সময় ধরিতে হইবে। 

(ক) ধরুন জুন মাসের ১৭ তারিখে পূর্ববর্তী মাসিক আরম্ভ হইয়াছিল । 
খাপনি প্রায় ১ বৎসরের লিখিত বিবরণ হইতে দেঁখিয়াছেন যে, আপনার ছুই 
বাতের খতুর মধ্যে সব চেয়ে অল্প ব্যবধান ২ দিন এবং সব চেয়ে দীর্ঘ ব্যবধান 
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৩১ দিনের । ২৭ দিন ব্যবধান ধরিলে,'পরবর্তা খতুজ্রাবের তারিখ হইবে 
১৪ই জুলাই, কারণ, ১৭ই হইতে ৩*এ জুন অবধি হয় (৩* _- ১৬০) ১৪ দিন । 
খতু মাসের ২৭ দিন হইতে এই ১৪ দিন বাদ দিলে বাকি থাকে (২৭ ১৪) 
১৩দ্িন। স্বতরাং ১৩ই জুলাইএ খতুমাস শেষ হইবে । অতএব পরবর্তী খত 
১৪ই জুলাই-এর পূর্বে নিশ্চয়ই আরম্ভ হইৰে ন1। স্থৃতরাং ডিদ্ব্ফোটনও ১৪ই 
জুলাই-এর ১৪ দিন পূর্বে, অর্থাৎ, ৩০এ জুনের পূর্বে হইবে না। অতএব 
সম্ভাব্য উর্বর-সময্ব, ৩০এ জুনের পূর্বের তিন দিন, ৩০এ ও তাহার পর দিন, 
অর্থাৎ ২৭ জুন হইতে ১লা জুলাই পর্যন্ত । 

(খ) এই ভাবে ৩১ দ্রিন ব্যবধান ধর্পিলে পরবতাঁ খতু আরস্ভের তারিখ 
হইবে ১৮ই জুলাই । কারণ, ১৭ই হইতে ৩০এ জুন অবধি হয় (৩ _ ১৬-) 
১৪ দ্বিন। খতুমাসের ৩১ দিন হইতে এই ১৪ দিন বাদ দিলে বাকি থাকে 
(৩১ -১৪-) ১৭ দিন | সুতরাং খতুমান শেষ হইবে ১৭ই জুলাই এবং পরবর্তী 
মাসিক আরস্ভ হইবে ১৮ই জুলাই । অতএব, ভিম্বস্ফোটন হইবে ১৮ই 
জুলাই হইতে ১৪ দিন পুর্বে, অর্থাৎ (১৮১৪) ৪ঠ| জুলাই । তাহ! হইলে 
সস্তাব্য উর্বর সময় হইবে ৪ঠা জুলাইএর পূর্বের তিন দিন, ৪ঠা জুলাই ও 
তাহার পর দিন অর্থাৎ ১লা জুলাই হইতে ৫ই জুলাই অবধি । 

দেখা গেল যে, ২৭ দিনের খতৃমাস ধরিলে উর্বর সময় হয় ২৭ জুন হইতে 
১ল! জুলাই অবধি, এবং ৩১ দিনের খাতুমাল ধরিলে উর্বর সময় হয় ১লা 
হইতে &ই জুলাই পর্যন্ত। অর্থাৎ, নু'নতম খতু মাস ধরিলে উর্বর সময় 
আরম্ভ হয় ২৭ জুনে এবং দীর্ঘতম খতুমাল ধরিলে উর্বর সময় শেষ হয় &ই 
জুলাইএ। 

সুতরাং যাহার খতুমাসের দৈর্ঘ্য ২৭ হইতে ৩১ দিনের মধ্যে উঠ| নামা 
করে, তাহার খত ১৭ই জুন আরম্ভ হইলে উর্বরসময় ধরিতে হইবে ২৭এ 
জুন হইতে &ই জুলাই অবধি ধাহার1 সস্তানকামী এই কয় দিনে তাহার! ঘন 
ঘন মিলিত হইবেন । যাহার] সন্তান জন্ম এড়াইতে চান তাহার এ কক দিন 
সবত্বে পরিহার করিবেন, অথবা গর্ভনিবারণের কোনও উত্তম প্রণালী যথাযথ 
ভাবে অৰলম্বন করিবেন । 

প্রত্যহ প্রাতে গীত্র তাপ লিখি ডিম্বস্ফোটনের দিন নির্ণয় 

দেখ! গিয়াছে যে, খতুকাল এবং তাহার পর কিছুদিন (প্রায় ১ সপ্তাহ) 
পর্যস্্র দেহতাপ যত থাকে ভিম্বপ্ফোটনের সময় তাহ! অপেক্ষাকৃত হাস হয় এবং 
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তাহার পরেই আবার হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং উক্ত বৃদ্ধি, প্রায় ১৪ দিন অর্থাৎ 
পরবর্তী খতু আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত প্রায় সেইরূপই বজায় থাকে । (শুধু তাহাই 
নয়, ডিম্বস্ফোটনের পর স্তন এবং অন্ান্ত যৌন যন্ত্র ও অঙ্গগুলিতে কিছু কিছু 
পরিবতন দেখ। যায়। কিন্তু এই সকল পরিবর্তন অল্প দিনই থাকে )। 

ক্থতরাং প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগের পূর্বে ভাল থার্মোমিটার দ্বার মুখের 
তাপ দেখি) তাহা কোনও খাতায় লিখিয়া( অথব। গ্রাফ কাগজে অস্কিত 
করিয়। ) রাখিলে, খতু আরস্তের প্রথম দিন হইতে গণনা করিয়।, ১২ হইতে 
১৬ দিনের মধ্যে যে দিন দেখ! যাইবে যে হঠাৎ পূর্ব দিন অপেক্ষা কম তাপ 
এবং তাহার পরদিনই, শুধু পূর্ব দিন অপেক্ষা নয়, খতু আরভ্ের দিন হইতে 
এ যাবৎ যত তাপ ছিল তাহা অপেক্ষা]! অধিক হইল এবং এই বুদ্ধি পরবর্তী 
খতু আরভ্তের দিন পর্যন্ত প্রায় এক ভাবেই বঙ্জায় থাকিল, তাহা হইলে ছুই 
খতুর প্রায় মধ্যবতী সময়ে যে দিনে তাপ হঠাৎ হাস পাইযা তাহার পর 
হইতে পূর্ব পূর্ব দিন অপেক্ষা অধিক রহিল সেই দিনই ডিদ্বশ্ফোটন হইয়াছিল 
বুঝিতে হইবে। 

সাধারণের পক্ষে হুক্ম ব্যবধান ধর মুশকিল । আবার ডিম্বত্ফ।টন ব্যতীত 
আরও নান1 কারণে গাত্রতাপের ত্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে, যথা, ভাবাবেগ, 
মানপিক বিপর্যয়, হঠাৎ উত্তেজনা, অধিক পরিশ্রম, সাময়িক জর ইত্যাদি । 

মোটামুটি স্থৃবিধা ও অসুবিধা 

(১) “নিরাপদ সময়” বাহির করিবার চেষ্ট! সর্বদাই প্রশংসশীয়। এই 
ব্যাপারে ভেন্ডি, ফিল্ডিং নরম্যাম হেয়ার প্রভৃতি বিখ্যাত যৌন-বিজ্ঞানীগণ 
আগে নিরাপদ সময়”-এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন কিদ্ধ সম্প্রতি 
ভাদের মধ্যে দুই একজন মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

বাহার মত যাহাই হউক না কেন “নিরাপদ সময়” সম্বন্ধে লোকের 
জিজ্ঞাসা ও অন্থসন্ধান এত সহজে নিবারিত হইবার নয়। বিজ্ঞান এত 
সহজে পরাঙ্জয় বরণ করিতে চায় না। 
(২) গর্ভধারণ সদ্বন্ধে সম্প্রতি অনেক মুল্যবান গবেষণ! ও তথ্যাদির 
আবিষ্ার হইয়াছে । আমর] সে আলোচন!'পরে করিতেছি । 

(৩) গর্ভধারণের জটিল প্রক্রিয়ায় নারীর ভিম্বের গুরুত্ব সর্ব স্বীকার্য। 
গর্ভধারণের সময় যাহাতে ভিশ্বের সহিত শুক্রকীটের মিলনের কোনও বাধা 
না থাকে এবং গর্ভলিরোধের সময় যাহাতে শুক্রকীট কোনক্রমেই ডিম্বের লঙ্গে 


মাতৃমঙ্গল ১৫৩ 


মিলিত না হইতে পারে লেপিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । “মিরাপদ সময়'-এর 
পন্থা রোযান্‌ ক্যাথলিকদের কাছে খুব প্রিয়। কারণ একমাত্র এই পদ্থাই 
ভাহাদের ধমে আঘাত ন! করিয়া! জন্ম-ানয়স্থরণে সাহায্য করে। কিন্ত জন্ম- 
নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ধর্মীয় কোনও অন্থশাগন মালিবার বাধ্য-বাধকতা। থাক! 
উচিত নহে। 

(৪) ইহার একটি মস্ত সুবিধা এই যে, দম্পতির! মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যে 
সঙ্গম সুখ উপভোগ করিতে পারেন | জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অন্তান্ত প্রায় সব 
পন্থাগুলিই ব্যবহারের পক্ষে কম বেশী অস্ুবিধাকর। 

(৫) “নিরাপদ সময? যন্দ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়. এবং পন্থাটি 
সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য হয় তবে গর্ভধারণের সম্ভাবন! সমধিক খালি সেই 
সময়টুকু ছাড1 জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থান্ত সমস্ত পন্থাগুলিই বর্জন করা যাইতে পারে, 
সেই ক্ষেত্রে খরচ ও অস্থুবিধ! ছুই-ই অনেক কমিবে এবং খরচ কমিবার দরুন 
দরিদ্র শ্রেণীর পক্ষে নাহ! স্বভাবতই অভিপ্রে্ হইবে। 

অন্নুবিধ। 

(১) খতুআাবের ব্যাপারটা অপিকাংশ ক্ষেত্রেই যে নিযমিত এমন বল! 
যায না। অনিয়মিত খতুআবে "নিরাপদ সময? শ্র্ধারণ করা রীতিমত 
আয়াদসাপেক্ষ | 

(২) প্রব' গুরুতর পীড1 বা! মানসিক ব্যাধির পর অনেক সময়” খতুআব 
আপন! হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। বুদ্ধিমতী নারীর! পর্যস্ত ইহাতে বিভ্রান্ত 
হইয় পড়েন । সেই সব ক্ষেত্রে খতুআবের পুনরাগমন পর্যস্ত “নিরাপদ সময়*-এর 
সুবিধা লওয়! যাইতে পারে ন1। পুণরাগমনের পরেও অনেকদিন অপেক্ষা 
করিয়া নৃতনভাবে ধধর্ষ ও পর্যবেক্ষণ শক্তি দ্বার। হিসান করিতে হয় । 

(৩) তথাকথিত “নিরাপদ সময়েও সঙ্গমের ফলে গর্ভধারণ হইয়াছে 
এমন দৃষ্াস্ত দেখা যায । নরম্যান হেয়ারের অভিজ্ঞতা-লন্ধ মন্তব্য এই-_“গত 
পনেরে! বতমরে এমন একজন নারীরও মন্ধ।ণ আমি পাই নাই যিনি সম্পূর্ণ 
সাফল্যের সঙ্গে কোন “নিরাপদ সময়এর প্রতি আস্থা! স্বাপন করিয়াছেন? যে 
সব ক্ষেত্রে সফলত। দেখ গিয়াছিল তাহাদের ক্ষেত্রে প্রজনন-শক্কি কম ছিল; 
কারণ এনরাপদ মময়+এর ব্যবহার ছাড়িয়া! দিবার পরেও তাহাদের 
মধ্যে হু একজনের বহু বিলম্বে গর্ভাধান হইয়াছিল, এবং বাকীজনের 
একেবারেই হয়.নাই ৮ 
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€৪) তিনি বলেন যে, খাভুমাসের শেষ সপ্তাহে গর্ভাধান হওয়া! 
প্রায় একগ্রকার অসম্ভব। পরবর্তী গবেষণায় ইহারও ভূল ধর! 
পড়িয়াছে। 

অনেক পরীক্ষা ও অস্কসম্ধানের পর আর. এল. ডিকিনসন (0২. [,. 
[01011713892 ) প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যে কোনও দিনে গর্ভাধান হইতে 

পারে। পূর্ববর্তী খতুআ্াবের সময় সঠিকভাবে নির্ধারণ কর! সত্বেও ১৩৪২টি 
ক্ষেত্রে একবার সঙ্গমের ফলেই গর্ভধারণ হইয়াছিল । 

বঙমান লেখকের কয়েকজন বন্ধুও জানাইয়াছেন যে, তথাকথিত নিরাপদ 
সময়'-এর মধ্যে নাকি গর্ভাধান হইয়াছে । 

(৪) অপসাময়িক, বিলগ্বিত কিংবা একই খতুমাসে একবারের বেশী ডি 
স্ফোটন, শুক্রেকীটের দীর্ঘতর জীবন” ডিঘ্বে দীর্ঘতর প্রাণশক্তি এ-সবের 
কোনটারই সম্ভাবনা ঠিক উড়াইয়! দেওয়া চলে না। 

(৫) “নিরাপদ সময়”-এর পুর্ণ নিরাপত্ত। সম্বন্ধে যদি মনে খটক1 থাকিয়া 
যায় তবে দম্পতির সংশয়, উৎকঠা। ও উদ্বেগের ফলে জীবনে শাস্তি ও স্বস্তি 
থাকে ন!। 

ডে) যে সময় গর্ভধারণের সম্ভাবনা! সমধিক তাহ এড়াইয়! চলিতে হইবে 
অথচ এই সময়ে নারীর কামলিগ্সা তীব্র হইতে পারে এবং পুরুষের পক্ষে তাহা! 
তৃপ্ত না কর! অন্যায় হইবে। পরস্ত সব পুরুষ এত দ্রিন ধরিয় ধের্ধ ধারণ 
করিতে সক্ষম নাও হইতে পারে। সুতরাং তখন কেহ কেহ অতিরিক্ত 
মছ্যপান, ব্যভিচার ব। গণিকাগমন্‌ করিতে পারে । 

সে সব অন্ুবিধার কথা উল্লেখ কর! গেল তার প্রত্যেকটারই জবাব দিবার 
চেষ্ট। “নিরাপদ সময়'-এর উদ্যোক্তর1 করিয়া থাকেন । 

আমাদের মোটামুটি মন্তব্য এই £ 

(১) “নিরাপদ পময়+-এর পরিকল্পন। এখনও পরীক্ষা-সাপেক্ষ এবং ইহার 
স্বপক্ষে আরও বছ তথ্য ও প্রমাণ আহরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা! আছে। 
এই তথ্যগুলি আরও অহসন্ধান ও পরীক্ষার পর সঠিকভাবে নির্ধারণ করা 
হইলে জন্ম নিরোধ ও সম্তান-লাম্ভ উভয় দিকেই অজন্্র উপকার হইবে । 

(২) জর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্ত এখনও এই উপায়ের নির্দেশ 
দেওয়! সঙ্গত হুইবে না] । যত্ব ও কৌশলের সঙ্গে ছিসাব করিবার পর কেবল- 
মাত্র বুদ্ধিমান দম্পতিরাই এর উপযোগিত! পরীক্ষ! করিয়া দেখিতে পারেন। 
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(৩) যখন গর্ভধারণ কিছুতেই কাম্য নয় তখন কেবল মাত্র এ ব্যবস্থার 
উপর আত্ম! স্থাপন করা কদাপি সমীচীন হইবে না। €ষ ক্ষেত্রে গর্ভাধান 
এমন কিছু আশঙ্কার ব্যাপার নয় সে ক্ষেত্রে অবশ্থা ইহার পরীক্ষা 
চলিতে পারে এবং চল1 উচিত। 

লেখক তাহার পাঠক-পাঠিকার নিকট হইতে এ পদ্থার উপযোগিত। সম্বন্ধে 
তাহাদের স্বীয় অভিজ্ঞতা-প্রস্ছুত মতামত শুনিতে ইচ্ছুক থাকিবেন। 

তাহার] নিম়্োভুভাবে পরীক্ষা করিয়! দেখিতে পারেন £ খতুআবের পূর্বে 
মানব এক মপ্তাহ অবাধে মিলিত হউন । অন্তান্ত সময় জম্ম-নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য 
বৈজ্ঞানিক পন্থা! অবলম্বন করুন| প্রত্যেক তিন চার ব1 বেশী মাস পরে অবাধ 
সম্ভোগ সুখের মাত্রা একদিন কণিয়! বাড়াইয়|! দিন এবং এই পরীক্ষার কোন্‌ 
মাসে গর্ভধারণ হয় তাহ! সঠিকভাবে লক্ষ্য করুন। বিবরণ লিখিয়। রাখিয়া 
আমাকে জানান। 

অথব1 খতুম্রাব থামিবার পর তিন দিন অবাধ সম্ভোগম্থুখ উপভোগ 
করুন। প্রত্যেক তিন বা চার মাস পরে এক এক দিন করিয়। যোগ 
করিবার পরে কোন্‌ মাসে গর্ভধারণ হয় যত্বের সঙ্গে হিসাব রাখুন ও ঠিক ঠিক 
লিখুন। কারণ এই ব্যাপারে আরও নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। 

(8) বিজ্ঞান “নিরাপদ সময় -এর তথ্যাবলীকে আরও গবেষণা ও পরীক্ষার 
পর যখন সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে সক্ষম হইবে মাত্র তখনই 
সর্বসাধারণের ব্যবহারের পক্ষে পন্থাটি অন্থকূল হইবে । তাহার পুর্বে নয় 

গার্ভোৎপাদনে উর্বর সময়ের ব্যবহার 

কিন্ত গর্ভোৎপাদন ব্যাপারে এই তথ্যগুলি আশু ব্যবহারোপযোগী । 
ধাহাদের ইচ্ছা থাক1 সত্তেও সম্তানলাভ সম্ভবপর হইতেছে না, তাহার! (স্বামী 
স্ত্রী) উভয়েই সুস্থ ও স্বাভাবিক হইলে পূর্বোক্তমতে ভিম্বস্কোটনের দিন গণনা 
করিয়। উর্বর সময়টিতে দাম্পত্য-বিহারের মাত্রা বাড়াইলে সুফল পাইবেন 
আশা কর! যায়। অর্থাৎ ছুই খাডুত্রাবের যধ্যবর্তী কয়দিনই গর্ভাধানের 
উপযুক্ত উর্বর সময় মনে করিয়! ঘন ঘন সংসর্গ করিতে পারেন । কৃত্রিমভাবে 
স্বানী বা অন্ত পুরুষের শুক্রকীট নারীর জরানুমুখে ইনজেকসন করিয। 
গর্ভোৎপাদন করিবার পদ্ধতিতেও এই উর্বর সময়ের সুযোগ লইতে হয । 

নিরাপদ সময়ের আরও বিস্তৃত আলোচন! আমার “সচিত্র জন্ম-নিয়ন্ত্রণ" 


পুস্তকে দেখুন। 


০১১ ১ 
গর্ভাধান- কল্পিত ও প্ররুত 


অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার 

কুমংস্কার এবং অগ্জবিশ্বামূ চিরকাল মাচ্ষকে ভ্রাস্তপথে চালিত করিয়াছে। 
ভূতঃ প্রেত, পরী, জিন* জাছকর ইত্যার্দি অতিপ্রাকৃত জীবের অস্তিত্ব কল্পন! 
মান্ষকে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, অনেক বিষয়েই তাহাদের বিচার- 
বুদ্ধি, স্বাধীন চিন্ত'ঃ নৈতিক সাহন, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-ক্ষমত1 ইত্যাদি 
একেবারেই লোপ পাইযাছে ; কুসংস্কার মূলত অজ্ঞতা-প্রস্থত £ যাহ! কিছু 
দুর্বোধ্য, দুজ্ঞের এবং আপাতত অতিপ্রাকৃত বলি! মনে হয় তাহাকেই কেন্দ্র 
করিয়া! মাহ্থুষের ছুর্বল মনে কুসংস্কার পুজীভূত হইয়া! উঠিয়াছে এবং ইহার 
নাগপাশ তাহাকে পিষিয়া মারিয়াছে। ঈশ্সিত বস্ত লাভের জন্ত তশ্র-মন্্ঃ 
কবচঃ জাছু, দরগায় শিরনি এবং মন্দিরে পুজা, বলি ব! হত্যা, দেওষা কত 
প্রকার সভ্ভব-অসম্ভব উপায় বিশ্বাসপ্রবণ মাহ্ৃষের মনকে প্রলুন্ধ করিষ। 
থাকে। কত ভক্ত ফকীর, লাধু, সন্ন্যাসী, ওঝা, হাতুড়ে ডাক্তার ঘরে পড়া 
হোমিওপ্যাথ কবিরাজ এবং হেকিম যে সরলপ্রাণ মান্ছষকে ফাকি দিয় আপন 
উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতেছে তাহার ইয়স্তা নাই ! 

গ্রামাঞ্চলে কঙ্গের বা বসন্তের প্রকোপ হইলে গ্রামবাসীর! টাদ। তুলিয়। 
ফকীর নিযুক্ত করে 'অথবা ওলাবিবি ওলাইচগ্তী ও শীতলা মাতার পৃজ! 
দেয়। ফকীরের সারারাত জাগিধ! হাকাইাকিতে লোকের মনে একটি 
অমূলক প্রবোধ জাগে”_হয়ত যে দেত্য-দানব বা ভূত-প্রেত কলেরা 
আমদানী করিয়াছে সে ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল! পৌষ 
মাসে যখন পল্লী অঞ্চলে ধান কাটিবার সময় হয় তখন একদল লোককে 
ভিক্ষার ঝুলি এবং শিও| হাতে বাড়ি বাড়ি হাক ডাক দিয়া বেড়াইতে দেখা 
যায়। ইহার। নাকি তন্ত্রমস্ত্রবলে শিলাবৃষ্টি থামাইয়া থাকে ! 
ূ গর্ভাধান সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুসংস্কার 

রজংস্বল। নারীকে ঘিরিয়া কত কুসংস্কার জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার 
আভাস আমি পূর্ব অধ্যায়ে দিতে চেষ্টা করিয়াছি। অস্বাভাবিক উপায়ে 
'কুমারীর গর্ভবতী"হওয়, স্বপ্রযোগে গর্ভ-সধ্শার, মাছুলী, তাবিজ, কবজ 
ব! তত্রমন্ত্রের প্রভাবে রোগ নিরাময়, সম্তানলাভ ইত্যাদি ববিধ আজগুবি 


মাতৃমঙ্গল ১৫৭ 


ধারণ! মানুষের মনে অজ্ঞত! হেতুই বদ্ধমূল, হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এখনও 
রহিয়া গিয়াছে । 

মধ্যযুগে*ইওরোপে ডাইনী এবং জাছুকরীর অদ্ভুত ও অতিপ্রাক্কৃত শক্তিতে 
প্রায় সকলেই বিশ্বাস করিত | ধ্লহাকবি সেকস্পিয়ারও অতিপ্রারুত জীবের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন । দৈত্য-্দানবের সঙ্গে দল পাকাইয়া ইওরোপের 
একদল নারী এ যুগে নানাপ্রকার জাছু বা অলৌকিক কাণ্ড করিতে পারিত 
বলিয়া লোকের মনে একট। ধারণ! জন্মিয়া গিয়াছিল। তন্্রমন্ত্, কবচ এবং 
মাছুলীর নাহায্যে ইহার! নাকি মাহৃষের মৃত্যু ঘটাইতে, ভীষণ ক্ষতিসাধন 
করিতে এবং ঝড়ঝগ্ন। উখিত করিতে পারিত। ইহার! নাকি শস্তাদ্ি এবং 
গে! মহ্ষাদি বিনষ্ট করিতে, শয়তানের সাহায্যে প্রচুর ধনের অধীশ্বর হইতে, 
আপনাদের বামন চরিতার্থ কৰিতে এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্যক অবগত হইতে 
পারিত। ইহার] নাকি সম্মার্জনীর উপর ভর করিয়] বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়] 
অনায়াসে চলিয়। যাইতে ও প্রয়োজন বোধে ইতর জীবে রূপান্তরিত হইতে 
পারিত। 

আমাদের দেশে ইক্দ্রজাল বিদ্যার অন্তর্গত মারণ, উচাটন, বশীকরণ, 
স্তস্তন, ভূত, প্রত ব৷ ডাইনীর ভর করা, শিশুদের পেঁচোয় পাওয়। 
(আসলে কাট! নাভিতে ধহুষ্টঙ্কারের বিষ লাগায় এ রোগ প্রকাশ) প্রভৃতিতে 
এখনও [বশ্বাপ আছে। ছোটকালে আমার নিজের মন্ত্রে-তস্ত্রে এত বিশ্বাস 
ছিল যে ভূতপ্রেত ছাঠানোর মন্ত্রে প্রায় ৩-৪ খান! খাতা পূর্ণ করিয়াছিলাম ! 

বস্তৃত পক্ষে সমস্ত ইন্দ্রজাল, ভূত, প্রেত তাড়াইবার ফিকির ইত্যাদি 
অন্ধবিশ্বাস, এবং অনেক ক্ষেত্রে-কপটতার এবং অর্থ, যশ, সম্মান ও 
প্রতিপত্তিলাভের লোভের উপর প্রতিঠিত। পাঠক-পাঠিক। এই সকল 
কুমংস্কার হইতে মুক্ত হইবেন, আমি ইহাই আশা করি । 


কুচক্রী রাসপুটান 


কুখ্যাত, কুচক্রী, যাহবরূপী শয়তান রাজপ্ুুটীনের ( [২৪525 ) কথ! 
অনেকেই শুনিয়াছেন। তাহার জীবনেতিহাম অতি বৈচিত্র্যময় কাহিশীতে 


* রোমান সাআাজে;র পতনের পর (৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে ইওরোপে সাহিত্য শিল্প ও 
বিজ্ঞানের নব অভুযুদয়ের ( অর্থাৎ 25781988106 রেনেনার্সের ) পূর্ব পরস্ত সময়কে (১৪৫* হীঃ) 
ইওয়োপীয় ইতিহাসের মধ্যযুগ (£91941৩ ৪৪৫০ )বলে। 


১৫৮ মাতৃমঙ্গল 
পরিপূর্ণ । *্ নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তাহার ছুঃলাহপিক জীবনের প্রথম 
অধ্যায় বিকশিত হইয়। উঠিযাছিল | তাহার মনে হইল, তীয় চাহনি এবং 
সম্মোহনী (00610) ইঙ্গিতে সাধারণের মনে প্রভাব বিস্তার করা এবং 
অলৌকিক ক্ষমতা বলে রোগ নিরাময়, ভবিষ্যদ্বাণী, নিঃসস্তানকে সন্তান 
দান ইত্যাদি সমন্ধে স্ত্রীলোকের মনে বিশ্বাম জন্মানে। তাহার পক্ষে খুবই 
সম্ভবপর | রাসপুটীন রাশিয়ার জারিনার (০8:108, জারপত্বী) দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিল--ছে!ট বড় আরও অনেক রমণী তাহার অসাধারণ সম্মোহনী 
শক্তির কবলে পতিত হইল। ভত্ডঃ লম্পই রাসপুটীন, কর্সিত অলৌকিক 
শক্তিতে বিশ্বাসিনী অসংখ্য নারী সম্ভোগ করিবার শ্থযোগ হেলায় পরিত্যাগ 
করে নাই ছুর্ভাগা রমণ্ীকুলকে সে এই বলিয়া সাত্তবন1 প্রধান করিত যে, 
তাহার সংস্পশে মা! আদিলে তাহাদের উদ্ধীপর নাই কিংব! ঈশ্বরের দয়! 
তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে ন7া। কত রমণী যে তাহার লালস৷ তৃপ্ত করিয়াছে 
তাহার হয়ত্ত। নাই ! 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারস্তকালে রাসপুটীন রাশিয়ার রাজনৈতিক ব্যাপারেও 
আশশাতীত প্রভাব বিস্তার করে ৮ জারিনার সাহায্যেই তাহার পক্ষে এইন্ধপ 
প্রভাব বিস্তার কর সম্ভব হইয়াছিল । রাশিয়ার অধিব/সিগণ তাহার 
কার্ষকলাপে ভয়ানক বিরক্ত হইয়! বিদ্রোহী হইয়! উঠ্িল। তাহার বিরুদ্ধে 
ভীষণ বড়যন্ত্র চলিতে লাগিল এবং চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে তাহাকে হত্যা 
করা হইল। 

এই ত গেল রুশ সাম্রার্জী এবং অন্যান্য গণ্যমান্ত রমণীর কথা। সাধারণ 
মানব-সমাজেও থে রাসপুটানের মত ভণ্ড তপস্বী কত আছে তাহার খোজ কে 
রাখে 1 আজে! অসৎ প্রকৃতির অসংখ্য লোক মান্তষের মনে কোন 
বিশেষ ব্যাপারে বিশ্বাম জন্মাইয়া সুযোগ মত তাহাদের সর্বনাশ সাধন 
করিতেছে ! 


অলৌকিক গর্ভ 


" এই পুস্তকে পূর্বেই কুমারীর প্রজননের উল্লেখ কর] হইয়াছে । নিয়ন্তরের 
কতিপয় জীবের মধ্যেই এইব্ূপ ঘটন। ঘটিতে দেখ যায়। 


** ইহার কীতিকলাপের কিছু পরিচয় £.954030, 04 (159 [09595 নামক চলচ্চিত্রে 
পাইবেন । 


মাতৃমঙ্গল ১৫৯ 


কিন্ত মানব সমাজেও কুমারীর বা অপৈত্রিক প্রজনন সম্ভবদ্হইয়াছে বলিয়! 
অনেক গাঁজাথুরী গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। যৌনমিলন নোংর18ও অপবিত্র 
বিবেচিত হইত বলিয়! অথব। জারজ জন্ম ঢাকিবার উদ্দেশ্ঠে পৃথিবীর ইতিহাসে 
বিখ্যাত বহু অবতার, মহাপুরুষ, দার্শনিক, ধর্মপ্রচারকঃ মহাবীর ইত্যাদি 
কুমারীর অথব! বিবাহিতা নারীর বিন! পতি সংযোগে জন্ম ইত্যকার দাবি 
কর! হইয়| থাকে । শ্রীরুষ্ণ, জরোষ্টার ( 20:98565: )১ উলেষী (06916105), 
কলফুযুসিয়াস (0০026001105 )১ প্লেটো (721910), জুলিয়াস সিজার 
(70115 0%3581 )১ মহাবীর, আলেকজাণ্ডার € 4১155915057 ), যীশু শ্রী 
(০8:56), প্রভৃতির নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়| 

গ্রীক, হিন্দু প্রভৃতির পুরাণ ও উপাখ্যানে দেব-দেবতাদের স্ত্রী থাকার 
এবং বহু নারী সংদর্গ করার কথা রহিয়াছে । বাইবেলে স্বীয় জীবেরাও 
মানবনারীর সহিত সংসর্গ করিতে পারে এক্সপ ধারণ! দেওয়া হইয়াছে । 

মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ড এবং মধ্য ইউরোপ্রে কোন কোন দেশে ডাইনী ষন্দেহ 
করিয়া বহু রমণীকে জীবন্ত দগ্ধ কর! হইয়াছে । এই সকল ডাইনী নামধারী 
রমণীকুল প্রকাশ্য বিচারালয়ে স্বীকার করিয়াছে যে, স্বগীর দূত, শয়'তান কিংবা! 
কোন দৈত্য-দানব গোপনে এক অদ্ভুত বর্ণনাতীত জীবের আকার ধারণ করিয়| 
তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে এবং ফলে সম্তানাদি জন্মগ্রহণ করিয়াছে । 
এইরূপ স্বীকারোক্তি করার ফলে বিচারে তাহাদের ডাইনী সাব্যস্ত কর! হইবে 
এৰং মেইজন্ধ তাহাদের বধ কর! হইবে জানিয়াও . তাহার! অকপটে এরূপ 
অদ্ভূত কণ্সিত কাহিনী প্রকাশ করিত। সপ্তদশ শতাব্দীতেও ইংল্যাপ্ডের কোনও 
এক ডাইনীর বিচারে প্রকাশিত হয় যে, ক্রমাগত তিন বৎপর কোনও এক 
দানবের সঙ্গে সহবাসের ফলে রমণী পর পর তিনটি সন্তান প্রমব করিয়াছে । 
সম্ভবত অসতীর কলঙ্ক হইতে রক্ষা! পাইবার জন্য ইহার! 'এবূপ বলিত। 

বাস্তবিকই কি কোনও অতিপ্রাকৃত জীব, ভূত-প্রেত, শয়তান, ধ্দত্য-্দানব 
ব। ঈশ্বরের কোন অশরীরী প্রতিনিধি রক্ত-মাংসের মানুষের সঙ্গে মিলিত হয় ? 
স্বর্গ হইতে এক ঝলক দিব্যালোক আসিয়। যীত্তমাত। মেরীকে গর্ভবতী করিয়। 
দিল, পেটে বাতাস প্রবেশ করার ফলে ক্ষুদিরামের স্ত্রী গর্ভবতী হইলেন ও 
পঞ্চপাগুবের জননী কুস্তী ও মাত্রী দেবতাদের দ্বার সম্তানবতী হইতে 
পারিয়াছিলেন ইত্যাদি কাল্পনিক গল্পের উত্তব কি ভাবে হইল তাহ! 
ভাবিবার বিষয় । | 
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পুরুষের দৃষ্টি বা স্পর্শমাত্র, পুরুষের আরাম কেদারায় বসিয়া, শয্যায় শয়ন 
করিয়৷ অথব। পরিত্যক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়! সগ্ভ খতুমতী নারী গর্ভবতী 
হইয়াছে এরূপ অলীক রূপকথা ইওরোপের বিভিন্ন দেশে এবং ভারতবর্ষেও 
এককালে প্রচলিত ছিল। সেই সব নারীগণ অবৈধ গর্ভের কথা চাপ! দিবার 
জন্য এরূপ কথা বলিত এবং অজ্ঞ ও কুপংস্কারাচ্ছন্ন লোকের! তাহাই বিশ্বাস 
করিত। 

মধ্যযুগে শ্রীষ্টীয় এবং বৌদ্ধ জগতে অগণিত সন্ন্যানীদের যঠ, সন্যাসীদের 
আশম এবং ভিক্ষু ও ভিক্ষণীদের বিহারে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মচারী এবং ব্রক্মচারিণী 
মুক্তি-সাধনায় নিরত থাকিত। পঞ্চদশ শতকে ফ্রান্সের আশ্রমবাসিনী রমণীগণ 
মঠাধ্যক্ষের নিকট অভিযোগ করিত যে, স্বপ্নের ভূতপ্রেত আসিয়া তাহাদিগকে 
প্রলু্দ করিতে চেষ্টা করে এবং তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে ধর্ষণ 
করিয়] যায়। বৌদ্ধ বিহারের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের মধ্যেও স্বভাবতই 
আদিরসের পরিবেশন, প্রেম নিবেদন এবং নৈশ অভিসার চলিত। ফলে 
গর্ভ-সর্চার হইলে তাহ। বিনাশের চেষ্টা কর] হইত এবং উক্ত চেষ্টা বিফল 
হইলে সমস্ত দোষ চাপানে! হইত অপদেবত1 ও পুরুষের পোষাকঃ বিছান! 
প্রভৃতি স্পর্শ করার উপর । 

বিজ্ঞানের অভিমত 

প্রকৃত ব্যাপার কি তাহ! বিজ্ঞানীর দৃঙ্টিভঙ্গীতে আলোচন] কর! যাক 

(১) ভূতপ্রেত, শয়তান, জিন, দেবতা কিংব! ঈশ্বরের কোনও প্রতিনিধি 
কোন দিনই সশরীরে ধরাপুষ্ঠে অবতরণ করিয়া মানবী সম্ভোগ করে না। 
ইহাদের অস্তিত্বই কাল্পনিক । 

বস্তুত পুরুষের দ্বারাই নারী সন্তানব-চী হইয়। থাকে ইহাই বিজ্ঞানের মত। 
অন্ধ ভক্তের ভক্তির পাত্রকে বাডাইয| তুলিবার ব! ্রশ্বরিক গুণে বিভূঘিত 
করিবার এবং পদস্বশিত। নারী অথবা উপায়হীন আত্মীয়-স্বজনের কলঙ্ক 
ঢাকিবার উদ্দেশে এইরূপ আজগুবি গল্পের অবতারণা ও প্রচার করিয়া 
গ্রাকে । অনেক ক্ষেত্রে আগল পিতার নাম গোপন ব! উহার ক্রিয়াকলাপকে 
গোপন করিবার চেষ্টাও কর। হয়। 

(২) কতকক্ষেত্রে জারজ সন্তান জীবনে প্রতিষ্ঠাবান ব1 মহান হইয়। গেলে 
ভক্ষের! তাহাদের পিতৃতব দেবতায় ব! এশ্বরিক উৎসে আরোপ করে । এরূপ 
ক্ষেত্রে দিব্যালোক ব। দূত,ফিরিস্তার মধ্যস্থতার প্রমাণ খাড়া কর] হইয়! থাকে । 


মাতৃমঙ্গল ১৬৯ 


(৩) পুরাতন ধর্মগ্রন্থে বা উপাখ্যান আদিতে স্বর্গীয় জীবদের বা ঠদত্য- 
দানবের মানবী সম্ভোগের কথ। থাকাতে অনেক নারীর মতিভ্রম হইত ব1 হয়। 
ইহার! কাল্পনিক স্বপ্নে নিজেদের ধিতা হইতে দেখে । অবিরত প্ররূপ ধ্যান- 
ধারণা করিতে করিতে তাহাদের মস্তি বিকৃতি হয় এবং তাহার! নিজেদের 
ভাইনী শ্রেণীভুক্ত মনে করিয়া থাকে। অপর কতক নারী অবৈধ গর্ভ হইয়া 
পড়িলে* নিজ দোষ ঢাকিবার জন্তঃ এরূপ প্রচলিত উপাখ্যানের সুবিধা লইয়।, 
এ ধরনের গল্প রচন! করিয়া! অজ্ঞ জনসাধারণের বিশ্বাস উৎপাদন করে । 

আমাদের “ভূল দেখ। অনেকট। “ভুল ভাবার উপর নির্ভর করে। 
জ্যোৎসস! রাত্রিতে ভয়ে ভয়ে হাটিতে হাটিতে পথে পড়িয়া থাক! দড়িকে সাপ 
মনে করা এবং বাতাসে উহা! নড়িলে সাপই দৌড়াইতেছে এরূপ বোধ হওয়া 
মোটেই আশ্চর্যজনক নয় । জ্যোৎন্না রাত্রে বাতাসে গাছের পাতা নড়িলে 
তাহার ছায়ার নড়।-চড়া দেখিয়। প্রেতিনীর ঘোমটা নড়িতেছে মনে 
হইতে পারে । 

ইহাকে ইংরেজিতে 7115190 বলে । মনে এইকপ ভাব বদ্ধমূল হইয়! 
গেলে বাড়ির বাহির হইলেই রাস্তায় সাপ দেখ। ও ভয় পাওয়া! বারে বারেই 
ঘটিতে পারে । এই অবস্থাকে 1091985190. বলে। যাহার? ভীরু তাহার! 
একেবারে ভিত্তিহীন কল্পনাপ্রস্থত দৃশ্য ব1 মুতি দেখিতে পারে । ইহাতে চন্ষুর 
ভ্রম হয় মাত্র । অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানঘাটে ভূত চলাফেরা! করে এ কথ! 
বিশ্বাপ করিলে মোহাচ্ছন্র ব্যক্তি বিকট দৃশ্যাবলী দেখিতেও পারে । ইহাকে 
[78110801596100 বলে। বস্তত একপ ব্যক্তি এরূপ দৃশ্য দেখে না কিন্ত 
দেখে বলিব মনে করে মাত্র । ইহ। চোখের ও মনের ভ্রম | 

বিখ্যাত পন্তাপিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীকান্ত" উপন্তাসের প্রথম 
ভাগে নায়ক শ্রকান্তের বাজী রাখিয়! শ্মশানে যাওয়াব সময় নানারপ দৃশ্ঠু 
দেখ। ও শব্দ শোনার কথা যনে করুন। কোন ভীরু অন্ধবিশ্বাসী লোক 
ধ্রগুলি ভূতের কাণ্ড বলিয়াই মনে করিত। 

নারীর! অদ্কবিশ্বান বশত ভূত, প্রেত, জিন বা ফিরিস্তায় বিশ্বাস করিলে 
উহাদের পক্ষে লম্পট ধর্ষককে নিদ্রার ঘোরে এঁন্রপ ভুল দেখা ব! কাল্পনিক 
সস্তেগ মনে কর! আশ্চর্য নয়। 

ইহাতে নারীর ভয়, বিক্ষোভ, উত্তেজন!, আনন্দমবোধ এমন কফি সহযাস- 
জনিত চরম আনন্দ লাভও হইতে পারে । এমন কি কাল্পশিক গর্ভেরও 
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লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে কিন্ত বাস্তব গভের সঞ্চার হইতে 
পারে না। | 

(৪) বাস্তব গভ'পঞ্চারের জন্য পুরুষ জংসর্গ বা শুক্রকী 
অনুপ্রবেশ চাই। সৃতরাং যেখানে বাস্তব গর্ভপঞ্চার হয় সেখানে ধরিয়া 
লইতে হইবে £ 

(ক) কোনও কুচক্রী পুরুব নারীকে ঘুমস্ত বা মোহাচ্ছন্ন 'অবস্থায় সন্ভোগ 
করিয়াছে । দৈত্য, দানবের মৃতি পরিগ্রহ করিয়! অন্ধকারে প্রতারণ! করাও 
অসস্ভব নয়। 

(খ) ধূর্ত-নারী চালাকি করিয়া বা অন্তন্ঠোপায় হইয়। স্বীয় লজ্জ। গোপন 
করিবার জন্ত নানাব্ূপ কল্পিত কাহিনী উন্তাবন করিয়! সরলপ্রাণ আত্বীয়- 
স্বজন কিংব1 বিশ্বাসপ্রবণ সমাজের চক্ষে খুলি দিতে চেঞ্টা করিয়াছে 
প্রাকৃতিক নিয়মে গর্ভ সঞ্চারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অসহায় নারীর উপায় 
কি? আধুনিক যুগেও ভূতপ্রেতের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়! স্ত্রী পুরুষের 
অবৈধ আচরণকে গোপন করিবার চেষ্টা যে না কর! হয় এমন নহে । কোনও 
সুযোগে প্রেমিক-প্রেমিকার নিভৃত হিলন ঘটে, প্রাকৃতিক নিয়মে গর্ভ-সঞ্চারের 
লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন উপায়? অসহায়! নারী তখন ভান 
করিয়। ভূতাক্রান্ত হয়। 

' আমাদের এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্ত বিস্তারিতভাবে 
প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে কিন্ত বাহুল্য ভয়ে 'তাহ! কর হইল 
না। নিয়ে অতি সংক্ষেপে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বন্থর ”“একাস্ত গোপনীয়” 
পুস্তকে উল্লিখিত একটি সত্য ঘটন! উদ্ধৃত করা হইল । 

******্আড়াই বৎসরের একটি কন্া লইয়া পল্লীগ্রামের জনৈক রমণী 
বিধব! হইয়াছিল ) বয়স তাহার কুড়ি-একুশের বেশী হইবে ন11 স্বামীর মৃত্যুর 
তিন দিন পর হইতেই সেপ্রায় প্রত্যহ নাকি বৃত স্বামীকে স্বপ্নে দেখিতে 
পাইত। একদিন মৃত স্বামী নাকি ন্বপ্লে আবিভূতি হইয়৷ বধূকে মৃছ 
তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে তিনি এখনও পাধিব কামন! এবং বাসনার 
অতীত হন নাই) রক্ত মাংসের মানুষের মতই তাহার ভোগের হচ্ছ! 
আছে। 

পরদিন প্রভাতে জাগিয়! বধূটি সর্বাঙ্গে রমণের চিহ্ন দেখিতে পাইল। সে 
নাকি নিশ্চিত বুঝিতে পারিল যে পূর্ব রাত্রে তাহার মৃত স্বামীর সঙ্গে হ্বপ্রে 
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মিলনের সুযোগ ঘটফাছিল। বধূটি এই ব্যাপার বড় জ! এবং ননদকে খুলিয়! 
বলিল। উক্ত বধৃটি যে ঘরে শয়ন করিত এ ঘরে তাহার শাশুড়ী এবং প্রায় 
পরিণত বয়স্ক সুম্থকায় ভাশুর পুজ্রও শয়ন করিত। 

কিছুদিন পরে বধুটির গর্ভলক্ষণ ত্ুম্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইল। পাড়ার 
লোকের মনে বিশ্বাস জন্মানে! হইল যে, স্বপ্না বস্ায় মুত স্বামীর ঘঙ্গে সহবাসের 
ফলেই গর্ভাধান হইয়াছে ! সকলে বধুটিকে নির্দোষ বলিয়া মানিয়া৷ নিল। 
যথাসময়ে দে একটি সুশ্রী পুত্র সন্তান প্রসব করিল ।"** 

উক্ত বধূর পুত্র সম্তানটির পিতা কোন ভূত, প্রেত, অতিপ্রা্কৃত জীব বা 
মৃত স্বামীর রূপান্তরিত কোন প্রেতাত্ব। নয়। উক্ত ভাশুর পুত্রের সঙ্গে 
অথব| অন্ত কোনও রক্ত-মাংসের মানুষের সঙ্গে তাহার মিলন 
ঘটিয়াছে এবং লোক লজ্জ। ভয়ে একটি মিথ্যা কাহিনীর সৃষ্টি কর! 
হইয়াছে। 

(গ) অবতার বা! মহাপুরুষ বলিয়! খ্যাত লোকদের ভক্ত ও শিষ্যের! 
সাধারণ দেহ যিলনকে ভ্রান্তভাবে দ্বণ্যঃ মোংরা ও পাপজনক মনে করেন 
বলিয়। তাহাদের গুরু বা প্রভুর জন্ম দেহমিলন ব্যতিরেকে এশ্বরিক 
ক্ষমতার বলে হইয়াছে এইন্ষপ প্রচার করেন। যৌধ্ুদ্রীষ্ট, রামকৃষ 
পরমহংল ও তাহার স্ত্রী সারদামণি ( *্ীম।” ) প্রভৃতির জন্ম কাহিনী ইহার 
দৃষ্টান্ত স্থল । 

ভূত, প্রেতের পৌরাণিক কাহিনী আধুনিক" বৈজ্ঞানিক যুগে লোকের 
মনে কি করিয়। স্বান পায় ইহ! আম্চর্যেরই বিষয়। মৃত ব্যক্তির 
প্রেতাত্ব গভেৎপাদন করিতে পারে না। ভূতের অস্তিত্ব মোটেই 
নাই; কিংবা থাকিলেও মাহ্ছবের জীবনের সঙ্গে তাহার ককোনও সম্পর্ক 
নাই। 

মিথ্যা কল্সিত কাহিনী ব্যতীতও মানব মনের এক ব! একাধিক প্রদমিত 
ইচ্ছার বিকৃত স্ষুরপ কখনও কখনও বা! কাল্পনিক মৃতি ধারণ করিয়া ত্রাস্তির 
সষ্টি করিতে পারে । কুলংস্কারাচ্ছন্ন, আবেগশীল, ভয়কাতর রমণীর! পুনঃ পুনঃ 
কোনও এক বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতে করিতে আত্মাভিভাবন (50০ 
88£58103 ) বা আত্ম-সন্মোহনের আবেশে কল্পিত ছায়া বা মুতির অস্তিত্ব 
অহ্ৃভব করে কিংব! আবিষ্টতাবে প্রত্যক্ষ করিয়! থাকে । একটু পূর্বে কি 
করিয়া এই লকল ভুল ধারণ! হয় তাহ! বলিয়াছি। 
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কাল্পনিক গর্ভ 

সস্তানকামী রমণী ক্রমাগত গভের বিষয় চিন্তা করিয়! স্বগ্রপঙ্গমের ফলে 
হয়ত বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে কাল্পনিক গর্ভের স্প্টি করিতে পারে মাত্র । 
এসব ব্যাপারে ভূত-্রতের কোন হাত নাই। 

মাঝে মাঝে কাল্পনিক গর্ভ এদেশে এবং অন্যান্ত দেশের' মেয়েদের মধ্যে 
হইতে দেখা যায়। বাঞ্ছিত গভের বিষয় গভ্ভীর চিত্ত করিবার ফলে কিংব। 
গর্ভভীতি হইতেও কাল্পনিক গর্ভসঞ্চার হইতে পারে । ভূত-প্রেতের অলীক 
কল্পনায় বিভোর রমণীর মন স্বতই মিথ্য। গর্ভরূপ অবাঞ্চিত ব্যাধিতে ভূগিতে 
পারে। অবশ্ব লজ্জাজনক কোনও ঘটন। গোপন করিবার উদ্দেশ্যে ভূত-প্রেত ব! 
অন্ত কোনও অতিপ্রারুত জীবের উপর যে দোষ চাপানে। হয় তাহার বিষয় স্বতন্ত্। 

কোনও কারণে খতুম্বাব বন্ধ হইলেই অনেকে আশা! বা ভয় করিয়া! বসে, 
নিশ্চয়ই ইহ। গর্ভলক্ষণ। তখন রমণী হয়ত কাল্পনিক গর্ভধানের স্বপ্ন দেখে। 
গর্ভের বাহৃ-লক্ষণও দুই-চারিট1 তাহার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে. যথা, অরুচি 
বমন, উদরের আকার-বুদ্ধি (মেদবৃদ্ধিজনিত) এবং সর্বশেষে বাস্তবিকই একে- 
বারে বেদনা ! কিন্ত পরে জান! যায় যে, হয়ত কয়েক দিন তাহার কোষন্ঠ 
পরিক্ষার হয নাই। কোষ্ঠ-কাঠিন্ভ সারাইবার পরে দেখা যায় যে আবার 
স্বাভাবিক খতুল্রাব আরভ হইয়াছে । অনেক রমণীর খতুন্রাব নান! কারণে 
সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে কিন্ত পরে আবার যথারীতি আরম হয়। 

কাল্পনিক গর্ভের একটি এঁতিহাসিক ঘটনার এখানে উল্লেখ না করিয়া 
পারিলাম ন1। 

ইংল্যাণ্ডের রাণী মেরী ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। স্পেনের রাজ! 
ফিলিপের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। রাণী অত্যন্ত গৌড় ছিলেন। 
প্রোটেন্ট্যাপ্ট ধর্ম সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার করতেও তিনি কস্ুর করেন 
নাই। তাহার মৃত্যুর পর একজন ক্যাথলিক ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে উপবেশন 
করে ইহাই ছিল তাহার কামন1। কিন্ত তদবধি ভাহার কোন পুত্র সম্তান 
হয় নাই। পুত্র সস্তানের জন্ত তিনি দিবারাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা! করিতে 
লাগিলেন। এই তীব্র আকাজ্ষ! ভাহাকে পাগল করিয়! ঠলিল। হঠাৎ 
তাহার খতুন্বাধ বন্ধ হইর। গেল । স্তনঘয় স্বীত ও উন্নত হইয়। উঠিল ; এবং 
বৃস্তুত্বয়ের চতুষ্পার্শ ত্রদশ বিবর্ণ হইতে লাগিল । প্রাতঃকালে তাহার ভীবধণ 
বমি-বমি ভাব দেখা দিল এবং তলপেট বুহদাকার ধারণ করিল । 
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তাহার গর্ভসধার হইয়াছে এই ধারণা রাজপরিবারের সকলের মনে 
বদ্ধমূল হইল। রাণী মেরী রাজকার্য ত্যাগ করিয়। ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্ক কাথা 
জামা, টুপি ইত্যাদি সেলাইএ মন দিলেন । নবম মাসের শেষ ভাগে একদিন 
রাত্রে হঠাৎ টাওয়ার অব লগুন হইতে মঙ্গলন্চক ঘণ্টাধবনি কর! হইল। 
রাণীর প্রসব বেদনার খবর পোপের নিকট পোৌছাইতে রাজদূত ধাবিত হইল । 
ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ সেপ্ট.পলের গীর্জায় নবজাত শিশুর উদ্দেশে আশীর্বাদ 
স্থচক মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিবেন মনে করিয়া] অনেকে লেখানে দৌড়াইয়! গিয়া 
উপস্থিত হইলেন। কিন্তু একি! কৃত্রিম প্রসব বেদনা মুহূর্ত মধ্যে দূর 
হইয়া গেল। সকলে অবাক হইয়। রাণীর মিথ্য। গর্ভের কথা শুণিল। লজ্জায় 
দুঃখে এবং গভীর অহুশোচনায় রাণীর হিষ্টিরিয়! দেখা দিল । 

সম্প্রতি আমার একজন সহকর্মীর স্ত্রী বহুদিন পরে পুনরায় গর্ভবতী 
হইয়াছেন এই ধারণ! করিয়া বসেন। স্ত্রীটর বয়স প্রায় ৪০-৪১ বৎসর 
হইবে । খতুবন্ধৎ উদর বড় হওয়। এবং এমন কি পেটের মধ্যে নড়াচড়ার 
লক্ষণও নাকি পরিলক্ষিত হয়! নিতান্ত সংরক্ষণশীল হওয়ায় ভাক্তার ব৷ ধাত্রী- 
দের পরামর্শ লওয়! সমীচীন মনে কর! হয় নাই । অবশেষে দশম মাসে প্রনবের 
'সমস্ত আয়োজন পর্যস্ত কর! হয়! যখন একাদশ মাসও অতিক্রান্ত হইয়! যাইতে 
লাগিল, তখন এক বান্ধবীর কথায় চৈতন্ত হইল। ডাক্তার দেখিয়! গর্ভের 
কোনও অস্তিত্বই পাইলেন না! ইহার পরে তাড়াতাড়ি পেট কমিয়া স্ত্রীটি 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিলেন ! ্‌ 


০৯১২. 79 
গর্ভ লক্ষণ ও নিধণরণ 


পুরাকালে গভ“নির্ণয়ের প্রণালী 


গর্ভাধান হওয়। মাতুই যে নারী বা পুরুষ বুঝিতে পারে, তাহ! নছে। 

সাধারণত তাহার! বুঝিতেই পারে ন! যে কখন গর্ভাধান হইল। 
পুরাকালে গর্ভলক্ষণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার উদ্দেশ্টে নানাপ্রকার পরীক্ষা 
অবলম্বন কর। হইত । এ স্থলে দুই একটির বিবরণ দিতেছি । 

(১) একটি পিতলের পাত্রে সন্ধ্যাকালে গণ্ভিণীর মূত্র রাখিয়। সারারাত্রি 
উহ্থার মধ্যে একট! লোহার পেরেক ডুবাইয়া রাখা হইত। যদি প্ররুত 
গর্ভনধ্চার হইয়। থাকিত তবে পেরেকটি নাকি লাল হইয়া! যাইত। 

(২) কোনও কোনও দেশে একটি জলপূর্ণ পাত্রে রমণীর কয়েক ফৌট। 
রক্ত ফেল হুইত। ফৌটাগুলি যদি পাত্রের তলায় ডুবিয়! যাইত তবে উহ! 
গণিণীর রক্ত বলিয়। সাব্যস্ত কর। হইত । 

(৩) কোথায়ও চক্ষে ঈষৎ যেটে সির দেওয়া! হইত। যদি কিছুক্ষণ 
পরে দেখা যাইত যে, রমণী চক্ষের পাতার নীচে উত্তাপ বোধ করে না, তবে 
ধরিয়া লওয়। হইত সে গর্ভবতী | 

(8) কোনও কোনও ধাত্রী স্ত্রীলোকের যোনির ভিতর রদ্থুন কিংবা কোনও 
.আুগন্ধি দ্রব্য রাখিত। এইভাবে শরীরের নিয়ভাগ হইতে উপরের দিকে নাকি. 
গন্ধ ছডাইত। রমণী সেই ভ্রব্যের গন্ধ পাইলে মনে কর! হইত সে গর্ভবতী । 

এই সকল হ্যত্রের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। প্রাচীন কালে নানা! 
দেশে সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তি অপরাধী কি ন! নির্ণয়ের উপায়গুলির মতই মিথ্যা | 

প্রকৃত গভলক্ষণাদি 

ভ্রণের ক্রমবিকাশের সহিত গভ্ধারিণীর শরীরে যে সমস্ত লক্ষণের 
ক্রমবিকাশ হইয়! থাকে, উহাকে গর্ভ লক্ষণ বল! হয়। 

সম্তান ধারণের দিন হইতে আরজ করিয়! প্রসবের দিন পর্যস্ত সময়কে 
গর্ভকাল বল! হয়। বিভিন্ন নারীর গর্ভকালের সময় বিভিন্ন হইতে পারে 
কিন্ত সাধারণত গর্ভের স্থিতিকাল শেষ খতুর প্রথম দিন হইতে দশখখতু মামব। 
দশ চান্ত্র মাস অর্থাৎ ২৮* দিন। ্‌ 


মাতৃমঙ্গল ১৬৭ 


এই দশ মাপের প্রত্যেক মাসেই নারীদেহে বাহ ও আত্যস্তরিক বহু 
পরিবর্তন হইয়| থাকে । এই পরিবর্তন সময় ও অবস্থাধিশেষে পর্ব দেহের উপর 
হইলেও সাধারণত জননেন্দ্িয়সমূহেই পরিবর্তনের প্রকোপ বেশী হয়। 

খাতুবন্ধা। দর্বপ্রথম গর্ভলক্ষণ মাসিক খতুম্রাব বন্ধ হওয়] | স্বান্থ্যৰতী 
নারী মাত্রেরই গর্ভাধানের সঙ্গে সঙ্গেই মাসিক বন্ধ হইয় বায়। রুগ্ন! ও ছর্বলা 
নারীতে এই অবস্থার বাতিক্রম হইতে পারে । ইহাদের বেলায় গর্ভাধান 
ব্যতিরেকেও খতুত্রাব বন্ধ হইতে পারে এবং গর্ভাধানের পরেও প্রথম তিন মাল 
পর্যস্ত অল্প অল্প মাসিক শ্রাৰ হইতে পারে । নান! কারণে সাময়িকভাবে খতুত্বাব 
বন্ধ হইয়। আবার যে যথারীতি আরম্ভ হইতে পারে এ কথার" আলোচনা 
আমর! পূর্বেই করিয়াছি । কিন্তু দুই একটি বিশেষ রুণ্না স্ত্রীলোক ব্যতীত 
অপর সকলেরই, বিশেষ করিয়! যদি পূর্বে নিয়মিতভাবে উহ হইয়। থাকে এবং 
গর্ভনিবারণের চেষ্টা না কর]! হইয়া থাকে, তাহ হইলে, উহা! বন্ধ হওয়াকে 
গর্ভলক্ষণ বলিয়! গ্রহণ কর] যাইতে পারে। ৃ 

প্রনবের পর সন্তানকে ছধ দিবার সময়ে অনেক নারীরই ২-৪ মাস মাসিক 
বন্ধথাকে। আবার মাসিক আরম্ভ না হইবার পূর্বেই যে গর্ভসঞ্চার হইতে 
পারে ন। এমন নহে । ভিম্বশ্ফোটন হওয়ার পরে এবং মানিক আরম্ভ হইবার 
পূর্বেই গর্ভসঞ্চার হইয়া গেলে আর মাসিক দেখা দিবে না। এই অবস্থায় 
খতুবন্ধের লক্ষণ আর ধর্তব্য হইবে না। অন্ান্ত লক্ষণ দেখিয়! গর্ভনির্ধারণ 
করিতে হইবে । 

গ্বী-বমি। গর্ভসঞ্চারের সপ্তাহেই (অর্থাৎ প্রথম খতুবন্ধের প্রায় ছুই 
সপ্তাহ পরে ) চারি হইতে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত এই অবস্থা বিগ্তমান থাকে । এই 
বমন-ভাব সাধারণত প্রাতঃকালে শধ্যাত্যাগের পর হইয়! থাকে । যদি দিনের 
মধ্যে একাধিক বার হয়, অথব] দেড় মাসের বেশী থাক, তাহা হইলে বুঝিতে 
হইবে উহার কারণ স্নায়বিক ও মানমিক, কেবলমাত্র শারীরিক নয়। | 

প্রথম গভিণীদের প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর এই অবস্থা হয়। পরবর্তী 
গর্ভকালে সাধারণত ইহ! কম দেখ! যায় এবং একেবারে নাও হইতে পারে। 
জরায়ু এবং হজম-ক্রিয়ায় সাহায্যকারী বিভিন্ন অন্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সম্বন্ধ 
রহিয়াছে । তাই জরাঘুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গণ্ভিণীর মুখে ক্রমাগত জল 
উঠে, থুথু ফেলিতে ইচ্ছা! করে এবং মাথা ধরে; অনেক সময় বমিও হুইয়! থাকে। 
শতকরা প্রায় পঞ্ণশটি গণ্িগীর মোটেই গাঁ-বমি ভাব হয় না। 


১৬৮ মাতৃমগল 


£খেয় বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই গা-বমি-বমি ভাৰ দেখ! যায়; অথচ 
লাৰধানতা অবলম্বন করিলে এই ভাবের উদ্রেক হওয়ার কোনও কারণই 
নাই। স্বাস্থ্যবতী নারীর পক্ষে এই ভাবের উদ্রেক হইবার কোনও শরীরগত 
কারণ নাই £ সাবধানতার সহিত নিক্সম পালন করিলে গভিণী অনায়াসে 
রেস্থাই পাইতে পারে। 
গা-বমি ভাব নিবারণের নিয়মাবলী 
পরিচ্ছদ-_বালিকাদের করসেট বা শক্ত কোমরবদ্ধ পরিবার কদভ্যাস 
এই ভাবের জন্ত অনেকাংশে দায়ী | সুতরাং গভিণীর সকল প্রকারের ভারা 
বা] আটসাট জামা-কাপড বা কোমরবন্ধ পরিধান বর্জন কর। উচিত। হাল। 
জাম! বা কাপড় পরিতে হইবে । উচু-হীলের জুত। পরিত্যাগ করিষ! 
সাধারণ জুত।, শ্লিপার, চটি ব1 চপ্নল পর। উচিত। গায়ের কাপড এত টিল! 
হওয়া উচিত যাহাতে একটি প্রজাপতি শরীরের সর্বস্বানে সহজে বিচরণ 
করিতে ' পারে । 


0২) থাস্ভ--গুরুপাক এবং অতিরিক্ত সিদ্ধ করা খাছ্া-দ্রব্য বর্জনীয় | 
লঘুপাক এবং সহজপাচ্য জিনিস খাওয়। উচিত। খাছ্ের মধ্য হইতে 
স্েহপদার্থ বা! চবিজাতীয় সব কিছু (যথ|] তৈল, বনপ্পতি, মালাই, মাখন, 
ঘ্বত) বাদ দিয়! কার্বোহাইড্রেট-এর (অর্থাৎ শ্বেতসারের যথা চাউল, আট, 
আলুঃ গুড প্রভৃতির ) পরিমাণ বাড়াইয়৷ দিতে হয়। 

(৩). কমলার রস--প্রত্যুষে চায়ের বদলে ছুই তিনটি কমল] লেবুর রস 
গ্রহণ করা উচিত 1% 

(৪) সাহুস--ডাঃ ভেন্ডির মতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিরক্তিকর 
অবস্থার সহিত গণ্ভিণীর মনের সম্পর্ক রহিয়াছে । ”অনেকেরই হইয়। থাকে, 
সুতরাং আমারও হইবে” এই ধারণ! ও বিশ্বাসের ফলে সামান্ত শরীরগত 
উত্ভেজনাতেই ইহার উদ্রেক হয়। এই জন্ত বার বার এইকপ চিন্তাই করিতে 


"” * জনৈক ডাক্তার বন্ধু লিখিয়াছেন £ "এই প্রসঙ্গে একটি চমৎকার উদাহরণ মনে পড়িয়া 
গেল। আমার পরিচিত! জনৈক যুবতী তাহার প্রথম গর্ভাবস্থার অনেকদিন পর্যস্ত বমন ও 
গাঁ-বমি-বমিতে ভুগিক্লাছিলেন। বর্তমানে তিনি ছিতীয়্বার গর্ভবতী এবং প্রায় পুরণগর্তা । এবার 
একদিনের জন্তও তাহার বমি দুরের কথ!, গাঁ-বমি-বমি ভাবও হয় নাউ। অনুসন্ধানে জানা 

গেল, গাহার ন্বামী (খিছু দা জাদিয়্াও ) প্রত্যহ সকালে দ্হত্তে, উনি যা 
জন ৯াজ 


মাতৃমঙ্গল ১৬৯) 


হয়--“অনেকেরই তো! হয় না, আমি বদি যোগ্য ডাক্তারের সমস্ত নির্দেশ সযত্ 
পালন করিয়! চলি তবে আমারও হইবে না। “আমি সুস্থ আছি ও আরাম 
বোধ করিতেছি” ফলকথাঃ গণ্ভিণী এই অবস্থার কথা ভুলিয়1 থাকিতে 
চেষ্1। করিবে । 

তবে বাস্তবিকই কোন শারীরিক কারণে এই অবস্থার গুরুতর উপপর্গ 
দেখা দিলে, ডাস্তগারের পর।মর্শ গ্রহণ করিতে অবহেল1 করিতে নাই। 

(৫) শব্যাত্যাগের পুর্বে-সামান্ত ক্ষেত্রেঃ বিছানা! হইতে উঠিবার 
পূর্বে কিছু খাওয়1 ভাল ( যথা, পাতল! বা নরম চা, বিস্কুট, টোস্ট, ডিমের পোচ 
€ ঘিয়ে অথবা! জলে ) অর্ধনিদ্ধ ভিম স্মথব! ভিমের অমলেট, নারিকেল-মুড়ি, 
ঘিয়ে-ভাজ| চি ড়া, রাত্রে ভিজানে! ছোলার সহিত আদ1 ও লবণ, অথবা গুড়, 
কমলার রস, দুধ, সাগুদানা, অল্প ফেন-সমেত ভাত, কুটি অথব! লুচি) এবং 
খাওয়ার প্রায় এক ঘণ্ট। পরে খুব আস্তে আস্তে গাত্রোখান করা! 
উচিত। 


প্রত্যহ পরাতে শয্যাত্যাগর পূর্বেই এক গ্লাস জলের সহিত অর্ধ-চা-চামচ 
পরিমাণ সোডিয়াম বাই কার্বোনেট মিশাইয়া সেবন করিলে অনেক সময় 
এই অবস্থা হইতে পরিব্রাণ পাওয়া ফায়। এই মিশ্রিত জল পান করিলে 
বমি হইয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে পাকস্থলী ধৌত হইয়! যায় এবং 
সারাদিন আর বমি হয় না। ও 

(৬) বিশ্রাম করিলে এবং তলপেটে হাত বুলাইলে ( )185596) 
অনেক সময়-উপশম হয়। 

(৭) স্মেলিং সন্ট (9105511108  581) কিংবা! পেপারষিণ্ট, 
(95197517710 ৮সাধারণ ওষধালয়ে প্রাপ্তব্য )--ব্যবহারে উপকার হয়। 

(৮) মিকি ছটাক (অর্ধআউন্স) 11680+5 08,56০ অথব। 701851101 
(অর্ধ পাইণ্ট) পাঁচ ছটাক দুধের সহিত মিশাইয়] সকালে গাব্রোখান এবং 
রাত্রে শয়ন করিবার পুর্বে গ্রহণ করিলে উপকার হয়। ইহ তিন, চার বা 


স্পা পপ পারা 


* জনৈক ডাক্তার বন্ধু লিখেন, «এ প্রসঙ্গেও একটি উদাহরণ মনে পড়িয়া গেল। জনৈক 
প্রথম গভিণীর গভের পর্থ বা ৫ম অপ্তাহের পর পর ছুই দিন গা-বমি ও একদিন বমন হয়। 
তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়] দেওয়! হয় তিমি গভিণী নহেন এবং ই অবস্থা! তাহার অরজনিত 
দুর্বলতার জন্য হইয়াছে । খতুবন্ধেরও এরূপ একটি কারণ দর্শানো হয় । ইহার পর তাহার আর 
একদিনও গী-বমি বা! বমদ হয় নাই । পরে অবশ্য তিনি জানিতে পারেন যে তিনি গভবতী। 


১৭০ মাতৃমঙ্গল 


ততোধিক দিন দেব্য। প্রথমবার গ্রহণে বমি হইয়া গেলে দ্বিতীয়বার ঘণ্টা- 
খালেকের মধ্যে মেবন করিতে হয়। 





বিঃ হে হট রর ঃ 
রি খরুগর সত 
হই, ১ 





(২ নং চিত্র), (২৬ নং চিত্র) 
গভণাবন্থায় স্তনে ভ্যালা পড়া 
১। স্তনবৃত্ত ২। কালো রঙের ভ্যালা ৩। মণ্টগোমারী ফলিক 
৪ | ফিক] বাদামী ভ্যালা &। স্ফীত শিরা । 

(৯) অনেক ক্ষেত্রে ভাক্তার গতিণীর স্থানচ্যুত জরামু স্বস্থানে ফিরাইয়! 
দিলে অথব! সামান্ত কোষ্ঠ পরিফারক ওষধের ব্যবস্থা করিলেই এই অবস্থার 
উপশম হয়। ফিলিপের মিল্ক অব ম্যাগ্নেশিয়! সর্বোত্তম । 

স্তন- প্রথম গভিণীদের গর্ভনঞ্চারের প্রথম মাসেই স্তন ভারী বোধ হয়। 
স্তন ক্রযশ বড় হইতে থাকে এবং স্তনের বৌটার চারি পার্্স্ব ফিক! বাদামী 
রঙের চক্রটি কাল ও বড় হইতে থাকে । ইহাকে ভ্যালাপড়া বলে। 
(উপরের চিত্র দ্রষ্টব্য ) তৃতীয় মাসে স্তন টিপিলে জলের ব1 আঠার গ্তার 
একপ্রকার আব নির্গত হয়। এই আব প্রথম প্রথম জলের মত শ্বচ্ছ থাকে 
পরে ধন ও শ্বেতাভ হইয়া থাকে । 

প্রথমবার গর্ভবতী বলিয়া কাহাকেও সন্দেহ হইলে তাহার স্তন টিপিলে 
এই দুধ বাহির হইলে গর্ভ ক্কুনিশ্চিত বলিয়া! ধরা যায়। 

তঙগপেট--প্রথম ছুই মাসে পেট সমান হুইয়! যায় ও নাতি ভিতরে ঢুকিয়া 
যায়। গভপঞ্চারের, দ্বিতীয় মাসেই তলপেট ভারী বোধ হয়। চতুর্থ মাসে 
তলপেটে.কিছুক্ষণ হাত রাখিলে একটি শক্ত জিনিস অহৃভূত হয়) ইহাই 


মাতৃমঙ্গল ১৭১ 


জরায়ু! মালে যাসে ভণের আকার বৃদ্ধি হওয়ায় জরায়ু ফুটবলের ব্লাডারের 
মত হইতে থাকে । জরায়ুর আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গণ্ভিণীর পেটও বড় 
হইতে থাকে । চতুর্থ মাসের মধ্যতাগ হইতে নবম মাস পর্যন্ত গভিণীর উদর 
দৃশ্যত ব্রমব ধিত হইতে থাকে এবং নাভি ক্রমশ ঠেলিয়া! বাহির হয়। পঞ্চম 


(২৭ নং চিত্র) 
চিত্রে প্রদত্ত সংখ্যাগুলি সপ্তাহের হিসাব। 
* মাসের (৩৬) পর ১০ মানে (৪০) জরায়ুর 
নীচে নামিয়া আসা লক্ষ্য করুন। 





মাসে জরামু নাভিকেন্দ্রের তিন আঙ্গুল নীচে থাকে। বষ্ঠ মাসে জরাছু 
নাভিকেন্দ্র পর্যন্ত বধিত হয় এবং ক্রমে বুদ্ধি পাইয়! সপ্তম মাপে নাভির তিন 
আহ্ুল উপরে এবং নবম মাসে বক্ষপঞ্জর পর্যস্ত উঠিয়! থাকে । দশম মাসে 
পেট ঝুলিয়। পড়ে এবং বক্ষপঞ্জর হইতে প্রায় তিন ইঞ্চি নীচে নামিয়া 
আসে। (উপরের চিত্র দ্রষ্টব্য ) এই জন্ত তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট অনেকটা 
কমিয়া যায়। 

মিথ্যাগ্ঘভ'-_পেটে টিউমার বা গুল হইলে, কিংব! পেটে জল বা! বাস 
জমিলেও উপরোক্তরূপে পেট বড় হইতে পারে। কিন্ত একপত্থবলে স্তনে 
ভ্যাল1-পড়াঃ গা-বমি করা? বা! ধতুত্রাব বন্ধ হওয়] প্রভৃতি অন্তান্ত গভ লক্ষণের 
সমন্বয় দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে অনেক সময়ে গভ্ হইয়াছে এইবূপ ধারণ! 
বদ্ধমূল হইলে ইহাদের এক ব! একাধিক লক্ষণও দেখা দ্রিতে পারে € পূ্ববণিত 
“কাল্পনিক গভ? দ্রষ্টব্য । 

তলপেট বড় ও ভারী হইয়া! উঠিলে উপদুক্ত প্রকারের বেন্ট, ব্যাণ্ডেজ 
ব1 বন্ধনী ব্যবহার কর! উচিত। এনপ করিলে জরারু ব! ভ্রণের নামিয়। আস! বা 
স্বানচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা হইতে অনেকট! রেহাই পাওয়া যায়। অন্থপযুক্ত 
বন্ধনী ব্যবহারে আবার ছুফলের পরিবর্তে কুফল হইতে পারে । বাজারে বহু 
রকমের ভাল কর্সেট পাওয়। যায়। 


১৭২ মাতৃমঙ্গল 


স্্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ ভেব্ডির মতে, তলপেটের পেশীসমূহকে রক্ষা 
করিবার জন্য অবশ্যই উপযুক্ত বন্ধনীর ব্যবহার কর1 উচিত। তিনি তাহার 
[091 73120) পুস্তকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন,--%1:1)6 213000520 2005৫ 
05 701065০0650. 0 £০০৫ (11215, 06016 075 10050155 2.6 061- 
5025101060১ 05 ৪ 51] 20105 0151912052015 0052.” 

ম্যাবেল্‌ লিডিয়ার্ড (112151 [.100197 ) মাতৃমঙ্গল ও প্রচ্থুতি পরিচর্য! 
কার্ষে প্রায় সারাজীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিও তাহার অতি মুল্যবান 
পুস্তক 7:11 91011161018 11817058] এ বন্ধনী (91510510061 901900:0) 
পরিবার উপদেশ দিয়াছেন। তিনি দরিদ্র লোকদের জন্য বাড়িতে অল্প 
বুল্যে এইন্ধপ বন্ধনী (01951015 00:55) তহয়ারী করিয়! লইবার প্রণাপীর 
কথাও লিখিয়াছেন। 

মোটের উপর যাহাদের সঙ্গতি এবং স্থবিধা আছে তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত 
বন্ধনী কিনিয়া বা তৈয়ার করিয়া ডাক্তারকে দেখাইয়া লইয। ব্যবহার করাই 
ভাল। ইহাতে আরাম*বোধ এবং জরাসু স্বস্বানে রক্ষিত হয়। 

গভদাশী। গণিণীর শরীরের নান! স্বানে বিবর্ণ দাগ দেখা দেয়। 
স্তনের বোটার চারদিকে কাল দাগ পড়ে এবং শিরা-উপশিরাগুলি কাল এবং 
প্রতীয়মান হয়। তলপেটের শির! উপশিরাগুলিও এমনই দেখায় এবং নাভি 
হইতে বস্তিপ্রদেশ পর্যস্ত মেটে রঙের একটি লাইন দেখ! দেয়। উরুর সংযোগ- 
স্থলে, মুখে এবং গলায়ও অনেক ক্ষেত্রে দাগ পড়ে । প্রসবের পরে এই সকল 
দাগ মিলাইয়া যায় তবে কখনও কথনও কিছু চিহ্ন থাকিয়া যায়। স্তন ও 
তলপেট বড় হইতে থাকায় উভয় জায়গার চামড়ায় টান ব৷ চাপ পড়ে। 

ওই টান ব! চাপের দরুন স্তনের ও পেটের ( বিশেষ করিয়া তলপেটের ) 
উপরে ফাট। ফাট! চিরস্থায়ী কতকগুলি দাগ হয় ; উরুতে, উরু ও তলপেটের 
সংযোগস্থলে ও নিতঘ্বেও এই দাগ হইতে পারে। এই দাগগুলি চিরস্থায়ী 
বলিয়! স্ত্রীসৌন্দর্যের বিশেষত বক্ষ সৌন্দর্যের হানিকর। বক্ষ সৌন্দর্যের কথা 
খিশেষ করিয়! বলিতেছি তাহার কারণ বর্তমান কালে শিক্ষিত মহলে অনেকেই 
স্তনবন্ধনী ইত্যাদি ব্যবহার করিয়! স্তনের আকুতি বজায় রাখিতে ও স্তনের 
নিয়াভিমুখী হওয়া নিবারণ করিতে চেষ্টা করেন । কেহ অনেকাংশে সফলকাম 
হইলেও এই সব দাগের জন্য শুব-সৌনর্য নই হইয়। যায় ( যেমন বসস্তের 
বাগে মুখের সৌন্দর্য নই হয়।) 


মাতৃমহল ১৭৩, 


প্রতিকার--দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে একাধিক গ্রন্থ লেখিকা বিজ্ঞানী 
ডাঃ মেরী স্টোপ্‌সের মতে গর্ভের €র্থ মাসে (ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ সপ্তাহ) 
সপগ্তাছে একবার এবং ৫ম মাস (অর্থাৎ ১৭শ সপ্তাহের আরস ) হইতে 
প্রত্যহই যদি স্তনদঘ্বয়ে, পেটে, উরুর সংযোগস্থলে ও নিতম্বে অলিভ অয়েল 
(011৮ ০11, যে কোনও ডাক্তারখানায় প্রাপুব্য, মুল্যও দ্থুলভ ) মালিশ 
কর] যায় তাহ! হইলে তাহার মতে এই দাগগুলি হইবে না। এক ডাক্তার 
বন্ধু লিখিয়াছেন, “আমি দুইটি ক্ষেত্রে এই পরীক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলাম”* 
প্রথমটিকে তাহার গর্ভের ৭ম মাস হইতে প্রত্যহ অলিভ অয়েল মালিশের 
পরামর্শ দিয়াছিলাম। অপরটিকে তাহার গর্ভের & মাস হইতে আমার পরামর্শ 
অনুযায়ী তাহার স্বামী স্বহস্তে অলিভ অয়েল মালিশ করিয়া দিতেন। ছুই 
জনেরই উরুর সংযোগস্থলে মাত্র কয়েকটি করিয়৷ দাগ হইয়াছিল। সমগ্র 
পেটে, বক্ষে বা নিতম্বে কোন দাগ হয় নাই । ছুইটির কোনটিতেই মেরী 
স্টোপসের উপদেশ সম্পূর্ণ পালন কর! হয় নাই। প্রথমটির অনেক দেরিতে 
মালিশ আরম হয়, দ্বিতীয়টিরও ৪র্থ মাসে মালিশ হয় নাইঃ &ম মাসে আরজ 
হয়, আবার ৮ম মাসে অনিবার্ষ কারণে প্রায় ১৫ দিন মালিশ বন্ধ ছিল অন্যথায় 
বোধ হয় ওই কয়টি দাগ হইত ন1। প্রসবের পরে ইহাদের দুজনের পেট 
দেখিয়! কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না যে তাহাদের সন্তান হইয়াছে ।” 
আমর! প্রত্যেক প্রথম গর্গুণীকে ইহ! পরীক্ষা! করিয়। দেখিতে অনুরোধ করি । 

শরীর ও বূপ-_গর্ভাধস্থায় মেয়েদের শারীরিক, অবস্থার আমূল পরিবর্তন 
ঘটে ;--অধিকাংশের গায়ের রঙ অধিকতর ফরসা এবং মনোহর; চক্ষুত্বপধ 
উজ্জ্বলতর এবং দৃষ্টি সজীবতাপূর্ণ হুইয়! থাকে । মাথার কেশরাশি সতেজে 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং কেশপতন বন্ধ হইয়া! যায়। শরীরের উত্তাপ এৰং 
ওজন বুদ্ধি পায়; এই ওজন বৃদ্ধির সঙ্গে গর্ভস্থ ভ্রণের ক্রমপরিণতির বিশেষ 
কোন সম্পর্ক নাই। মোটের উপর, হ্বভাবত সুন্দরীদের সৌন্দর্য ও স্বাস্থ্য- 
সম্পদ গর্ভাবস্থায় আরও বৃদ্ধি পায়। 

মুখমগ্ডল--একপ্রকার বুক্তহীনতার (51955 223611012, ) জনতা 
অধিকাংশ স্ত্রীলোকের মুখমগ্ুলের রঙ গর্ভাবস্থায় ফিক! হইয়! যায় এবং 
এস্ট্রোজেন হরমোনের আধিক্যের জগ্ভ মুখে মেচেতার মত কতকগুলি দাগ 
প্রকাশ পায়। গর্ভাধানের কয়েক মাসের মধ্যে অতিরিক্ত শারীরিক ধকলের 
দরুন এক্প ঘটিয়। থাকে । | 


১৭৪ মাতৃমঙগগণ 


প্রআাব--মৃত্রাধার (1190৩: ) জরায়ুর উপরেই থাকে । জরায়ু বেন্ধপ 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে মৃত্রাধারে তেমনি বেশী বেশী চাপ পড়ে। এইজন্ত প্রথম 
তিন মাসে প্রত্তাবের বেগ বৃদ্ধি পায়। কিন্ত তিন মাস পূর্ণ হইবার পর হইতে 
ক্রমবর্ধমান জরায়ু (ভ্রণ সমেত )উপর পেটের দিকে উঠিতে থাকায় এই ; 
বেগ আর থাকে না। গর্ভের শেষের দিকে জরারু পুনরায় নীচে নামিয়! 
আদায় আবার এরূপ হয়। 

রতি বাসন1--যে কল ক্ষেত্রে দম্পতির যৌনজীবন সখী ও সস্তা বপূর্ণ 
সেখানে গর্ভসঞ্চারের প্রথমাবস্থায় কয়েক মাস রমণীর বাদন। প্রবল হইয়! 
উঠিতে পারে কিন্ত সাধারণত গর্ভের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমেই সহবাসে অনিচ্ছা এবং 
স্বামী-সাহচর্ষে বিতৃষ্জার ভাব সুস্পষ্ট হইয়! উঠে। 

মন ও মেজাজ-_কোনও কোনও গভিণী অযথ| ভীত, উগ্র, খিটখিটে, 
অস্থির ও অন্যমনস্ক হইয়। পড়ে । আবার কোনও কোনও অশান্ত মেয়েও 
গর্ভাবস্থায় সম্পূর্ণ শাস্তস্বভাবা হইয়! পড়ে। কিন্তু জরায়ু-সংক্রাস্ত কোনও 
ব্যাধির দরুনও কতক স্ত্রীলোকের উক্তরূপ স্নায়বিক বিকার খটিতে পারে । 
এইগুলি যে গর্ভের প্রকৃত লক্ষণ তাহা! নিঃসন্দেহে বল। যায় ন1। 

প্রসব পথ ও জরায়ু গর্ভসঞ্চারে ছয় সপ্তাহের মধ্যে যোনিপথ দিয়া 
প্রচুর পরিমাণে একরূপ শ্লেম্ব! নির্গত হইয়! থাকে! উহার স্বাভাবিক রঙ 
গোলাপী হইলেও পেট বড় হইতে থাকার সঙ্গে লঙ্গে তাহার চাপও ক্রমশ 
বাড়িতে থাকায় এখানকার শিরাগুলিতে € ৮5179 ) মলিন রক্ত সঞ্চয় বশত 
উহ প্রথমে অল্প বেগুমী ব। নীল, পরে গাঢ় বেগুনী ব! নীলবর্ণ হয়। যোনি- 
পথে অঙ্জুলি প্রবেশ করায়! দিয়! গর্ভগ্রীবা! স্পর্শ করিলে উহ! অধিকতর 
কোমল বোধ হয়। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য--এক সঙ্গে কয়েকটি লক্ষণ দেখিলে তবেই গর্ভ নিশ্চয় 
কর! যায়। কারণ, খতুবদ্ধ অনেক কারণে হইতে পারে । আবার, জরায়ুর 
উপরে (১৩৪ নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ২৪ নং চিত্র দ্র্টব্য)বা ভিতরে মাংনপিগু 
€ অর্ধুদ, চ৭10:019 ফিবরক্েড, বা 2919) জন্মিলে খাতুবন্ধ তে! হবেই, 
তাহ! ছাড়া, (১) পেট বড় হইবে, (২) যোনিপথের মধ্যে অঙ্গুলি দিয়! 
তাহার শেষপ্রান্তে অবস্থিত জরাযুমুখ অনুভব করিলে উহ! গর্ভের সময়ের মতই 
নরম বোধ হইবে, (৩) এমন কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্তনে ছুঙ্ধ সঞ্চার 
পর্যন্ত হইতে পারে। 


মাতৃমঙ্গল ১৭৫ 
নিশ্চিত গর্ভলক্ষণ 


এতক্ষণ যে সমস্ত লক্ষণ বণিত হইল তম্মধ্যে কোনওটি বা কয়েকটি 
একত্রেও নিশ্চিত গর্ভলক্ষণ নহে। অন্ত যেষে উপায় দ্বার গভ” নিশ্চিত 
ভাবে জানিতে পার! যায় তাহার মধ্যে জণের নড়া-চড়!, হৃদস্পন্দন, হস্তঘ্বার! 
তাহার আকৃতি অগ্ছভব এবং রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা প্রধান । 

অস্তানের ভঙ্চালনা- সাধারণত পঞ্চম মাসের শেষভাগে অভিজ্ঞ! 
গভিণী সম্তানের নড়া-চড়া অন্থভব করিতে পারে । প্রথম গণ্ডিলীদের বুঝিতে 
আরও দেরি হয়। জলের ভিতরে যেমন মাছ নড়াচড়! করে জরামুর মধ্যে 
জল থাকায় সম্তানও সেইরূপ নড়1-চড়। করিতে পারে । স্পষ্টভাবে বার বার 
টের পাওয়া গভের নিশ্চিত লক্ষণ। পঞ্চম যাসের শেষভাগে গভিনীর পেটের 
উপর হাত রাখিলে গণিণী ভিন্ন অন্ঠেও সম্ভতানের অঙচালন! অহ্থভব করিতে 
পারে । গভিণীর পেটে কান রাখিলে অথব। ডাক্তারদের বুক পরীক্ষার যন্ত 
দিয়! শুনিতে পাওয়া যায়। ইহ! গভ-€নির্ধারণের একটি সুনিশ্চিত 
উপায়। | 
জণের হৃদস্পন্দমন-_৬ষ্ মাসের শেষেই ( ২৪শ সপ্তাহে ) বক্ষ পরীক্ষার 
যন্ত্র (550155০০1১6 ) দ্বার সম্তানের হৃদস্পন্দন শুনিতে পাওয়! যায়। যত 
দিন যাইবে ততই ইহা শোনা সহজসাধ্য হইবে | তবে ইহার অবস্থান খুজিয়! 
বাহির করা! এবং আন্তান্ত প্রকার শব্দ হইতে স্বতস্ত্রভাবে ইহ! বুঝিতে পার! 
কিছুট। অভিজ্ঞতা ও নিপুণতা-সাপেক্ষ । ইহ। যে একটি নিশ্চিত গত লক্ষণ 
শুধু তাহাই নহে, গণিণীর অনুস্থাবস্থায় অথব! প্রসবকালে ইহ! স্বারা জ্বণের 
অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু জান! যায়। 

হস্তদ্বারা জ্রণের আকৃতি অনুভব--পেটের উপর হাত দিয়! ভ্রণের 
আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্থভব করিতে পারাও গ.ভ'র একটি সুনিশ্চিত 
সন্ধান দেয়। 

রঞঙ্জন-রশ্মিঘার। পরীক্ষা--আজকাল পরঞ্জন-রশ্মির” (১70২৪ ) 
সাহায্যে মানবদেহের অভ্যন্তর ভাগের বিভিন্্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ফটো তোলা 
যায়। শরীরের কোথাও কোনও হাড় ভাতিয়! গেলে কিংবা আভ্যস্তরিক কোন 
ক্ষত, টিউমার বা! অঙ্গবৈকল্যের কটো! তুলিয়া! উপধুক্ত চিকিৎদার ব্যবস্থ! 
করা যায়। | 
গভে'র চতুর্থ মাসের মধ্যতাগ হইতে রঞজন-রশ্মির.সাহায্যে অ্কূল অবস্থার 


১৭৬ মাতৃম্গ 


গভন্ব ভ্রণের কঙ্কালের ফটে। তোল! যায়? ৬ষ্ঠ মাসে শতকর। ৫টি আর্চের 
অবিকল ছায়! ফটোতে অঙ্কিত হয়। ফটোতে দেখা গেলে গভে জ্রণের 
নিশ্চিত অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যে কেবল ধারণ! কব! যায় ন! তাহ! নহেঃ 
অধিকন্তু ভ্রণের অঙ্গ-সংস্থান ও অবস্থিতি, যমজ সন্তানের অন্তিতু, জণের 
মোটামুটি বয়স প্রভৃতি সন্বন্ধেও অনেকট! ধারণ! জন্মে । 

অনেকবার রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করিলে গণ্ডিণী এবং ভ্রণের 
অশিষ্ট সাধিত হইতে পাবে । যুহ্র্কাল মধ্যেই অবশ্য পরীক্ষ। শেব কর। 
যার এবং তাহাতে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা নাই। 

এ পর্স্ত যাহা বল! হইল তাহাতে দেখ! যাইতেছে যে, ৪র্থ মাসের 
পূর্বে গভ” বুঝিবার কোনও নিশ্চিত উপায় নাই। অনেক সময় ১২ বা 
৩ মাসের খু বন্ধের জন্চ অনেকে চিকিৎসকের নিকট পুনরায় ধাতুত্রাব আরসে 
ব্যবস্থা লইতে অথব। ইহা গভ কি নাজানিতে আসেন। এই সব ক্ষেত্রে 
চিকিৎসকের দাষিত্ব অত্যন্ত বেশী। খাতু বন্ধের প্রথম তিন মাসের মধ্যে 
গভ-নিন্ধপণেগ জন্যও কয়েকটি পত্রীক্ষ। আছে। 

(১) 4১5০1:176107-597105] 755 (এ্যাশহেইম্‌ জণ্ডেক পরীক্ষা )-- 
গর্ভবতী রমণীর প্রজ্ঞাবের মধ্যে পিটুইটারী গ্রন্থির সম্মুখভাগ হইতে নিঃস্ছত 
হরমোনের স্তায় এক প্রকার হরমোন প্রচুর পাওয়। যায়। স্ত্রীর ডিথ্ব পুরুষের 
শুক্রকীটের সংস্পর্শে আলিয়। প্রাণবন্ত হইয়। এরায়ূগাত্রে ঠিকভাবে প্রোথিত 
হইলেই পিটুইটারী গ্রন্থি হইতে প্রচুর হরমোন পিঃ্যত হইতে থাকে । গর্ভরক্ষার 
জন্ত যে পরিমাণ দরকারী তাহার অতিরিক্ত পরিমাণ প্রআাবের সঙ্গে নির্গত 
হইযা যায়। পরীক্ষাধীন নারীর মুত্র অপ্রাপ্ত-বয়স্ক আর খরগোশ ব। ইছুরের 
শরীরে ইন্জেই করিতে হয । এ জন্তর ডি্বকোষের ডিম্বগুলি অসময়ে বৃদ্ধি 
পাইতে আরভ করিলেই প্রমাণ হয় যে উক্ত রমণী গভবতী। ছুই দিন 
পরে জন্তগুলিকে অজ্ঞান করিয়। তাহাদের পেট চিরির। দেখিতে হয়। 
কপিকাতার কোনও কোপও ডাক্তার এই পরীক্ষা করিয়। থাকেন। 
চা 02992 এই পরীক্ষার যে উন্নত প্রণালী আবিষ্কার করেন তাহ! তাহার 
নামে খ্যাত। 


(২) ড1690910 ০ /৩55৮--এই ব্যবস্থায় প্রতিদিন নারীর প্রশ্থাব 
লইয়া! পরীক্ষা করিতে হয়। সাধারণ লোকের ঘ্বার ব। যেখানে সেখানে 
ইহ? সভভবপর নহে । 


্াতৃনল ১৭৭ 


(৩) 9051512) 7:6১--:0361520125 (্রেস্টিগয়াইন) মাংসপেশীতে 
(10051005001952]5 ) এক সি. লি, প্রত্যহ তিনদিন দেওয়া হইলে নারী 
গর্ভবতী ন। হইলে শেষ ইনজেক্সানের তিনদিনের মধ্যেই তাহার খতুআ্াব 
পুনরায় দেখ! দিবে। যদিখ্তুম্াব ন1 হয় তাহা হইলে শতকর। ৮৬ হইতে 
৯০ ক্ষেত্রে গর্ভ থাক! প্রমাণিত হয়। ইহার একমাত্র অন্ুবিধা এই যে গর্ভ 
ন। হইয়া কোনও বিনালী অত্তঃআাবী গ্রন্থির গোলযোগের জন্য খতুবন্ধ হইলে 
ইহ! কার্ষকরী হয় ন। সুতরাং ইহ! সম্পুর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে । কদাচিৎ এই 
ভাবে পরীক্ষা! কর! হয়। ইহাতে কলিকাতায় ১৫. হইতে ২০২ খরচ পড়ে । 

€) .70005500 01 1015601০10- দুইদিন প্রত্যহ একটি ইন্জেকৃলান 
দিতে হয়। যি ৪-৫ দিন পরেও খতুআাব না! হয় তাহ! হইলে গর্ভ প্রার 
নিশ্চিত মনে হয়। ইহাতে কলিকাতায় ২০২ হইতে ২৫. খরচ পড়ে। 

(৫) ভেক দ্বার! পরীক্ষা--যদি পায়ে নখযুক্ত ভেককে (০19-2০০৮০৫ 
(98) একটি বড় মুখ বিশিষ্ট বোতলে রাখা হয় তাহ! হইলে সে কখনও 
ডিম পাড়িৰে না। কিন্তযদ্দি কোনও গর্ভবতীর ২** সি. দি. পরিমাণ মৃত্র 
হইতে প্রস্তত নির্যান এক বা ছুই সি, সি (08110 ০9000100051 
সংক্ষেপে ০.০.) তাহার ক্লোয়াকার প্রান্তের নিকট, ডরন্কাল লিল্ফ স্তাকের 
(0:09959] 15127191) 5৪০) মধ্যে, (তাহার মন্তকের দিকে ) প্রবেশ করাইয়। 
দেওয়! হয়, তাহা হইলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে 
এবং উক্ত ইনজেকৃনানের ১৫ মিনিটের মধ্যেই তাহার উক্ত ক্লোয়াকার প্রান্ত 
(০192.091 19919 ) বেগুনী বর্ণ ধারণ করে ও স্ফীত দেখায় । উক্ত ভেকের 
২-১ ফৌটা মৃত্র একটি পিপেট্‌ (712০) দ্বার! বাহির করিয়া লইয়া! অণুবীক্ষ 
দ্বারা পরীক্ষা করিলে যদি তাহাতে শুক্রকীট দেখ যার তাহ! হইলে জানিতে 
হইবে সেই নারী গর্ভবতী । 

নির্দিষ্ট দিনে খতু না হইবার € অর্থাৎ গর্ভাধানের ) মাত্র ২-১ দিন পরেও 
এই পরীক্ষা! ফলদায়ক। ছুই ঘণ্টার মধ্যেই ফলাফল জান! যায়। ইহার জন্য 
কলিকাতায় মাত্র ১০ টাক! খরচ পড়ে। পাক-ভারতের মত গ্রান্স প্রধান 
দেশে এই জাতীয় তেক বেশ বাঁচিতে এবং বংশবৃদ্ধি করিতে পারে । 

(৬) নারী-হরমোন দ্বার। পরীক্ষা-_গর্ভবতী বলিয়া লন্দেহকৃত 
নারীকে ২* দিন যাবৎ প্রত্যহ প্রাতে এবং নন্ধ্যার় ১ মিলিগ্রাম করিয়া! 


স্টিল্বেস্টেরল (50199550501 ) সেবন করাইতে হয়। যদি সাত দিনের 
১২ 


১৭৮ মাতৃমঙগল 


যধ্যেও খডুজ্রাব না হয় তাহ! হইলে খুব সম্ভব দে গর্ভবতী । ইহ! 
10008০2এর মতই ফলদায়ী, কিন্ত ইহাতে বেশী সময় লাগে তবে ইহাতে 
খরচ খুব অল্পই হয়। 

(৭) প্রত্যহ সকালে গাত্রতাপ লিখিয়স1 পরীক্ষা _“নারীজীবনে উর্বর 
ও নিরাপদ সময়ের নিরূপণ” সম্বন্ধে অধ্যায়ে “প্রত্যহ প্রাতে গাত্রতাপ লিখিয়। 
ভিম্বম্ফোটনের দিন নির্ণয়” অনুচ্ছেদের শেষে লিখিয়াছি যে উক্ত পদ্ধতি নিভূল 
নয়। কিন্তু উক্ত হিসাব হইতে সহজে ও বিনা ব্যয়ে গর্ভ হইয়াছে কি ন। 
তাহা বুঝা যায়। কারণ, ডিম্বপ্ফোটনের পর গাত্রতাপের যে বৃদ্ধি হয়ঃ গর্ভ 
হইলে বেশ কিছুদিন যাবৎ সেই বুদ্ধি বজায় থাকে, এমন কি (সামান্ঠ হাস- 
বৃদ্ধি সহকারে ) তাহা অপেক্ষাও অধিক হয়। আ্বতরাং ভিম্বস্ফোটনের পর 
যদি শয্যাত্যাগের পূর্বের প্রাতঃকালীন গান্রতাপ, ক্রমাগত ১৬ দিন যাবৎ, 
৯৯এর কাছাকাছি উঠিয়! থাকে তাহ হইলে গর্ভ হওয়ার খুবই সম্ভাবন]। 
গর্ভের চতুর্থ মাসে আবার উক্ত গাত্রতাপ কমিয়। যায়। ইহার কারণ এখনও 
নির্ণীত হয় নাই। এই পদ্ধতি, গর্ভ নির্ণয়ের অপর পদ্ধতিগুলির মতই নির্ভর 
যোগ্য । 

(৮) রকমফের (20109016506 ) 4102812555 130 ব্যবহার করিয়া এক 
প্রকার বৈদ্যুতিক পরীক্ষ। কর! হয়, শেষ বার খতু হইবার সাত সপ্তাহ পরে 
এই পরীক্ষা! সফল হয়, তাহার পূর্বে নয়। 


৩১৩ ০ 


গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষা 


ভাল ফল পাইতে হইলে গাছের যত দরকার 


সাধারণত আমর! মনে করি যে জন্মের পর হইতেই শিশুর জীবন আরম 
হয়, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেও মাতার জঠরে তাহাকে নয় মাসের অধিক 
থাকিতে হয়। শিশুর বিষন্ন ভাবিতে গেলে এই সময়ের কথ! ভুলিলে চলিবে 
না। এই সময়ে গণ্ডিনীর শরীর ও মন ভাল থাকিলে তাহার গর্ভের 
সন্তানেরও ঘ্বাস্থ্য ভাল হয়। সেই জন্ত এই বিষয়ে সকলের বিশেষ চেষ্টা করা 
উচিত। এই কারণেই শিশুর যত্বু সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে গণিমীর শরীর 
ভাল রাখ! সম্বন্ধে আলোচন! করিব । 
ভূজ বিশ্বাস ও ভয় 

প্রসবের বিপদ্দ__মেয়ের! প্রায়ই অপর মেয়েদের মুখে শুনিতে পায় যে 
গর্ভের ও প্রদবের সময় নানা ক, বিপদ ও রোগ হয়। ইহার ফলে এই ছুই 
ব্যাপারে সাধারণত যে অন্স্থত] বা কট হয় তাহ! অপেক্ষা অনেক বেশী ভয় 
জন্মিয়। যায় এবং এই ভয় ও দুর্ভাবনার জন্যই অনেক রোগ কষ্ট ও 
বিপদ হয়। এই জন্ত কোনও ক্ষেত্রে বেশী কষ্ট ও বিপদ হইলেও সে বিষয়ে 
কাহারও নিকট গল্প করিতে নাই। 

বেশী বয়সে প্রথম প্রসব- সাধারণত যাহাদের তিরিশের পর প্রথম গর্ভ 
হয় তাহার! মনে করে যে প্রসবে খুব কষ্ট ও বিপদ হইবে। আধুনিক 
ডাক্তারগণ মনে করেন যে, অপরদের অপেক্ষা ইহাদের একটু বেশী কষ্ট ও 
বিপদের যে সম্ভাবন! আছে তাহা দূর কর! যায়| উহা ঠিক যে কুড়ির কোঠ 
অপেক্ষা তিরিশের কোঠায় সন্তান প্রসবে একটু দেরি হয়, কারণ বয়স 
বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের টিসু (11556 ) গুলি ক্রমশ কম নমনীয় হইয় 
আসে, কিন্ত বেশীক্ষণ প্রসব বেদন। ভোগের জন্ত যেরক্রান্তি ও অবসাদ হয় 
তাহ! নিবারণের উপায়ও আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহাঁও সত্য যে অধিক বয়সে 
প্রসবের পর পেরিনিয়াম সেলাই করার প্রয়োজনের সম্ভাবন! কিছু বেশী থাকে 
কিদ্ত তাহাতে ঠিক মত শুশ্রষ। হইলে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শরীর সহজে তু 


হ্র। 


১৮০ ] মাতৃমঙ্গল 


দীর্ঘকাল প্রসব বেদনা ভোগের ভয়__অনেকক্ষণঃ এমন কি এক 
সপ্তাহ পর্যস্ত প্রঘব বেদনা ভোগ করার গল্পও শোন! যায়। বাস্তবিকপক্ষে 
কখনও কখনও হয়ত পাঁচ মিনিট পর পর কয়েক ঘণ্টা যাবৎ অল্প বেদনা বোধ 
হয়, পরে প্রায় ১২ ঘণ্ট| আর বেদনা! আসে না। প্রকৃত বেদন! হইবার 
কয়েকদিন পূর্বে ক্রমাগত এই রকম বেদন! খুব কম ক্ষেত্রেই হয়। গর্ভাবস্থায় 
হুজনের খোরাকী খাওয়! উচিত সেকালের এই ভূল ধারণার জন্ত বেশী বেশী 
খাওয়া ও অপথ্য করার জন্ত কখনও কখনও গর্ভের সম্তান অপেক্ষান্কত বড় 
হইয়। যাইত। বেশী কষ্ট হওয়ার ইহ] একটি কারণ | যাহাই হউক, প্রসবে 
দেরি হইবার সব চেয়ে বড় কারণ হইল তয়। মাতার অপঘাত হইলে তিনি 
গ্রহণ দেখিলে ব| তরকারি প্রভৃতি কুটিলে শিশুর গায়ে দাগ হয় এই বিশ্বাসও 
ঠিক নয় তবে গর্ভিণীর মন প্রফুল্ল ও শরীর ভাল রাখার জন্ত তাহাকে যথাপাধ্য 
কোনও ভয়ানক দুগ্ধ দেখিতে দেওয়! উচিত নয়। 

সকালে গ। বমি ভাব না হইলে প্রসবে কষ্ট--এই ধারণার স্বপক্ষে 
কোনও তথ্য বা প্রমাণ নাই | বরং বমি বমি ভাব না হইলে বোঝায় যে 
গভিণীর শরীর ও মন সুস্থ, সুতরাং তাহার পক্ষে স্বাভাবিক ও পহজভাবেই 
প্রসব হইবার সম্ভাবন।। 

গর্ভে সন্তান নড়িবার সময় অজ্ঞান হওয়1-_-মাঝে মাঝে এ রকম 
কথাও শোন যায়; তবে শতকর] একটিরও কম ক্ষেত্রে এমন হয় । প্রথম 
প্রথম ভ্রণের নড়াচড়া এত আন্ত হয় যে প্রায় টেরই পাওয়] যায় না, এবং 
তাহার জন্ত কোনও কুফল হয় না। প্রায় দেখ। যায় যে সস্তানের নড়! টের 
পাইলে গণ্ভিণীর! দম বন্ধ করিয়া চুপ করিয়! থাকে যাহাতে আবার নড়া টের 
পাওয়!যায়। এ রকম মায়েদের অজ্ঞান হইবার কথ! নয়। 

ডিজি মারিয়া কিছু করার বিপদ্দ--অনেকে ভাবে ও বলে যে ডিঙ্গি 
মারিয়া! কিছু করিলে (যেমন উচু তাক বা আলনার উপরে কিছু রাখ! অথবা 
মামানে! ) বস্তি প্রদেশের (25118) ক্ষতি হয়” এমন কি ভ্রণের গলায় 
নাড়ী পর্যন্ত জড়াইয়! যাইতে পারে | সহজে প্রসব হওয়ার জন্ত গর্ভের শেষের' 
তিন মাসে ভিম্বকোধ হইতে প্রোজেস্টেরন হরমোনের প্রভাবে জরায়ু ও বস্তি 
প্রদেশের হাড়গুলির বন্ধনী (11811৩069 ) ক্রমশ নরম হইয়! যায় এবং 
কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার ফলে প্রসবের সময় শিশুর বাহির হইবার 
স্বান কিঞ্ৎ অধিক হয়'। হাড়ের জোড়গুলির কাঠিন্ত (21816165 ) কমিয়। 


মাতৃমঙ্গল ১৮১ 
যাওয়ায় গণ্ভিণী এই সময়ে বেশী ভারী ও মেহনতের কাজ করিতে পারে না 
এবং কর! উচিতও নয়। এর রস রকের সঙ্গে গিয়া! শরীরের অপর জায়গ। 
গুলিকেও নরম ও টিল! করিয়! দেয়। তাই পেটের অস্ত্রগুলি টিলা! হওয়াতে 
পেট ভাল পরিষ্কার হয় নাঃ রক্তকোষগুলির দেওয়ালের পেশীগুলি নরম ও 
টিল! হওয়ার জন্য শরীরের অনেক জায়গার শিরাগুলি ফোলে মলঘারে 
এমন হইলে সেই রোগকে অর্শ বলে। এইভাবে জগতে মঙ্গলের সঙ্গে 
অমঙ্গল বরাবর জড়াইয়। থাকে | কিন্ত বিশেষ জোর (১510) ন1 পড়িলে 
অথব!1 ধাক। (]9:%) না! লাগিলে কখনও এ সব হাড় সরিয়। যাইতে পারে 
না। জরায়ুর মধ্যে জণ একটি জল (213110610 1010) ভর! থলির 
(০110110) মধ্যে থাকে ; সুতরাং গভিণী ধীরে ধীরে ডিজি মারিয়। ধাড়াইলে 
ভ্রণের গলায় নাড়ী কি প্রকারে জড়াইতে পারে? গভিণী ডিগবাছি খাইলে 
তবেই ভ্রণের থাকার অবস্থা (0095160% ) বদলাইয়! যাইতে পারে । 

শ্বভিণী পড়িয়। যাওয়াতে জ্রণের অনিষ্ট-আসলে গর্ভিণী পড়িয়! 
গেলে ভ্রণের ক্ষতির সম্ভাবন। খুবই কম। অবশ্য -খুব গুরুতরভাবে পড়িলে 
ক্ষতি হইতে পারে । বিলাতের একটি মাতৃলদনের ভাক্তার ০5:11 ৬* 510 
1.1২.0,5.১14,0২,0-৮- তাহার 215 চ01011309619105 01 11005117990. 
(১৯৪১) পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, জনৈক গণিণী প্রসবের সময়ের কাছাকাছি 
মোটরের ধাকায় পড়িয়! যায়, মোটরের চাকা তাহার শরীরের একেবারে পাশে 
আসিয়া! পড়ায় তলপেটের উপরকার চামড়া বেশ খানিকটা ছড়িয়! যায়। 
ছুই সপ্তাহ পরে যথ। মময়ে প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়। প্রসবের পর দেখা 
গেল যে শিশুটি সব রকমেই সুস্থ ও স্বাভাবিক, তাহার শরীরে কোথাও 
চোট লাগার চিহ্ন নাই। 

পরের বারের প্রসবে বিপদের সম্ভীবনা-.কখনও কখনও গভিশী 
ডাক্তারকে বলেন যে কয়েক বছর পূর্বে কোন অন্থথ হওয়ায় সেই রোগ 
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ জনৈক ডাক্তার তাহাকে বলিয়াছিলেন যে ইহার পর গর্ভ 
হইলে তাহার প্রাণের ভয় আছে। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গভিণীদের 
কোনও বিপদই হয় নাই । তাহার কারণ এই যে, স্বাস্থ্যের নিয়মগুলি পালন 
করিয়। চলিলে শরীরের নিজেকে শুধরাইয়া লইবার স্বাভাবিক ক্ষমতা কখনও 
কখনও অসাধ্য সাধন করে। তাহা ছাড়া, বিশেষজ্ঞদের. নিজের বিষয় ছাড়! 
অপর বিষয়ে মতামতের উপর বিশেষ নির্ভর কর! যায় না। পূর্বে প্রসবের 


১৮২ মাতৃমঙ্গল 
সময় যে সব কষ্ট ও বিপদ হইত আঞ্জকাল গর্তের ও প্রসবের সময় উপযুক্ত 
যত্ব লইয়া সে সবই প্রায় দূর কর! সম্ভব হইয়াছে। 

সবচেষে বড় রক্ষাকবচ-্সস্তান পাওয়ার আগ্রহ ও তাহার জন্ত 
যথাপাধ্য সবকিছু ভালভাবে করার উৎসাহই গনিণীকে অনেক কষ্ট, রোগ 
ও বিপদ হইতে রক্ষা করে। এ রকমমায়েদের সন্তানের কদাচিৎ কোনও 
বিশেষ দোষ থাকে । মাঝে মাঝে কোনও শিশু হয়তো! অকালে জন্মায় 
অথব। তাহার দেহে কোনও বিব থাকে কিন্তু উপযুক্ত যত্ব লইলে ও চিকিৎসা 
করাইলে এ সবের প্রতিকার করা যায়। 

গর্ভ বরং শরীর ভাল করে-ইহ। স্থির বিশ্বাস করা উচিত যে, গর্ভ 
অন্স্থ অবস্থ! নয়, বরং এ সময় শরীর ও স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা ভাল হইয়া 
যায় আর এসময়ে ঠিকভাবে চলিলে প্রসবে বিশেষ কষ্ট হয় ন। দেখা গিয়াছে 
যে, গভিণী ঠিক নিয়মে চলিলে অনেক দিনের পুরাতন রোগ--এমন কি 
যক্ম। পর্যস্ত--এ সময়ে আরোগ্য হয়। কিন্ত, অনেক ক্ষেত্রে গর্ভাবস্থায় 
জীবনাশক্তি যে স্বাভাবিকভাবে বাড়িতে দেখি না! তাহার কারণ, আধিক 
দুশ্চিন্তা! এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভয়। | 


গভিণীর রুচি-বিকৃতি 

গভিনী-জীবনের একটি অদ্ভূত ব্যাপার এই যে, সে সময় গণিণীর। অনেক 
কুখাদ্ত এমন কি অখাদ্ খাইবার জন্ত ব্যগ্র হইয়! ওঠে। হ্যাভলক এলিস এমন 
অনেক ইংরেজ গণ্ভণীর কথ! বলিয়াছেন যাহারা কয়ল!, বালুকা ও ভপ্ম 
খাইতে ভালবাসে । 

গর্ভাবস্থায় যে নারীর মধ্যে বিরাট একটি রুচি বিপর্যয় ঘটিয়! থাকে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের নারীগণকে গর্ভাবস্থায় তেতুল, 
লবণ, কাঠকয়ল, চাখড়ি, চাউল, গম, পোড়া স্থপারি, ঝাল, টক্‌, এমন কি 
পোড়ামাটি, পাতখোলা, ভশড়, খুরি প্রভৃতির টুকর! অত্যধিক পরিমাণে 
খাইতে দেখা যায়। 

কারণ--কোনও কোনও লোকের অভিমত এই যে,গর্ভাবস্থায় নারী দেহে 
শুপাদদামিক পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় যে সমস্ত উপাদানের অধিক প্রয়োজন হয়ঃ 
নারী সেই সমন্ত উপাদানের জন্ত ব্যগ্র হইয়! ওঠে। আবার অন্ত এক মত এই 
যে, গর্ভস্থ জ্রণের রুটি হসারেই গণ্ভিধীর রুচি-বিকৃতি ঘটিয়া থাকে । গভিণী 
সাধারণত শিগুদের খানের প্রতিই আগ্রহ রেখাইয়! থাকে । কাহারও আবার 
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অভিমত এই যে, গভিণী যাহা কিছু খাইতে চায়, সে সমস্তই খাইতে দিলে বে 
গ1-বমি প্রভৃতি প্রাতঃকালীন গ্লানি হইতে রক্ষা পায় । এই সকল অভিমতের 
কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলিয়া জানিতে পার! যায় নাই। কোনও 
কোনও আধুনিক চিকিৎসকের মতে হজমের গোলযোগই ইহার প্রধান কারণ । 

কারণ যাহাই হউক, গভিণার স্বাস্থ্য ও ভ্রণের কল্যাপের জন্ত যেগুলি 
হামিকর নয় সেগুলি অল্প পরিমাণে দিয়, সহানুভূতির সহিত সে বিকৃত 
রুচিরও যথাসম্ভব তৃপ্তিসাধন কর উচিত। 


গভিণীর দাক্সিত্ব এবং গ্ভণবস্থাক্স বিধিনিষেধ 

গভিণীর কর্তব্য এবং দায়িত্ব অনেক। ভাবী বংশধরের যে জননী, ভাবী 
মাতৃত্বের গৌরবে.যে গৌরবাধ্বিতা, মে একদিকে যেমন ভাগ্যবতী আবার 
অন্যদিকে তেমন দায়িত্বের গুরুভার বহনকারিণী। কাজেই মাতৃত্বের 
গৌরবোজ্জল মহিমান্বিত মালনে অধিঠিত হইবার জন্য পূর্ব হইতেই তাহাকে 
একনিষ্ঠ সাধনায় ব্রতী হইতে হয়। স্বস্থ, সবল ও সুন্বর সন্তান লাভের 
প্রতীক্ষায় তাহাকে দীর্ঘদিন কাটাইতে হয় » স্বাস্থ্য-সম্মত নাল! বিধান তাহাকে 
পালন করিতে হয়। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে যাহাতে শিশু স্বাভাবিকভাবে 
বাড়িয়া উঠে সেইজন্ত গণ্ভিণীকে সতর্কতা অবলম্বন করিয়! চলিতে হয়। সুস্থ, 
সবল সন্তান লাভ করিতে হইলে ভাবী মাতাকে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
নিল্ললিখিত বিবয়গুলিতে মনোযোগী হইতে হইবে । 


মাঝে মাঝে ডাক্তার দেখানো 


গর্ভের গোড়া হইতেই (অন্তত তৃতীয় মাসে নিশ্চয়ই ) কোনও অভিজ্ঞ 
চিকিৎসকের কাছে গিয়1 তাহার পরামর্শ মত চল! উচিত । সাতমাস হইতে 
আরও ঘন ঘন ( যেমন ডাক্তার বলেন ) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো দরকার । ইহার 
শবিধা £-- 

(১) মন হইতে ভর ভাবন। দুর কর! যায়। 

(২) নান! উপসর্গ অথব। কোন রোগী হইলে তাহার শীঘ্র প্রতিকার কর! 
সভভব হয়। রোগগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইল :- রক্ত হুষ্ি 
(8০5550919), রক্তহীনতা, গর্মী অর্থাৎ উপদংশ বা সিফিলিস, বুকের 
(হার্টের ) অন্ুখ ও এ্যালবুষিগ্রিয়।। ইহার পরিচয় পরে দেওয়] হুইবে। 

(৩) গর্ভের কতকগুলি খারাপ অবস্থা ও রোগ আছে» যেগুলি শুধু 


১৮৪ মাতৃমঙ্গল 
ডাক্তারেরাই ধরিতে ও সারাইতে পারেন । সেগুলি সময় মত ধরিয়া! প্রতি. 
কার ন। করিলে গণ্ভিণী কিংব! সম্তান অথব! উভয়েই মার! যাইতে পারে। 

(৪) প্রআব পরীক্ষা করানো--ডাক্তার, নার্সব! পাস করা ধাত্রীর 
নিকটে প্রতি মাসে যাইবার সময় সকালের প্রথম প্রস্তাবের খানিকটা শিশিতে 
করিয়া লইয়। যাওয়! উচিত। তিনি তাহ! পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন 
এালবুমিন্ুরিয়! হইয়াছে কি না। প্রথম অবস্থায় ধর! পড়িলে ইহার 
প্রতিকার কর! সম্ভব হয়, নতুবা ক্রমশ এই সব লক্ষণ প্রকাশ পায়-_ 
মাথাব্যথা, পা ফোলা, ঝাপস। দৃষ্টি, তলপেটে ব্যথা» বমি প্রভৃতি । তখন শীঘ্র 
ভাল চিকিৎসা না হইলে ফিট হইয়া গভিণী মার] যায়। এই মারাত্মক 
অবস্থাকে এক্লামৃশিয়] (6019111)518) বলে। 

(৫) প্রসবের ৪-৫ সপ্তাহ আগে ডাক্তার দেখিবেন যে সন্তান ঠিক অবস্থায় 
(মাথা *নীচে করিয়া) আছে কি না। তাহার পাছ! নীচের দিকে 
থাকিলে সহজে ঘুরাইয়া দেওয়| যায়। তাহা না|! করিলে প্রসবের সময় 
কষ্ট হয়। 

ডে) গর্ভের শেষের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি দেখিবেন যে বন্তি- 
কোটরের ভিতরের গর্ত (যাহার মধ্য দিয়! শিশুর মাথ1 জরায়ু হইতে নামিয়। 
প্রসব পথে আসে, ৮6115) শিশুর মাথ| গলিবার মত বড় কিন1। যদি একটু 
ছোট হয় তবে ক্যাষ্টর অয়েল ও কুইনাইন দিলে কাজ হইতে পারে। যাঁদ 
এত ছোট হয় যে ইহাতেও ফল হইবার সম্ভাবন। ন! থাকে, তাহা! হইলে 
প্রসবের ২-৩ সপ্তাহ আগে ওষধ দিয়! প্রসব বেন! ঘটাইলে সুবিধ। হয়, কারণ 
তখন ভ্রণ ছোট থাকে । যদ্দি এক্সপ ছোট শিস আসার পক্ষেও পথটি ছোট 
বোধ হয় তাহ! হইলে ডাক্তার উপযুক্ত পময়ে, তলপেট কাটিয়। সন্তান বাহির 
(06855815815 005186193) করার ব্যবস্থা করিবেন। 

(৭) রক্তের চাপ ও সাধারণ স্বাস্থ্য ও পরীক্ষা করিয়! পরামর্শ দিবেন । 

(৮) কবে নাগাদ প্রসব হইতে পান্সে তাহ! বলিয়। দিবেন। 

খাতুকালের হিসাব রাখা--ইহার ঠিক ঠিক জবাব দিবার জন্ত (এবং 
: অনেক রোগের চিকিৎসার জন্ত ডাক্তারের সাহায্য লইতে ও গর্ভধানের অস্থু- 
কুল 'উর্বর সময়” অথব! গর্ভ নিবারণের জঙন্ত “নিরাপদ সময়” নির্ণয় করিতে 
হইলে ) সব মেয়েরই উচিত, পর পৃষ্ঠায় যে ছক দেখান! হইল তাহার প্রথম 
তিন স্তত্ত একটি খাতায়'আকিদা প্রত্যেকবার খতু আরম ও শেষের তারিখ ও 


মাতৃঙগমল ১৮৫ 


ছুই খতৃর মধ্যে ব্যবধানের কাল লিখিয়া! রাখ! । নমুন! স্বরূপ ছুই মাসের 
কাল্পনিক তারিখ ওখতু মাসের বহর নীচে দেখানো হইল। 





পরবর্তী খতু | খতুমাসের 










বত আরভের দৈরধ্য | ঝতুমাসের দৈর্ঘ্য হিসাবের 
উপ আগের (উভয় তারিখ প্রণালী 
তারিখ | তারিখ ধরিয়া) 
২রা জুলাই | ২৯এ জুলাই ২৮ দ্িন | ২্র|! হইতে ২৯শে জুলাই 
-২৮ দিন 


৩০ ও ৩১ জুলাই -"২ দিন। 
২+আগস্টের ২৭দ্িন (২+ 
২৭)২৯ দ্িন। 


৩০এ জুলাই ূ ২৭এ আগস্ট ২৯ 


অজ্ঞতা ও দারিজ্র্যের অভিশাপ 


আমি এ-সম্বন্বে এত কথা বলিলাম কিন্ত গরদেশে উপযুক্ত সুযোগ ও 
স্থববিধা কোথায় ? কোটি কোটি নারীর পক্ষে যোগ্য ডাক্তারের অভাব, 
ডাক্তার পাওয়! গেলেও টাঁকাঁর অভাব, উভষের সুবিধ। থাকিলেও অজ্ঞতা, 
আলন্ত, কুসংস্কার ও লজ্জার দরুন গণ্ভিণীদের নিজেদের অবস্থা সন্ধে 
কিছু করিতে অনিচ্ছা, গণ্ভিণী, প্রস্থতি ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোগ- 
সমূহের কারণ, প্রতিষেধ, প্রতিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণত অভিভাবকদের 
ঘোর অজ্ঞতা, উপেক্ষা ও উদ্বাসীনতা এবং “ভাগ্যে যাহ! আছে 'হুইবে” 
এইক্ধপ ধারণ। ইত্যাদি কারণের সীম! নাই। অথচ মাতার 1নরাপত্তা ও 
ভবিষ্যৎ বংশধরের হিতের জন্য এইব্প সুপরামর্শ গ্রহণ কত আবশ্যকীয় । 

আমাদের দেশে অদৃষ্টবাদ সকল শ্রেণীরই অকল্যাণ করিয়। থাকে । 
“খোদ। যা করে? “রাখে কষ মারে কে? মারে কৃষ্ণ রাখে কে ?” “ভগবান 
দিয়েছিলেন, তার জিনিস, যখন ইচ্ছা হল» তিনিই নিলেন আমাদের মত 
পাপীর ঘরে সে ত্বর্গের ফুল থাকবে কেন, আমাদের পাপে ষে শুকিয়ে গেলঃ 
ইত্যাদি বুলি আওড়াইয়। নিশ্চেষ্ট থাক! অসংখ্য পরিবারের অভ্যাস | £ইহারই 
বরুন যেখানে বিনামূল্য পরীক্ষা করিবার ও পরামর্শ দিবার ব্যবস্থা আছে 


১৮৬ মাতৃমক্গল 
সেখানেও অনেকে অবহেল! করিয়া, ্রন্মপ পরীক্ষা! ও পরামর্শের সুযোগ দেন 
না। ইহ বড়ই পরিতাপের বিষয়। 

ডাঃ ভেন্ডি তাহার 1059) 7: পুস্তকে এ বিষয়ে জনসাধারণ এবং 
গভর্নমেন্টকে সজাগ করিয়াছেম। তাহার মতে প্রত্যেক গণ্তিণীই 
যাহাতে এইরূপ সত্পরামশের স্থযোগ পায় তাহার লুবিধা দেশ 
ও দশের করিতেই হইবে । 


0১৪১ 
খাভ্যততৃ 
গভিণী ও অপরদের অবশ্য জ্ঞাতব্য 
আমর] খাইয়াই জীবন ধারণ করি । সমস্ত জীবজগতেই খাছযের অন্বেষণ ও 
ব্যবহার চলিতেছে । 
আমরা সকল পাঠক-পাঠিকার জন্তই (গন্ভিণীর জন্য বিশেষ করিয়া ) 
সাধারণ জ্ঞাতব্য ও কর্তব্য বিষয়সমূহ এখানে সংযোজন! করিলাম । 
লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন যে বাঙালীর। এ সব বিষয়ে কত উদাসীন । 
কি কি খাইবেন-_টেঁকি ছাট চালের ফেন না গালা ভাত; ডাল, 
জ'তায় পেব! কিংবা কলে মোট করে পেব! গমের না ছাক1 আটার রুটি, 
লুচি বা পরোট|; সুজির হালুয়া ; সব রকম টাটকা তরি-ত্তরকারি ও শাক 
পাত! বেশী করিয়। ( তাহার মধ্যে প্রায় অঞ্ধেক কাচ! অবস্থায় ); মাংস 
(খাইতে ইচ্ছ! হইলে ) অল্প পরিমাণে, জন্তর মাংসের অপেক্ষা তাহার 
শরীরের ভিতরের যন্ত্রগুলি, যেমন মেটে ( যকত )১ গুরুদ| (039755 কিডনী) 
প্রভৃতি, ছোট ও বড় মা $ অর্ধেক সিদ্ধ, কাচ! ( দুধে মেশানে! ) বা পোচ কর! 
ভিম প্রত্যহ ২-১টি; গরু ব! ছাগলের দুধ প্রত্যহ এক সের হইতে দেড় সের; 
যত সভব হয়, তাজা ও পাক ফল ; যে সব জিনিপে খান্প্রাণ (ভিটামিন ) 
এ বি, বি প্রভৃতি সি, ডি ও ই ঃচুন (ক্যালশিয়াম ) লোহ1! অধিক আছে 
প্রত্যহ যত বেশী পরব (শীতকালে পাচ পোয়া হইতে গ্রীষ্মকালে ২।০ সের 
পর্যস্ত) ; জল ও তরল দিশিসঃ যেমন শরবত, ঘোল, বাশির জল, ভাতের 
ফ্যান -প্রভৃতি। এই সব ছাড়া প্রত্যহ কিছু তিটামিন বি কমপ্লেক্স 
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(ড121010 0 091001%)-এর বড়ি বা! ক্যাপন্থযল, ঈয়েস্ট ( ড৪৪5%)-এর 
বড়ি বা! চূর্ণ ও কড.লিতার অয়েল অবশ্ঠ খাওয়া উচিত। 

পুষ্টিকর খাগ্ত-_(১) ছালিয়া-গম পরিষ্কার করিয়া, শু খোলায় অল্প 
ভাজিয়!, ভাল ভাঙ! জাতায় অল্প ভাতিয়! লইয়! জলে প্রায় ৪& মিনিট সিছ্ 
করিয়া, দুগ্ধ ও মধু অথব! দুগ্ধ ও গুড় অথব! দুগ্ধ ও চিনি অথবা শুধু গুভ 
অথব! শুধু চিনি অথবা শুধু লবণ দিয়া প্রত্যহ খাইতে হয়। উত্তর ভারতে 
অধিকাংশ ছূর্বল বা রুণ্ন লোকের! এটি ব্যবহার করেন। (উপকারিতা 
হিসাবে মধু সব চেয়ে ভাল, তাহার পর গুড় ও শাদ1 চিনি হইল অধম )। 

(২) প্রথম দিন আখের রস এক পোয়া; দ্বিতীয় দিন ৭-৮টি বাদাম 
রাত্রে ভিজাইয়া (কোনে! কোনে। বাদাম অত্যন্ত তিক্ত হয়, ভিজাইবার পৃবে 
প্রত্যেকটির শাল হইতে একটি ছোট টুকরা চাখিয়া দেখ। উচিত) সকালে 
পিষিয়!, তাহাতে মিছরী ও লামান্ত দুধ মিশ্রিত করিয়1; তৃতীয় দিন মাঝারি 
আকারের দুইটি কমল! লেবুর বিচি ফেলিয়! তাহার কোয়াগুলির খোস! 
সমেত খাইবেন। এইভাবে সার। গর্ভকালে পর্যায়ুক্রমে এ তিনটি জিনিস 
থাওয়াইতে হয়। শীতকালে আখের রস ও বাদাম বাটার সহিত এক চামচ 
যধূ মেশানে! উচিত। 

কি কি থাইবেন নাঁ-একেবারে টাটকা! পাউরুটি, কেক প্রভৃতি; 
বেশী মসল।, পেয়াজ ক তিনিগার ১ সব রকম নেশার জিনিস যেমন মদ, তাড়ি 
বেশী দোক্তা, জর্দা ব1 সুতি, বেশী ও কড়া চা'বা কফি; বেণী ভাজা ব| 
পোড়া; বেশী ঘি, লঙ্ক! সরষে বাটা ব1 রসুন দিয় রশাধ! তরকারি ; বেশ 
মাংস, শুটকি মাছ” লোন! ইলিশ, কচ্ছপ ব1 কাছিমের মাংস ) বাসি কড়কড়ে 
ব! পান্তা ভাত বা রুটি; বেশী মেঠাই, কেক, চকোলেট প্রভৃতি পেষ্ি 
(595055) ) বেশী তিক্ত বা টক; পোলাও» ইলিশ, চিতল, আড় প্রভৃতি 
তেল-চবিওয়াল! মাছ । এই সব জিনিগে অন্বল, বৃক জালা বা বদহজম হয় । 

খাইবার সাধারণ নিক্সম 

(১) সহজ পাচ্য--যে জিনিস ও পরিমাণ যত সহজে হজম হয় তাহাই" 
খাঁওয়। উচিত। 

(২) মাঝখানে থাওয়া--ছেইবার নিয়মিত লময়ের আহারের মধ্যে 
টুকিটাক্ষিঃ এট1-ওটা খাওয়া মোটেই-উচিত নয়। ূ 

(৩) অধেক জান্তব প্রোটিন_দিনের মধ্যে যতটা প্রোটিন (210035 


মাংস বাড়াইবার মত জিনিপ, যেমন ভাল, শিম, বরবটি, সয়াবীন, বাদাম, 
মাছ, মাংলঃ দুধ ও ডিম,) খাওয়া হয় তাহার অর্ধেক জন্তদের শরীর হইতে 
পাওয়া! প্রোটিন হওয়া চাই। 

(৪) ছিবড়া ও আশ যুক্ত খান (£:০5817855)-_-খাবারের মধ্যে 
যথে্ এ রকম জিনিল ( যথা, শাক, তরকারি। ফল, গমের ভূষি, বেলের বিচি 
ও শির! প্রভৃতি ) থাক! চাই। ইহাদের আশ ও ছিবড়া হজম হইয়! শরীর 
পু্টি করে না, কিন্ত মল বৃদ্ধি করে ও মলকে ঠেলিয়! ঠেলিয়া! বাহির করার 
কাজে অনেক সাহায্য করে । এই সব খাইলে পেট পরিষ্কার হওয়ার স্থুবিধ! 
হুয়ঃ কোষ্ঠবদ্ধত। হয় না। 

(৫) আহারের সময় জলপান-_খাওয়ার সমষ জলপান ন1 করাই 
ভাল, বিশেষ অস্ুবিধ! হইলে অল্প পান করিবেন। খাওয়ার আধ ঘণ্টা পরে 
ইচ্ছ৷ মত জল পান করিতে পারেন। আরও আধঘন্টা পর হইতে তৃষ্ণা 
ন! পাইলেও যখন তখন মনে পড়িলেই, ওষধ হিসাবে জলপান কর! ভাল। 

আহারের সমস বেশী জলপানের অপকার--(ক) খাওয়ার সময় 
বেশী জলপান করিলে খাবার পাতল! হইয়! যাওয়ায় সেগুলি বেশী চিবাইবার 
দরকার হয় নাঃ ফলে তাড়াতাড়ি গেল] হয়, ইহাতে ঘেগুলির বড় বড় 
টুকর! পেটে যায়, তাহাদের সহিত লাল! কমই মিশিতে পায়। (খ) ইহার। 
পেটে যাওয়ার পর যেটুকু জারক রস বাহির হয় জল তাহাকেও পাতল৷ 
করিয়া দেয় ফলে ভাল হজম হয় না। এবং (গ) খাবার পেটে যাওয়াতে 
পেটের নীচের দিকের দরজা (৮510130 ৪1৮০) বন্ধ হইয়। যাওয়াতে 
পেট অযথ] বাড়িয়! যায়। তাহার ফলে হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ পড়ে তাই 
অসোয়াস্তি বোধ হয় ও হজমেরও ব্যাঘাত হয়। এই জন্য ভাতের সঙ্গে 
বেশী ঝোল, আর ভাত ব৷ রুটির সঙ্গে বেশী ডাল মাখা! উচিত নয়, কারণ, 
তাহাতে ভাল চিবানে! হয় ন| তাড়াতাড়ি গিলিয়! ফেল! হয়। রুটিতে 
ঘি মাখাইয়! ও ডালে না ভিজাইয়! শুধু তরকারি দিয়াই খাওয়! ভাল। 
প্অন্শ্য পরে প্রোটিন ও ভিটামিনপুর্ণ একটি উপকারী খাদ্য হিসাবে ডাল 
আলাদাভাবে খাওয়া] উচিত। 

(৬) খুব চিবাইয়া ও আস্তে আস্তে থাওয়_ অনেকক্ষণ ধরিয়! 
চিবাইয়া খাইলে খাদ্যের টুকর! খুব ছোট ছোট হইয়! যায়ঠও সেগুলির 

সহিত মুখের লালা ' অনেকটাও ভালভাবে মিশে । ইহার ফলে এগুলি 
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পেটে গেলে সেখানকার পাচক রসও'বেশী বাহির হইয়! তাহার সহিত 
মিশে ও খাবার ভাল হজম হয়। 

কম চিবানো ও কোন্ঠবদ্ধতার ফলে নানা! রোগ--খাওয়ার 
অনিয়মে ব। কম চিবাইয়! খাইলে অনেক সময় প্রোটিন প্রভৃতির টুকরা বড় 
(মোট!) অস্ত্রে (14815 40695017155) মধ্যে পচিগ্না অনেক রকম 
অপকারী জিনিস জন্মায়, সেগুলি রক্ের সঙ্গে মিশিলে ফোড়া, খোস, পাচড়। 
প্রভৃতি হয়। বড় অন্ত্রের মধ্যে বেশী পচন ক্রিয়া! হইলে আলস্য, মাথা ধরা, 
দুর্বলতা প্রভৃতি হয়। সেখানে বেশী দিন ধরিয়! খুব পচন ক্রিয়! হইতে 
থাকিলে মান্নষ অকালে জরাগ্রস্ত হয়। 

(৭) তরকারির খোসা--ন! ফেলাই ভাল, কারণ খোসাতে ও তার 
ঠিক নীচেই ছুটি উপকারী উপাদান সর্বাপেক্ষা অধিক থাকে । 

(৮) কুচিকর খাবার-_যাহ1 খাইতে ইচ্ছ! বা আগ্রহ আছে ও যাহ! 
ভাল লাগে তাহাই খাওয়া উচিত। যাহাতে রুচি নাই তাহা অপেক্ষা 
যাহাতে রুচি আছে এমন জিনিস খাইলে সহজে হজম হয় কারণ তাহ! 
দেখিলে ও খাইলে মুখ হইতে বেশী লাল! ঝরে ও তাহার জন্ত পেটের 
ভিতরে হজমী রসও (25620 1010) বেশী বাহির হয়। 

(৯) খাওয়ার আগে-(ক) ত্রান কর! ভাল কারণ ঠাণ্ডাতে শরীরের 
ভাঙ। গড়া (20509100151) বেশী হয়, তাই বেশী (ক্যালোরি বা তাপাংক 
যুক্ত ) খাবারের দরকার হয়। এই জন্যই ঠাণ্ড জলে স্নান করা বা! ঠাণ্ড! 
হাওয়ায় বেড়াইবার পর (ও শীতকালে ) ক্ষুধা বাড়ে। খে) একটু ডাল, 
তরকারি, মাছ, মাংস প্রভৃতির ঝোল (অভাবে জল) খাইলে পাকস্থলীর 
রম বেশী বাহির হয় বা হজম ভাল হয়। 

(১০) খাওয়ার সমক্ব বা কিছু পরে- কে) শরীর ব মনের কোনও 
পরিশ্রম করিলে হজমের ব্যাঘাত হয় কারণ যে অঙ্গের ব। যন্ত্রের মেহনত হয় 
সেখানে বেশী রক্ত চলাচল হয় অথচ তখন হজমের জন্ত পাকস্থলীতেই 
প্রচুর রক্ত চলাচল হওয়া দরকার । (খ) এ কারণেই তখন স্নান কর! 
উচিত নয় কারণ তাহ। হইলে গায়ের চামড়াকে গরম করার জগ্য দেদিকে 
রক্ত চলিতে আরভ করে। 

(১১) খাওয়া বদলানো--প্রত্যহ একই রকম 'জনিল না! খাইয়!» 
এক একদিন এক এক রকম জিনিন খাওয়াই ভাল কারণ একঘেয়ে 
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খাবার কারোই ভাল লাগে না বিশেষত গর্ভের সময় অরুচি প্রভৃতি 
অবস্থায়। 

অনেক বাড়ির গিন্নীরা৷ ভাবিয়াই পান না যেকি করিয় তাহারা 
জলথাবার ও পুরে! খাবারের রকমফের করিতে পারেন । পল্লীগ্রামে অনেক 
বাড়িতেই সার! বছর সকলকে জলখাবার হিসাবে ফ্যান-ভাত ও আলু, 
কুমড়!, বেগুন বা কাঠাল বিচি ভাতে, কিংবা! বাপি ভাত ব! পাস্তাভাতের 
সঙ্গে কাহুন্দি, তেতুল+ লঙ্কারআচার ব। লঙ্কা-পোড়া, নতুবা মুড়ি বা চিড়ে, 
বা কোনও সন্ত! ফল মূল দেওয়া হয়। 

বর্ধাকালে যখন চারদিক জলে ডুবিয়া!যাওয়াতে বাহির হওয়! মুশকিল হয় 
তখন অবশ্থ বাধ্য হইয়! প্রায় সব বাড়িতেই খিচুড়ী, ডাল, ভাতঃ শাকৃপাতার 
ঝোল বা কুমড়ার ভালন! ইত্যাদি ক্রমাগত খাইয়! যাইতে হয়। 

কিন্তু বড় বড় শহরে বারোমানই নান! রকম তরিতরকারি পাওয়! যায়। 
শহরবাসী মধ্যবিত্ত গ্ৃহন্ব-সংসারে কি ভাবে জলখাবার ও পুরো খাবারের 
রকমফের করা যাইতে পারে, পথ প্রদর্শন হিসাবে তাহার এক 
সপ্তাহের তালিকণ নীচে দেওয়! হইল। সংসারে আয়-ব্যয় এবং গভিণীর 
ও বাড়ির আর সকলের রুচি, শরীরের অবস্থা, শ্রীন্ম, বর্ষ, শীত এবং যে সব 
জিনিস পাওয়া যায় সেই অনুসারে অদল-বদল করিয়। লইবেন £-_ 


সগাছের দাত দিন রকম রকম খাবারের ছক 





সকালের বিকালের 
রর আহার 
অরারীর দুপুরের আহা রাত্রির আহার 


জলখাবার 
রবি মটর বা ছোলার ডাল, | পায়েস; রোজ রাত্রিতে ভাত 
(তাহার মধ্যে আনু, পিঠেবা | খাওয়া অভ্যাস 








বর নারিকেল, টম্যাটে থাকিলেও*, আজ রুটি 
বিকালের (বিলিতি বেগুন) কুমড়ার বাড়ির তৈরী আটার লুচি রর 
1 ডগ!» ভাট! প্রভৃতি | কোনও | পরোটা । যদি রোজ 
(১৯২ পৃষ্ঠা | দেওয়। যায় )। কুমড়া | মিঠাই [রাত্রে রুটি বা লুচি 
দেখুন) | আনু উচ্ছে ঢাড়লঃ বা খাওয়া হয় তবে আজ 
পটল ভাতে; অথবা ভাত। 
শুক্ত,নি বা তিক্তঝোল ; 
নাছবাসাংসের কালিয়!। 
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১৯৪ মাতৃমঙ্গল 


বিবিধ মন্তব্য-_(ক) ইলিশ মাছ সন্ত! হইলেও হেশী খাইবেন না| 
সপ্তাহে একদিন মাছ বন্ধ রাখা ভাল। সববারেই ইলিশের ঝোল ন1 করিয়! 
এক একদিন রস। পাতুড়ি, দই-ইলিশ, ঝাল ব! কোর্শ৷ করিবেন। 

(খ) শীতকাল ছাড়া অন্ত সময় একবেল! অন্বল আর একবেল1 পাতি ব৷ 
কাগজি লেবুর রস খাইবেন। কাচ! তেতুল, পাক! তেতুল, কাচা আম, আমড়া, 
চালতা, জলপাইঃ আমসি বা আলু বোখার। দিয়! একদিন অন্বল রাধ। যায়। 
মাঝে মাঝে আচার* চাটনি জেলি বেশ মুখরোচক? বিশেষত গরম ও বর্ষা- 
কালে এবং অরুচির সময়। 

(গ) যেদিন জলখাবার হিসাবে ডিমের অমলেট বা পোচ খাইবেন 
সেদিন তাহার সহিত কিছু স্তালাডও খাইবেন | 

(ঘ) যেদিন মুন্থুর বা ছোলার ডাল হইবে সেদিনও ভাতের লহিত 
কিছু স্তালাড দেওয়। ভাল। 

(ঙ) রোজ ছুপুরে ভাতের সহিত প্রথমে একটু খাঁটি ঘি খাইবেন ও 
শেষের দিকে দাধ। হেমস্ত ও শীতকালে মাঝে মাঝে কাবাব, চপ, কাটলেট, 
মাছের ফ্রাই প্রভৃতি অল্প করিয়! খাওয়া যায়। বারোমাপই মাঝে 
মাঝে ছানার পায়েন ব1 ভালনা, পুডিং, কেক প্রভৃতি অল্প পরিমাণে 
খাইবেন। 

(8) ইহ! ছাড়া! রোজ আধ সের হইতে দেড় সের ছুগ্ধ পান করিবেন । 

(ছ) কিছু পরে ভিটামিনগুলির ছক এবং বিবিধ খাছদ্রব্যের গুণাগুণ 
দেখিয়! খাবার জিনিস বাছিয়! লইবেন। 

স্যালাডের উপকরণ-_-স্ডালাডের শাক (পাত1), বাধাকপির সবুজ 
পাতা, বিলিতি বেগুন ( টম্যাটে। )১ গাজর, লেটুদঃ সেলারি, পেঁয়াজ, মুলো, 
আদা, শসা, কাকৃড়ি বরবটিঃ কড়াইণু'টি প্রভৃতি । এগুলি কাচ। ( ধুইয়! ) 
টুকর করিয়। কাটিয়া পাতি লেবুর রস (অভাবে ভিনিগার ) লবণ চিনি, 
গোলমরিচ প্রভৃতি মিশাইয়! রুচিমত নুম্বাদু করিয়! খাইতে হয়। এটি খুব 
টিপকারী। প্রায় রোজই খাওয়া ভাল। 

১৩) ঘুমের আগেই খাওয়া-্্রাত্ে শোওয়ার ঠিক আগে কিছু 
না খাওয়াই ভাল। কোনও কোনও ডাক্তার পর্যন্ত রাত্রে শয়নের পূর্বে 
এক গ্রাস ছুগ্ধ বা অন্ত কিছু খাইতে বলেন। বাহান্দর এ সময়ে কিছু 
খাওয়া অভ্যাস ছইয়! গিয়াছে তাহার! ছুগ্ধ বা কোনও ভারি জিনিস ন! 


মাতৃমঙ্গল ১৯৫ 


খাইয়া কোনও ফল ব| ফলের রস খাইতে পারেন। কিন্ত এইগুলিও পেট 
প্রভৃতি (পাকস্থলী ) যন্ত্রকে কিছু খাটায়। এইজন্য রাত্রে ঘুমের আগে কিছু ন! 
খাওয়াই ভাল। ফলের রপ বরং সকালে জলখাবারের প্রায় আধ ঘণ্টা 
আগে খাওয়া ভাল। 

(১৪) হজম না হইলে-__গণভিণীর হজম শক্তি কম থাকিলে তাহাকে 
সাদাসিধ! ও হালক! খাবার খাইতে দেওয়! উচিতঃ তবে স্বাস্থ্য রক্ষ। ও শরীর 
পুষ্টির জন্য যে মব উপাদান যতটা দরকার তাহা যেন তাহার খাবারে থাকে 
ইহ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যথ! £-- 

সকালে- ফল, পাউরুটির টোস্ট ও গরম ছুধ। সহা হইলে এই ছুগ্ধে 
ডিম ফোটাইয়! মিশাইতে পার! যায় নতুবা নয়। 

দুপুরে-_রাধা ব1 কাচ! তরকারি ও শাক পাতা-ইহার সহিত ইচ্ছ! 
করিলে আলুপোড়া (১৪15), দুধ ব! মাঠ ( ঘোল )১ মটরশু"ট, কড়াইশু টি, 
বরবটি বা! শীম পিদ্ধ (00:56) কিংবা মুস্থুর (15211 ) প্রভৃতির ঝোল ও 
টোস্ট, হাতে গড়! রুটি বা ভাত। 

বিকালে--ফলের রস ব! তরকারির ঝোল । 

রাজ্রে__-ভাত ব! রুটি, কিংবা, ছুইটিই ; ফল, দুধ, মধু কিংবা খেজুর | 

(১৫) বেশী নোট। হইয়! পড়িলে-যদি সব রকম-দরকারী জিনিস 
খাইবার সামর্থ্য থাকে তাহ! হইলে যেষন ক্ষুধা! হয় সেই মত খাইলেই 
ঠিক পথে চল! হয়, কিন্ত এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যেন সারবান 
(098০6905650) জিনিস এত বেশী ন! খাওয়া! হয় যাহাতে গণ্ডিণী বেশী 
মোট হইয়া! পড়েন. অবশ্য সাধারণত এ অবস্থায় শরীরের ওজন 
কিছু বাড়েই। 

ওজনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি--সাত সেরের মধ্যে, ফিংবা গর্ভের আগের 
ওজনের তের ভাগের এক ভাগ। কিন্ত অনেক ক্ষেত্রে ইহা! অপেক্ষা অনেক 
বেশী ভারী হইতে দেখ। যায়। তাহার ফলে স্বাস্থ্যহানি হয়। গভিণী বেশী 
মোট! হইয়া! পড়িলে, যদ্দিও অপর গর্িণীদের মতই প্রচুর তরি-্তরকারি, 
শাকপাত! ও ফল, রোজ অন্তত তিন পোয়া ছধ ও গমের ভূবি (চোকর ), 
বাদ না-দেওয়! আটার হাতে গড়া কটি বা (লালচে 7019দ20) পাঁউর়াটি ব 
টেকি হঁটি। চালের ফেম না-গাল। ভাত খাইবেনঃ কিন্ত সাবধান (00008%- 
6৫) খাঘ্ববপ্তর পরিমাণ কমাইয়! দিতে হইবে । যেমন লাধারণ হুপ্ধ পান 
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ন1 করিয়! মাখন তোল! দুগ্ধ বা মাঠ ( ঘোল ) খাইবেন, এবং ঘি, মাখন, চবি, 
চিনি, মিঠাই, কেক প্রভৃতির পরিমাণ কমাইয়! দিতে হইবে |% 

(১৬) বেশী খাওয1--অনেকে মনে করেন যে গণ্ভিণীর অপর সময় 
অপেক্ষা প্রায় হুইগুণ খাওয়। উচিত, কারণ তাহার খাওয়। হইতেই তাহার 
নিজের ও গর্ভের সন্তানের শরীর পোষণ করিতে হইবে। এই ধারণ! যে 
একেবারেই ভূল এ কথ! মায়ের ও ভ্রণের শরীরের ওজন তুলনা করিলেই 
বোঝ| যাইবে । এই বিশেষ সক্কটময় অবস্থায় অতিরিক্ত খাওয়1 বড়ই নির্বোধেনু 
মত ও বিপজ্জনক, কারণ, ক্ষুধ! না লাগিলে ও ভাল হজম না হওয়ার পরও 
বেশী বেণী খাইলে £--(ক) পেটের যন্ত্রপাতিকে (লিভার, কিডনী প্রভৃতি ) 
বেশী পরিশ্রম করানে। হয়, তাহার ফলে স্বাস্ক্যহামি হয়। শরীরের অপর সব 
যন্ত্রের মত পাকস্থলীও বেশী পরিশ্রমে ও অনিয়মে কমজোর হইয়! পড়ে। 
(খ) পেটে বায়ু হয় (পেট ফাপে) ও পেটে ব্যথ! হয়। এই ব্যথাকে 
অনেকে প্রসবের ব। গর্ভপাতের ব্যথ| ভাবিয়া ভূল করে তাহার ফলে অনর্থক 
গর্তিণী ও বাড়ির আর সকলের ভয় ও ভাবন। হয় । (গ) শরীরের মধ্যে 
বিষের সঞ্চার হয় । এই অবস্থাকে (10%950018. ) টকৃসিমিয়া বলে। (ঘ) 
এই জন্তই অনেক সময়ে গভিণী বেশী খাওয়। সত্বেও তাহার সন্তানের জন্মের 
মময়ের ওজন গড়পড়তা শিশুদের ওজন অপেক্ষা কম হয়| 

তবেক্ষুধা ও হজম শক্তি বুঝিয়া এই সমক্কে ও শিশুকে দুধ দেওয়ার কয় 
মাল অপর সময় অপেক্ষ। মাংস বৃদ্ধিকারী প্রোটিন (:9661) বেশী খাইতে 
হইবে। পূর্বে বল! হইয়াছে যে এই প্রোটিনের মধ্যে অর্ধেক দুধ, ডিম, মাছ ও 
মাংস হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে । জরায়ুর পেশীগুলি ও ভ্রণের বৃদ্ধির জহ্বা 
এই অতিরিক্ত প্রোটিন দরকার | 

(১৭) কম বা খারাপ খাওয়।- কোনও কোনও গন্ভিণী এই ভাবিয়া 
অল্প আহার করেন যে তাহার ফলে গর্ভের সম্তান ছোট হইবে, সুতরাং প্রসবের 
সময়ে কষ্ট কম হইবে । ইহা ঠিক নয়। এইজন্ত অথর। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ব! 
অবহেলার অন্ত উপযুক্ত আহার্য না পাইলে (ক) গভিণীর স্বাস্থ্য ও শরীর 
খারাপ হয়। (খ) গভে'র সন্তানেরও শরীর ও স্বাস্থ্য খারাপ হয়। জন্মের পর 
বড় হইবার সময় তাহার দাত খারাপ হয়, সানু (বা নাড়ী) তন্ত্র সুস্থ ও 
স্বাভাবিক (581218) হয় নাঃ, তাহার শরীরে 'রোগাক্রমণ হইতে 'লিজেকে 
কাহার! এমনিতেই মোটা ডাহাদের রোগ! হুইবার উপায় 'যৌনবিজ্রান? ২য় খও আছে। 
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বাচাইবার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে নী, গে) তাহার জন্মের পর ছুর্বল ও রুগ্ন মা 
তাহার উপযুক্ত রকম সেবা-যত্ব করিতে ন! পারায় ও বেশী দিন বুকের ছুধ না 
দিতে পারায় সেও রুগ্ন ও ছুর্বল হইয়। পড়ে ও বেশী দিন বাঁচে না। 

(১৮) কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে--এই সকল জিনিস খাইবেন £--(ক) 
ভূবি মমেত মোটা আটার রুটি, লুচি বা মেটে রঙের পাঁউরূটি। (খ) প্রচুর 
রাধ! ও কাচা তরিতরকারি ও শাক-পাতা। গে) প্রচুর ফল, (কতক বিচি 
সরু শিরা সমেত ) যেমন বেল, পেঁপে, কুল, কলা, পেয়ারা, আপেল, নাসপাতি 
কিশমিশ, মনান্ক!, খেজুর? বড় ও মিষ্টি যজ্ঞ ডুমুর (69), আম আতা, কমলা 
লেবু ও তাহার খোসা ও আলুবোখর] । 

(১৯) বেশীবার অল্প করিয়া খাওয়া_যদি দেখেন যে পূর্বে পেট 
ভবিয়! খাইলে যতখানি খাইতেন এখন তত খাইলে কষ্ট হয় তবে ২-৩ ঘণ্টা 
পর পর অল্প অল খাইবেন। 

(২০) সবরকম খাদ্যবন্তর উপযুক্ত পরিমাণে খা ওয্া-_-(9815:1০১0 
210) যে সব খাছ্বস্ত্র ও তাহাদের উপাদানের গুণাগুণ লেখ! হইল সেগুলি 
মনে রাখিয়া! এমনভাবে খাছাবস্ত বাছিয়। লইতে হইবে ও তাহাদের পরিমাণ 
ঠিক করিতে হইবে যাহাতে শরীর সব রকম প্রয়োজনীয় উপাদান উপযুক্ত 
পরিমাণে পায়। এখানে মোটামুটি পথ নির্দেশে করার জগ্য বলা যায় যে, 
খাইতে যত টাকা খরচ করিতে পার যায় তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ 
শীচে লেখা! পাঁচ রকম খাছ্য বস্ত্র প্রত্যেকটির জন্য খরচ কর! উচিত। (ক) 
শাকসজী ও ফল, (খ) ছুপ্ধী, দধি, ঘোল, ননী, ছানা, খোকা, ক্ষীর, পায়েস, 
পনির প্রভৃতি, (গ) মাছ, মাংস ও ভিম, ঘে) চাল, চিড়া, মুড়ি, &ৈ, আটা, 
ময়দা, সুজি প্রভৃতি (উ) তেল, ঘি, মাখন, গুড় ও মসলা। 


খাদ্যদ্রব্যের উপাদান 


পরিমাণের দিক দিয়! আমাদের খাবারে চার রকম বড় উপাদান আছে। 

(১) শ্বেতসার শ্রণীর, যথখা,_-ঢাল,আটা, বালি, আনু প্রভৃতি । 

(২) শর্কর] শ্রেণীর, যথা--গুড়, চিনি, প্লকোজ (01509), খেজুর, 
মধু, ল্যাকটোজ (14906996) ব। হুদ্ধ শর্কর] প্রভৃতি । 

(৩) চবি শণীর (ক্গেহপদার্থ) যথা_-তেল, ঘি, মাখন, ননী, চর্ধি 
প্রভৃতি । | ্‌ 
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[২] আমিষ শ্রেণীর (প্রোটিন) যথা__(ক) প্রাণীজ--যেমন, মাছ, মাংস 
ডিম, ছুধ, দে, ঘোল, মালাই পনির প্রভৃতি ও (খ) উত্তিজ্জ--যেমন সয়াবিন, 
ডালঃ শিম, বরবটি, কড়াইনু'টি প্রভৃতি। 

ইহাদের কাজ-_(১), (২) ও (৩) পরিশ্রম করায় শক্তি দেয় ও শরীরকে 
গরম রাখে । বেশী খাইলে চবি এমন কি বহুমূত্রও হয়। তাহা ছাড! (৩) 
নং শ্রেণীর খাছ্বস্তগুলি ক্লোমযন্ত্ (650 01598)-কে ঠিকভাবে চালায় ও 
কোষ্ঠবন্ধ হইতে দেয় না। (8) নং শ্রেণীর খাগ্যবস্ত শরীরেব মাংস ঠিতবেব 
যন্ত্গুলি ও হাড তৈরি করে এবং শরীব গঠন ও মেরামতির কাজ করে। 
পেশী, কোষ প্রভূতিব প্রধান উপাদান । জীবেব জীবনীশক্তি প্রধানত ইহাবই 
উপর নিভ'র করে। উতিজ্ঞ প্রোটিন অপেক্ষা] প্রাণীজ প্রোরটটিনই হজম কবা 
সহজ । 

(১) শ্রেণী নং অন্তর্গত লুচিঃ টোস্ট, মুভি, খই ও চিডে ভাজ। ( ডেকৃষ্রি শী- 
ভূত (65062111580) বলিষ। সহজে হজম হয। 

শ্বেতসার শ্রেণীর থাগবস্তর সহিত স্সেহপদার্থ খাইলে--ভাল 
হজম হয়। কারণ, শ্বেতপসার ক্লোমরসে (02900159010 10104) ভাল হজম 
হষ) এবং স্নেহপদার্থ ক্লোমরপ ক্ষরণে সাহায্য করে। এই জন্ত বাঙালীবের 
ভাতে ঘি বা মাখন খাওয1 ও পশ্চিমাদের রুূটিতে ঘি ও সানেবদের টোস্টে 
মাখন যাখানোর রীতি উপকারী । শস্ত ও ভাত প্রভৃতি শ্বেতপারকে ৩০-৪০ 
মিনিট ফুটন্ত জলে সিদ্ধ কর। উচিত। 

ক্ষেহ পদার্থ কত দরকার--যাহার। মাঝারি রকম পরিশ্রম করে 
তাহাদের প্রত্যহ সাডে পাঁচ হইতে ৭ তোল। এবং গভ্িিণী ও যাহার। কোলের 
ছেলেকে নিজের ছুধ খাওয়াষ তাহাদের রোজ ৯ তোল! বা তাহার বেশী 
এইগুলি দরকার । 

প্রোটিন কত দরকার-_বয়স্ক লোস্বনদর প্রত্যহ ৯ তোল! (আধ 
পোযার কিছু কম) প্রোটিন দরকার । ইহার অন্তত তিন ভাগের এক ভাগ 
(প্রায় তিন তোল) প্রাণীজ প্রোটিন হওয়া উচিত। সাধারণ অবস্থায় 
মেয়েদের শরীরের ওজন যত সের রোজ তত গ্রাম €১১ গ্রামে ১ তোলা) 
প্রোটন খাইলে ঠিক হয। দৃষ্টাত্ত--একজন মহিলার ওজন দেড় মণ (৬০ 
সের ), হইলে তাহার রোজ ৬০ গ্রাম, অর্থাৎ ৬০--১১-প্রায় সাড়ে পাচ 
তোল! প্রোটিন দরকার । 
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গ্নর্ভিণী ও প্রসৃতিদের অন্য সময় অপেক্ষা দ্বিগুণ প্রোটিন 
দরকার। ইহাদের জন্য খরৃত (মেটুলি ব| মেটে )? কিডংলী ( গরদা)? 
ডিম ও দুধের প্রোটিন বিশেষ উপকারী । প্রোটিন যুক্ত খাবার একেবারে 
অনেকট! খাওযা অপেক্ষা কয়েকবারে অল্প অল্প করিয়া খাইলে বেশী পরিমাণ 
হজম কর! যায়। 

ছেলে মেয়েদের- রোজ আডাই হইতে পাঁচ পোয়। ছধ ও জন্ত ব! 
পাথীর মাংস, মাছ বা ডিম (মাছ ব| মাংস ও ডিম দুইই হইলে আরও ভাল) 
দেওষ! উচিত। 

নিরামিষ খাদ্যবস্ততে প্রোটিন--একুশটি নিরামিষ খাগ্যবস্তরতে প্রোটিনের 
শতকর| অন্থপাত ক্রম নিম়হার অহ্থযাষী নীচে দেখানো হইল 


খাছ্যবস্ত শতকরা থাগ্িবস্ত শতকরা খাস্বন্ত শতকব। 
অনুপাত অনুপাত অনুপাত 
সধাবিন ৪৩ ছোল। ২২ গোল আলু ২. 
খেঁসারী ৩২. শিম ২১ ফুলকপি ২ 
মন্থুর ২৫ আটা ১৪ বীধাকপি ই 
বরবটি ২৪ ময়দা ১৯১ পটল ই (পৌন) 
সোনামুগ ২৪ আতপ চাল ৭ বেগুন ২ অর্ধেক) 
মাষ কলাই ২৩ সিদ্ধচাল ৭ কীাচকল! এ 
মটর ২২ পালং শাক ২ মানকচু ই (সিকি) 


সবচেয়ে ভাল ধরনের প্রোটিন আছে--ছধ, পনির, ভিম, জন্ত ও 
পাখীদের মাংস ও মাছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন আছে শুদ্ধ ওটি (0595), 
শিম, (05995), বরবটি (1506119), বাদাম, আখরোট প্রভৃতিতে (2405) । 
শুধু উত্ভিজ্ঞ খাদ্য হইতে শরীর রক্ষার উপযোগী সব রকম প্রোটিন উপযুক্ত 
পরিমাণে পাইতে হইলে অনেক বেশী রকম খাছ অনেক বেশী পরিমাণে খাওয়া 
দরকার । কিন্ত তাহাতে হজমের যন্ত্রপাতির উপর অযথা! অত্যাচার হইবেই। 

হুধ, মাংস ও মাছের প্রোটিনের সবটাই হজম হয়, কিন্ত চাল, গোল আলু, 
ডাল, গম ও ভুট্টার প্রোটিন যথাক্রমে শতকর। ৮৮১৭৯১৫৬১৪০ ও ৩০ ভাগ 
মাত্র হজম হয়। ্ 

আমিষে প্রোটিন--মাছে শতকর! ১৫ হইতে ২& ভাগ থাকে । সিঙ্গী 
মাছে খুধ বেশী। ডিম্বের সাদ ভাগে ১১-১২ ও কুছুমে প্রায় ১৪ ভাগ আছে। 


ও মাতৃমঙ্গল 
এই চার রকম উপাদানযুক্ত খাবার অল্প পরিশ্রমী একজন 
লোকের গড়পড়ত। কতটা দরকার তাহ! নীচে দেওয়া হইল £-- 





প্রোটিন -- ১০০ গ্রাম-৯ তোলা 7 ৪১০ ক্যালোরিক্গ বে। তাপাচ্ক) 
ক্মেহ পদার্থ ৬৩ ৮ নু ৫২ তোল! ৫৫৮ রী 
শ্বেতসার ও চিনি | 
৫৪০ * -.১০ ছটাক- ২২২৫ রি 
জাতীয় জিনিস সস 
মোট ৩১৯৩ 


যে মাঝারি রক পরিশ্রম করে তাহার খাছাৰস্ততে দৈনিক ৩৫০০ 
ক্যালোরি ও যে কঠিন পরিশ্রম করে তাহার খাছবস্তৃতে ৪৫০০ হইতে ৯০০০ 
ক্যালোরি দরকার | যাহার যত মোট ক্যালোরি দরকার দে এ তিন প্রকার 
খাবারে, উপরের অঙ্থপাতে, ভাগ করিয়া লইবে। কয়েকটি খাগ্যবস্তরতে এই 
সব জিনিস কত আছে তাহ! পরে একটি ছকে দেখানে৷ হইযাছে। 

এই কয় রকম স্ুল উপাদান ছাডা আমাদের খাছ্যবস্তুতে আরও কতক 
জিনিস খুব অল্প পরিমাণে থাকে, সেগুলি না হইলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকিতে 
পারে না। যেমন কয়েক রকম থাগ্প্রাণ বা ভাইটামিন, চুন, €লাহ] 
প্রভৃতি কয়েকটি ধাতব লবণ ( 2011619] 58109 ) জাতের উপাদান । এই 
সব উপাদান সাধারণ রকম পরিশ্রমী লোকের "রাজ কতট! দরকার সেটা 
কিছু পরে “ছুধ” অনুচ্ছেদে পাইবেন । 


ওজন লাওয়! 


গন্ভিণনীর শরীরের ওজন শেষ তিন মাস প্রতি সপ্তাহে লওয়। দরকার | 
যদি হঠাৎ ২-৩ সের (৪-& পাউও) পর্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে ধর! পড়ে তাহ! 
হইলে খানের পরিমাণ কমাইয়|! দেওয়া! আবশ্ক, এবং ডাক্তার দেখানে! 
উচিতঃ কারণ হঠাৎ ওজন বৃদ্ধি তড়কার (70192719519) পূর্ব লক্ষণ । তখন 
অন্তান্ত খাদক কমাইয়া কেবল ছুধ পান এবং পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলে ওজন 
আবার ত্রত হাস পায় ও তড়কার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। 
তড়কার অন্তান্ত লক্ষণের কথা পরে বল! হইতেছে। 


*. ১৫০ ডিগ্রী (সেন্টিগ্রেড ) গরম জলকে ১৬ ডিগ্রী গরম করিয়া তুলিতে যতটা তাপ 
দরকার হয় সেই তাপকে “ক্যালোরি” বলে। কোন খাবন্ত থাইলে শরীর যতটা তাপ যোগায় 
সেই ভাপকে কাযালোরির মাপে প্রকাশ করা হয়| 


মাতৃমঙ্গল | ২০১ 
৫কান্ঠবন্ধতা 

কোষ্ঠবদ্ধতা একটি সাধারণ রোগ হইলেও শরীরের পক্ষে ইহা বিশেষ 
অপকারী। গন্ভিণীর ইহা হইলে চিস্তার কারণ হয়। 

প্রতিদিন ছইবার পেট পরিষ্কার হওয়াই ভাল, তবে যদি একদিন অস্তরও 
মরম মলত্যাগ হয় তবে বিশেষ চিন্তার কারণ নাই। নহিলে £ 

(ক) পরিমিত খাওয়। ও ব্যায়াম কর৷ উচিত। 

(খ)ট রোজ খোল। বাতাসে বেড়ানো উচিত। তাহার সুবিধ! না 
থাকিলে ত বটেই, থাকিলেও বেড়ানে! ছাড়! ঘরের মধ্যে কতকগুলি খালি 
হাতে ব্যায়াম করা কর। উচিত। 

(গ) প্রচুর জল পান করিতে হইবে সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া ও 
রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্বে এক গ্লাস অল্প গরম জল, সুবিধা হইলে তাহাতে 
অল্প লেবুর রস দিয়! খাইতে হইবে । সকালে জলযোগ করার এক ঘণ্টা 
হইতে আধ ঘণ্ট! পূর্বে এক গ্লাস ঠাণ্ডা ব! অল্প গরম জল ও-সম্ভব হইলে 
একটি (সিদ্ধ না কর1) আপেল । পুরে খাওয়ার ২-১ ঘণ্টা পর হইতে তৃষ্ণ! 
হইলেও, যখন তখন মনে পড়িলেই উষধ হিনাবে জল পান করিতে হইবে । 

(ঘ) প্রত্যহ জলযোগের পর কালে ও বিকালে একই নির্দিষ্ট 
সময়ে মলত্যাগের তাগিদ না থাকিলেও, পাযখানায় গিয়! খানিকক্ষণ চেষ্টা 
করিতে হইবে | ৃ 

€(উ) প্রত্যহ কিছুক্ষণ তলপেটের ভান দিকের নীচ হইতে আর করিয়া 
আল্গুলগুলি দিয়া একটু চাপিয়! একটু উপরে আনিয়া, বাম দ্রিকের নীচে অবধি 
মালিশ করিতে হইবে । 


টৌটক1 ও মুষ্টিযোগ, 


এই সব নিয়ম পালন করিয়া গেলেও যদি যথেষ্ট উপকার ন1 হয় তবে 
ওগুলি ছাড়া এই সব সহজ ও পরীক্ষিত দেশী মুট্টিযোগ্ধের মধ্যে কোনও 
একটি অথব!1 একাধিক ব্যবহার করিবেন £-_ 

(১) গোটা দশেক মনাক। € বড় কিশমিশ ) বা খেজুর দুধে সিদ্ধ করিয়! 
দুধ অল্প গরম থাকিতে ছধ সমেত রোজ খাওয়া ৷ 

(২) ত্রিফলার জল-_রাত্রে একটি বড় হরিতকী ভাঙিয়! বিচি 'ফেলিয়! 
দিয় খোসার ছোট ছোট টুকর! করিয়া শুফ আমলকী ও বহেড়! ( তিলহরিই 


২০, মাতৃমঙ্গল 
মললার দোকানে “ত্রিফলা' নামে বিক্রয় হয) সমান পরিমাণে লইয়া আধ 
ছুটাক জলে ভিজাইয়| রাখিয়া সকালে উহার জল ্বাকিহ| কিছুদিন খাইবেন। 

(৩) এক তোল! ইসবগুলের ভূষি, কিছু অল্প গরম দুধ অথবা শরবতের 
সহিত প্রত্যহ সকালে ব! রাত্রে শুইবার পূর্বে কিছুদিন থাইবেন। 

(৪) একটি ছোট কাপ ভর! গমের ভূধি গরম জল, মধু বা ফলের রসের 
সহিত প্রত্যহ ২-৪ মাস খাওষা। যদিও এই ভুষিতে ছিবড়ে বা আঁশযুক্ত 
কোন জিনিস (£001798) নাই তবুও ইহাতে ভিটামিন বি ১ ও কষেকটি 
ধাতব লবণ থাকায় ইহ! ধীরে ধীরে অন্ত্রের শেষ ভাগকে (০০1০2) ক্রিয়াশীল 
(5168115) করিয়া তোলে । এই জন্য ইহ! ব্যবহারে কয়েক মাসেই 
কোষ্ঠবন্ধতা সারে | সেই জন্ত ইহার সহিত অপর হাল্কা! জোলাপের ওষধও 
খাইয়া যাইতে হইবে । ২-১ মাস পরে ইহার পরিমাণ ক্রমশ কমাহতে 
পারা যায় ও আরও ২-১ মাস পরে একেবারে বন্ধ করিতে পার! যায়। 
গমের ভূষিতে যে ভিটামিন বি ও ধাতব লবণগুলি আছে তাহাদের উপকার 
পাইবার জন্য গর্ভাবস্থায় রোজ চার হইতে আট চ1 চামচ (ঞ (21091919008 
০1: ০) ইহ| খাইয়। যাওয়া! ভাল । 

(৫) দিনে ২-৩ বার, খাইবার পূর্বে চা! চামচের ২ চামচ (৫5961 
8]5002:81) তিমি জলে মিশাইয়| খাওয়]। 

(৬) দৈ ও মাঠ অস্ত্রের নলের *শবের দিকে ( ০০1০1) উপকারী 
জীবাণুদের সাহায্য করে, তাই এই ছুইটিও ভাল । 

(৭) ২-৩ চামচ ইসবগুল অথব। তাহার ভূষি (পরিফার করিয়া) ৩৪ 
ঘণ্টা! জলে ভিজাইয়। রাখিয়! পাতি লেবুর রন ও চিনি, অথব! শুধু চিনির সহিত 
দৈনিক খাওয়া! চা 

ডাক্তারী জোলাপ--উপরে লেখা উপায়গুলিতে সুফল ন! পাইলে নরম 
জোলাপ লইবেন। কথনও কড়া জোলাপ লইবেন না। যেমন 
রেড়ির তেল, ম্যাগসালফ. (1125811)1 ), সোডভিসালফ. (5০৫1 ৪0197 ) 

" ক্রোটন তেল (0:9০. ০011), ক্যালোমেল (08105361 )) ফেনপখ্যালিন 
(0600106051619) কলোসিস্থ (০০19651002 )? কালাদানী (4195), 
15022 591 প্রভৃতি । 

তিমি (253565) জলে নিদ্ধ করিয়! হুড়হড়ে ভাবের হইলে, তাহ! 

দিয়! এমিম। (56759) বা ডুশ লইবেন | শেষেরটিই ভাল । এনিমার দুবিধ! 


মাতৃমঙ্গল ২০৩ 


না থাকিলে ডাক্তারী নরম জোলাপগুলির মধ্যে কোনওটি ব্যবহার 
করিবেন । 

(১) ফিলিপের মিল্ক অব ম্যাগনেশিয়! সবচেয়ে ভাল । 

(২) লিকুইড. ক্যাস্কারা! ইভাকুয়যাণ্ট পেটেন্ট ঁষধ দিনে তিন বার & 
হইতে ১০ ফৌট]। 

(৩) রাত্রে শুইবার পূর্বে তরল প্যারাফিন চ-এর চামচের ২ হইতে ৮ 
চামচ (যেমন ডাক্তার বলেন ) কিংব। 2015 14100101106 0.01013010190 
(এর প্রধান উপাদান যষ্টি মধু) চা চামচের ছুই চামচ এক পেয়াল! গরম ছধ 
বা জলে মিশাইয়! খাওয়। খারাপ নয়। | 

(৪) ফলের লবণও--তাল | 7511055 71010 5891 ভাল জিনিস । 

(০) গ্লিসারিন-আধ আউন্স ও জলপাইএর তেল মিশাইয়! ভোর 
বেলায় খাইলে ২-৩ ঘণ্ট| পরে পেট পরিষ্কার হইযা যায়৷ 

হরিতকী, আমলকী ও বহেড়! (বয়র1 ) রাত্রে জলে ভিজানে! ইসবগুল; 
কোনও মি সহযোগে, প্রাতে অথবা রাত্রে শয়নের পূর্বে ইদবগুলের ভূষি 
দুধ, শরবত ব|! জলের সহিত বড় হরিতকীণচুর্ণ প্রভৃতি খাওয়1; এবং অল্প 
গরম জলে সাবান গুলিক্ব। মাঝে মাঝে এনিম। (ড,শ) লওয়া 
উচিত। তরল প্যারাফিন, ফিলিপ্‌স মিন্ধ অব ম্যাগনেশিয়া, ফলজাতি লবণ 
(৮7216 5810) প্রভৃতি মু বিবেচক মাঝে মাঝে লওয়া যাইতে পারে। 

ডাক্তারখানায় প্রাপ্তব্য [709:75210-582-3919871115 নামক ওষধ 
ব্যবহারে মলমুত্র পরিষ্কার থাকে ও ক্ষুধা হয়। ৬০ ফোট। (১ ড্রাম) ওষধ 
আধ ছটাক (২॥ তোলা) জলের সঙ্গে প্রত্যহ আহারাস্তে ছই বেলা খাইতে 
হয। এক সপ্তাহ হইতে দ্বিগুণ মাত্রায় (১২০ ফোটা-_২ ড্রাম) করিয়| 
সেবন করিতে হয়। শিশির গায়ে সেবন-বিধি থাকে । আদ! ও লবণ অথবা 
গুড় লহযোগে ভিজ। ছোলা খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয। ইহা 
আহার ও ওষধ উভয়েরই কাজ করে । 


০৯৩১ 
গর্ভধারণে ও গর্ভাবস্থায় বিধি নিষেধ 
, গর্ভধারণ অনুচিত কখন 


(৯) ১৬ বৎসর বয়সের নীচে সন্তান জন্মাইলে প্রসবের সময় মায়েরা ও 
জন্মের পর শিশুর! বেশী মরে । না| মরিলেও এ রকম শিশুদের স্বাস্থা অনেক 
সময় খারাপ হয়। 

(২) ৩০-৩৫-এর পর গর্ভ ও প্রসবের মময় নান! গোলযোগ হইতে 
পারে। 

(৩) প্রায় বৎসর বৎপর সন্তান তইলে মায়ের স্বাস্থ্য ও চেহার৷ খারাপ 
হইয়া যায় । অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুর ভাল রকম যত্বু করিতে পারা যায় ন 
'বলিয়। তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে ন1, ফলে ঘৃত্যুও বেশী হয়।* 

(8) স্বাস্থ্য খুব খারাপ থাকিলে । 

(&) কেন শক্ত ও পুরাতন রোগ থাকিলে । যেমন ক্ষয়কাশ ( যক্ষ্মা বা 
টি, বি.) বহুমুত্র (মধুমেহ, 9199669 ) কুষ্ঠ * হৎপিত্ডের রোগ £ যদি 
পিতার সামান্ত কাটিয়। যাওয়ার স্থান হইতে ক্রমাগত রক্ত পড়িয়| যাওয়! 
( হেমোফিলিয়া 11081091010319 ) রোগ থাকে ; খারাপ ধরনের রজশ্হতহ| 
(06100808005 8139.61019.) ১ বন্তি প্রদেশের হাড়ের খারাপ গঠন ;$ তরুণ 
গরমি (উপদংশ বা সিফিলিস )$ প্রমেহ বাঁ গনোরিয়। ; শিরাাড়ায় বিশেষ 
রকম কুগঠন ১ বস্তি প্রদেশের মাঝের হাড়ের গর্ভ ছোট হওয়া! (যায় জন্ত পরপব 
বেপন1 উঠিলেও সন্তান বাহির হইতে পারে ন1)* পাগলামি * মৃগী, নান! 
মানসিক রোগ (যেমন 109119. ছিট ) 2119130110119. ( বিষাদবায়ু), 
9012750191715015 ( বৈরাগ্য ), প্রভৃতি ; জড়বুদ্ধি (হাবা বোবা ভাব বা 
দুর্বলচিত্ত হওয় ); কালা-বোব! $ বংশগত পক্ষাঘাত ধরনের গ্নায়বিক রোগ; 
কাল! (শুনিতে না পাওয়1)$ হাঁপানি; বংশগত পাও ( কামল। ৰ!ন্তাব! 
বা জণ্তিস 1800106 ) গলগণ্ড প্রভৃতি | 


*আবশ্তক মত গর্ভ ধিবারণ করিবার আধুনিক বিজ্ঞান সন্মত উপায়গুলির অন্ত আমার 
'জন্মনিয়ন্ত্র কিংবা 'যৌসবিজ্ঞান ২য় খও দেখুন । 


মাতৃমঙ্গল ২০৫ 


রোগের বংশগতি_-এই রোগগুলির মধ্যে কোনও কোনওটির 
বংশগতি সম্বন্ধে কিছু দরকারী কগ! সংক্ষেপে বলা দরকার । 

যন্গসা- অনেক সময় গর্ভকালে এ রোগ বাড়ে না কিন্তু প্রলবের পর 
তাড়াতাড়ি বাড়ে, বিশেষত সন্তানকে নিজের ছুধ খাওয়াইবার পর। মাতা! 
হইতে গর্ভস্থ সম্তানে এ রোগ যায় না, কিন্ত যক্ম। রোগীর সন্তানদের 
স্বাস্থ্য খারাপ থাকে এবং এ রোগগ্রস্ত মাত! বা! পিতার কাছে থাকিলে 
তাহাদের স্পর্শন, চুম্বন প্রভৃতির জগ্ঠ সন্তানদের সহজেই এ রোগ হয়। যক্ষা 
রোগিণীর গর্ভ হইয1 পভিলে তাহাকে বরাবর ডাক্তারের তদারকে রাখিতে 
হইবে। ডাক্তার উচিত বিবেচনা করিলে তখনি অস্ত্রোপচারে জণ বাহির 
করিয়। দিবেন, কিংবা! গণিণীকে কের হাত হইতে বাচাইবার জন্ত গভের 
শেষের দিকে, পুর্ণ সমযের পূর্বে প্রমব করাইবার ব্যবস্থ! করিবেন। 

বন্ুমুত্র-শতকর! ২৫-৩০ জন রোগীর ছেলে মেয়েদের এ রোগ হয়। 
রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে যত বেশী বা কম লোকের এই রোগ থাকে তাহার 
সম্তানদের এই রোগ হইবার তত বের্ধা ব! কম সম্ভাবন|। 

হৃৎপিণ্ডের রোগ-_গর্ভ ও প্রসবের ফলে হৎপিণ্ডের উপর খুব জোর 
পড়ে। এই রোগ থাক সত্বেও গর্ভ হইয়। পডিলে কি কর! উচিত এ বিষয়ে 
যেক্ম!' সন্বন্ধে প্যারার শেষে যাহ! লেখ! হইয়াছে সেই কথাই খাটে। 

তরুণ সিফিলিপস--পাচ বৎসরের মধ্যে মাতার--ইহ1 হইযা থাকিলে 
২-৪ বার গর্ভপাত হয় ও (ক্রমশ গর্ভের বেশী বেশী দিনে ) ক্রমে পুরাতন 
হওয়ায়। বিষের তেজ কমিয়! আমিলে? পরে ২-১ বার মৃত সম্ভান জন্মায়, 
শেষে স্বাস্থ্যহীন, মিফিলিসগ্রস্ত ও অল্লায়ু সম্তান জন্মায় তাহার পর সুস্থ ছেলে 
হয়। 

যদি মাতার এ রোগ হইবার পর দশ বৎসর হই: গিয়] থাকে, কিংব! 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎস। হইয়! থাকে তবে সুস্থ সবল সম্তান 
জন্মাইতে পারে। 

যদি গর্ভের পূর্বে বা! পরে মাতার এই রোগ হইয়! পড়ে তবে গর্ভের আগে 
অথব! লার1 গর্ভকালে; সুচিকিৎসা! চলিলে ভাল সন্তান জন্মাইতে পারে । 

গর্ভের যতশেষের দিকে এ রোগ হইবে সম্তানের উহ! হইবার তত 
সম্ভাবনা । কেবল পিতার এই রোগ থাকিলে অথচ মাতার ন। হইলে জেন, 
শরীরে এই বিষ যায় না, ফলে ভাল সন্তান জন্মাইতে পারে। স্বামী বা স্ত্রীর 


২৪৬ নাতৃমঙপ 


মধ্যেকাহারও এই রোগ হইলে দেহ মিলন ত দুরের কথা চুঘঘনেও অপরের 
এই রোগ হইতে পারে । সুতরাং সাবধান ! 

যদি গভিনীর প্রদরের উপদ্রব থাকে, তবে স্নিগ্ধ পচন-নাশক ওবধ (যথা 
পারমাংগানেট অব পটাশ) দ্বার চিকিৎসকের উপদেশ মত প্রত্যহ 
একবার করিয়া ডুশ গ্রহণ কর। আবশ্যক | ডুশগ্রহণের জলের চাপ খুব 
সু হাওয়া! প্রয়োজন । অর্থাৎ ডুশের জলপাত্রটি নিতম্ব হইতে দেড় হস্তের 
অধিক উচ্চে থাকিবে না। 

গলোরিয়1--এই রোগ সম্তানে বর্ডে না বটে তবে প্রসবের সময়ে ইহার 
পু'জ সন্তানের চোথে লাগিয়। ২-৪ দিনের মধ্যে আতুড়েই ০স অন্ধ 
হইয়া যাত্ব। তবে জন্মাইবার সমযে তাভার শুধু মাথা বাহিগ হইবামাত্র 
যদ্দি ছুই চোখ গরম জলে ফোটানো! বোরিক তুলা, অভাবে গরম জলে 
ফোটানে। পরিষ্কার ন্যাকড়া দিয়! ভাল করিয়। মুছাইয়! জন্মাইবার পর প্রত্যেক 
চোখে এক এক ফৌট!। সিল্ভার নাইট্রেটু লোশন (511৮1: টব1050 
[০০ ) দিলে আর সে ভয় থাকে না। 

পাগলামি প্রস্ভৃতি মানমলিক রোগ--9০015001)15039 (সব জিনিস 
ও মানুষে অনাসক্তিঃ সুখ-ছুঃখ বোধহীনত!, অসংলগ্ন কথ! বল! কিংবা চুপ 
করির! জড়ের মত থাকা )১ 72918 ( ছিট )১ 0061800150118 (বিষাদ বায়ু), 
জড় বুদ্ধি হাব। প্রভৃতি মাতার অথব। পিতার সারিয়। গেলেও সন্তানদের 
হইবার খুবই জভ্ভাবন।। যদি এক পক্ষের এই রোগ থাকে কিন্ত অপর 
পক্ষে নির্দোষ হয়, কিস্ত তাহার পরিবারে কাহারও থাকে তাহা হইলেও 
সম্তানদের ইহ! হইবার খুবই সম্ভাবন1। যদি দ্বইজনই নির্দোষ হয় কিন্তু দ্বই- 
জনেরই নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কাহারও থাকে তাহ। হইলেও সন্তানদের 
হইবার বেশ সম্ভাবনা থাকে । যদি দুজনই নির্দেষ এবং একজনের শিকট 
আল্মীয় বা বাপ ও মায়ের বংশ নির্দোষ হইয়। থাকে কিন্তু অপর পক্ষের কোনও 
কুদে কাহারও ছিল এইপ্প অবস্থায় সন্তানদের সাবধানে ও সযত্বে মানুষ 
করিলে তাহার! সুস্থ ও গ্বাভাবিক হইতে পারে। 

স্বশী--পত্তানদের হইবার খুবই সম্ভাবন]। 

কালা-বোনা--শ্বামী ও স্ত্রী হইজনেই কালা-বোব1 হইলে সম্ভানরাও 
হইবে। যদ্দি একজন কালাবোবা কিন্ত অপরজন নিজে ও তাহার পিতৃ ও 
মাতৃকুল নির্দোষ হয় তবে সম্তানদের হইবার সম্ভাধন! কম, কিন্ত কোনও কোনও 
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সন্তান এ দোষের বাহক (০৪12675) হইতে পারে, অর্থাৎ তাহার। নিজের! 
কাল।-বোব। না হইলেও বীজ শরীরে থাকার দরুন তাহাদের সম্ভতানদের মধ্যে 
কেউ কেউ হইবে । যদি ছুইটি পরিবারের কেহ কেহ কালাবোবা হন এবং 
তাহাদের মধ্যে এক পরিবারের ছেলের মঙ্ে অপর পরিবারের মেয়ের বিবাহ 
হয়, তবে, এই পাত্র পান্ৰী হুইজনেই ভালে হওয়। সত্বেও তাহাদের সন্তানদের 
মধ্যে কাহারে। কাহারো! এই দোষ হওয়ার সভাবন। থাকিবে। 

স্নাকরবিক রোগ--বংশগত পক্ষাঘাতের মত কতকগুলি রোগ 
বংশপরম্পরায় হইয়। থাকে, কিন্তু অপর কতকগুলি কমই হয়। 

শুনিতে না পাওয়া__( 06০5০159519) যদি স্বামী বা স্ত্রী শুধু 
একজনই বধির হন, তাহার বংশে আর কেহ বধির নাহুন তাহা হইলে 
সন্তানদের বধির হইবার সম্ভাবনা কম। যদি ছুইজনের কেহই বধির ন! হুন 
কিন্ত তাহাদের ছুই জনেরই বংশে কেহ কেহ বধির থাকেন তাহ হইলে 
তাহাদের সন্তানদের বধির হইবার খুবই সম্ভাবন1। 

হাপানি-_সম্তানদের হইবার প্রবণত! খুব বেশী। 

গলগণ্ড--সম্তানদের হইবার সম্ভাবনা! থাকে । শুধু পিতার থাকিলে 
সম্ভাবন! খুব কম। 

ক্যান্সার--ছোয়াচে বা বংশগত নয়, তবে সাংঘাতিক বটে। 

বক্তহাীনতা।--(2১090)18) বংশগত নয়। 

মৃত্রাশয়ের (বৃক্ধক বা কিডনী 119059) রোগসমুহু-_বংশগত নয়। 

চর্মরোগগ্ুলি--অধিকাংশই ছোঁয়াচে ও সস্তানদের হয়, কিন্ত বংশগত- 
গুলি বিপজ্জনক নয়। 

সারকথা। উপরে যাহ বল1 হইল তাহাতে বুঝ! যাইবে যে ২. 

(১) বিবাহের পূর্বে এই সকলের মধ্যে কোনও .রে:গ হইয়া থাকিলে ন! 
সার! পর্যস্ত বিবাহ করা উচিত নহে । পাগলামি ছা'ও1 অপর রোগগুলি 
সারিয়। গেলে তবেই বিবাহ কর! যায়। 

২) বিবাহের পর এইপব রোগ হইলে, যতদিন না সারে ততদিন পর্যন্ত 
যাহাতে সন্তান না হয় তাহার জন্ত খুব সাবধানে গর্ভ নিবারণের আধুনিক 
কোনও একটি ব1 এক লঙ্গে একাধিক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। 

(৩) যেপরিবারে ব1 বংশে উহাদ্দের মধ্যে কোনও পোগ আছে সেই 
পরিবারে বিবাহ কর] উচিত দয়। ' 
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(৪) এই জন্ত এমন কোনও পরিবারের খুড়তুতে1, জ্যাঠতুতো, মামাতে।, 
মাসতুতো। পিসতুতে! ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ হওয়। উচিত নয়, কারণ তাহা 
হইলে তাহাদের সন্তানদের সেই রোগ প্রবল আকারে দেখ! দিতে পারে। 

যদি রোগিণীর গর্ভ হুইক্স! পড়ে-যদি এ সকল রোগের কোনও 
রোগিশীর গর্ভ হইয়া পড়ে, ফিংবা গর্ভের সময় হয়, তবে গভিণীকে পর্বদ! 
ডাক্তারের তত্তাবধানে রাখিতে হইবে । তিনি উচিত মনে করিলে অস্ত্রোপচারে 
গর্ভ নষ্ট করিবেন, ইহার নাম [0118008 900 090:5008708-- সংক্ষেপে 10, 0, 
99678000 কিংব। গর্ভের শেষের দিকে, প্রসবের সময়ের পূর্বে ওষধ বা যন্ত্রের 
সাহায্যে প্রসব করাইবেন। 

অস্ত্রোপচারে বন্ধ্যা কৰিয্বা। দেওয়1- যদি ডাক্তারের মতে €১) 

ংশগত রোগ লইয়! সন্তান জন্মাইবার বিশেব সম্ভাবনাঃ কিংবা (২) পূর্ব গর্ভ 
ব। প্রসবের সময় কোনও বিপজ্জনক অবস্থ! হইয়! থাকে এবং পরের বারও 
সে রকম হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহ। হইলে ডাক্তারকে অন্থুরোধ করিলে ও 
তিনি উচিত বিবেচন। করিলে, ছুইদিকের ভিম্বাণুবাহীনল কাটিয়! ও বীধিয়া 
দির। মারীকে বন্ধ্যা করিয়া দিতে পারেন । এই অস্ত্রোপচারের নাম 
99113805606970 ইহ1 হাসপাতালে করানোই ভাল । ইহ! করাইলে 
দম্পতির (১)আর গর্ভ নিবারণের জন্ত কোনও যন্ত্র ব1 গষধ ব্যবহার করার খরচ 
ও হাঙ্গাম করিতে হইবে না । (২) ইহাতে স্বামী ও স্ত্রী চিরকালের মত গর্ভের 
ভয় ভাবন! হইতে মুক্ত হইয়া যাইবেন। (৩) যৌন জীবনে কোনও অন্থবিধ! ব1 
গোলযোগ হয় না। এবং (8) তলপেটের কোনও রোগের জন্য অস্ত্র করাইবার 
দরকার থাকিলে এ সঙ্গে ইহাও করালো! যায়। 

পরিক্ষার পরিছন্পতা-_দৈ হিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অন্ত রীতিমত ক্সানাদি 
করা আবশ্টক। স্নানের পূর্বে সর্বশরীরে খাটি সরিষার ৫তল মালিশ করা 
উপকারী | পরিফার সামান্ত গরম জলে জননেন্ত্রিয় দৈনিকছুইবার করিয়। ধৌত 
করা দরকার | ডেটল (16691), লাইসল (145০1) প্রস্ততি ব্যবহার 
কর। যায়। 

পৌষাক-পরিচ্ছদ--গর্ভাবস্বায় পোষাক-পরিচ্ছদ এমন টিলা হওয়া 
দরকার, যাহাতে পেটের অথব! অন্য কোন অঙ্গের উপর কোনও প্রকার চাপ 
না পড়ে । যদি উদ্ধবর অতিরিক্ত মাত্রায় ঝুঁলিয়! পড়ে তবে বন্ধনী দ্বার। পেট- 
বাঁধিয়া! রাখ যুক্তিস্ত | এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন। করিয়াছি। 
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কাজকর্ম--গর্ভাবস্থায় কোনও প্রকার শ্রাস্তিজনক কঠোর গৃহকর্ম বা 
ব্যায়াম কর! উচিত নহে । তাই বলিয়। অত্যন্ত পরিশ্রমও বর্জন কর! মোটেই 
উচিত নহে । দৈনন্দিন কর্তব্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত বায়ূতে ভ্রমণ ও লঘু 
ব্যায়াম গণিণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। 

হাত পা গুটাইয়! বপিয়। থাকিলে রক্ত-চলাচলের প্রতিবন্ধকতা জন্মে এবং 
অঙ্গপ্রত্যঙ্সের কার্যক্ষমত1 হাসপ্রাপ্ত হয়। শ্রমিক শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের প্রসব 
অতি সহজে হইয়া থাকে । অলসত! পরিহার করিয়া শরীরকে কর্মক্ষম রাখা 
উচিত। আমার এক আত্মীয়! তিন বারই গর্ভাবস্থায় প্রসবের ১২-১৪ ঘণ্টা! 
পূর্ব পর্ষস্ত নড়িয়া-চড়িয়! কাজকর্ম করিয়া বেড়াইয়াছেন। পিড়ি বাহিয়া 
উঠানামাও (অবশ্য আস্তে আস্তে ) করিয়াছে । ইহাতে তাহার প্রসব অতি 
সহজে হইয়াছে। 

তবে অত্যধিক পরিশ্রমের কোনও কাজ ব! ব্যায়াম কর! উচিত নহে। 

গর্ভকালের শেষার্ধে রেলপথে বছদূর যাতায়াত ব! খারাপ রাস্তায় মোটর 
ভ্রমণ করা! উচিত নহে। খতুমাবের সমসাময়িককালে বিশেষ সাবধান 
থাকিতে হইবে, কারণ গর্ভপাতের আশঙ্কা! এই সময়েই বেশী । 

যে সন্ত কার্য বা! দৃশ্টে উত্তেজনা, ক্রোধ, বিরক্তি ও নৈরাশ্যের উদ্রেক হয়, 
সেই সমস্ত দৃশ্য ও কার্য হইতে গভিণীকে যথাসভ্ভব দূরে রাখিবার চেষ্টা কর! 
উচিত। জননীর মানসিক অবস্থা সম্তানের উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে, 
সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও এ সম্বন্ধে কোনও মততেদ 
নাই যে, মানসিক অবস্থা যদি জননীর স্বাস্থ্যের বা সাধারণভাবে শরীরের অনিষ্ট 
করে, তবে সেজন্ত সন্তানের স্বাস্থ্যহানি হইয়! পড়ে । প্রসবকালে কষ্ট হইয়াছে 
এমন দকল দৃষ্টান্তের কথ। ব1 বিদ্ব হইতে পারে এমন আশস্ক! পরিত্যজ্য। 

বিশ্রাম ও নিদ্রো-_গর্ভাবস্থায় অধিক নিদ্রা ও বিশ্রামের দরকার । 
রাত্রি-জাগরণ একেবারেই করিতে নাই । দিবানিদ্্া যখখাসস্ভৰ বর্জন করিতে 
হইবে । তবে এক-আধটু একেবারে মন্দ নয়। ভোজনাস্তেই শয়ন কর! উচিত 
নষ। . শরন-গৃহে বায়ু চলাচল, রৌদ্র প্রবেশ ইত্যাদি স্থান্থ্যের সাধারণ 
নিয়ম পালন গণ্ভিণীর জন্ঠ বিশেষ প্রয়োজন । আমি পূর্বেই বগিয়াছি যে, 
্বাস্থ্যনীতির সাধারণ নিয়ম লকলের পালনীয় বটে, কিন্ত গভিণীর পঙ্গে 
অবশ্ব পালনীয় । কারণ, সাধারণ অবস্থায় স্বাস্থ্যনীতি লকঞ্যন্র কুফল আমর! 


দেরিতে ভোগ করি এবং অনেক সময় অবস্থাধিশেষে বাচিয়াও যাই) কিন্ত 
টু. 
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গার্ভনীর বেলায় তাহ! হয় না। গর্ভিণীর সমস্ত দেহযন্ত্র গর্ভাবস্থায় এমন একটি 
সাময়িক পরিবর্তনের ভিতর .দিয়! অগ্রসর হয় যে, এ সময় দেহ-যস্ত্রসমুহের 
বিশেষ যত্ব লওয়া ও তত্প্রতি দৃষ্টি দেওয়] প্রয়োজন। তাহ ছাড়া তাহার 
অনিয়ম ও অত্যাচারের ফল শুধু সেই নয়, সন্তানও ভোগ করে। 

স্তনের বত্ব-_গণ্ডিণীর স্বনের বিশেষ যত্ব লওয়! দরকার । একথা অনেকেই 
ভাল করিয়া বুঝিতে পারে ন1। সম্ভান-জন্মের পর পূর্ণ একটি বৎসর জননীর 
স্তনের বৌটার উপর উৎগীড়ন হইয়া থাকে । স্তন সেই উৎ্পীড়ন সহ করিবার 
মত যথেই শক্ত না হইলে সন্তানের মাড়ির পেষণে স্তনের বোটা ফাটিয়! যায় 
এবং তাহাতে ঘা হয় । এই অবস্থায় স্তনে বেদন1 বা ঘ! হইলে জননী ও সন্তান 
উভয়ের পক্ষেই যে বিষম বিপদের কথ। তাহা বলাই বাল্য । 

সাধারণ অবস্থায় স্তনের যত্ব সম্পর্কে আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। 
গর্ভাবস্থায় স্তনের নিম্নলিখিত ভাবে যথেষ্ট যত্ব লওয়া উচিত £-- 

(১) পরিচ্ছন্নতা-_প্রতিদিন কয়েকবার ঠাণ্ড। জল দিয়! উহাদের ধুইতে 
হয়। এবং দিলে ছুবার স্তনের বৌট! গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া৷ উহাতে 
একটু তৈল ৰা ভেগেলীন লাগাইয়! রাখ! উচিত। 

(২) কবৌট। বাহির করা স্তনের গায়ে বৌটা বসিয়। গেলে আঙ্জল 
দিয়। টানিয়া বাহির করিয়া রাখিতে হয়। 

(৩) আকৃতি ভাল রাখা-শুন ভারী বাধ হইলে এবং হেলিয়! 
পড়িবার উপক্রম হইলে, উপযুক্ত *স্তন-বঙ্ধনী” (5819901%51) দিয় বাধিয] 
রাখিতে হয়। দাম্পত্য জীবন সথ্থন্ধে বিখ্যাত লেখিক1 বিজ্ঞানী ডক্টর মেরী 
স্টেপ ছুঃখ করিয়াছেন যে, এই সাবধানত। অবলম্বন না করার দরুন বহু 
স্্রীলোকের স্তনের আকৃতি সম্তানধারণের পরে নষ্ট হুইয়! যায় এবং শুন 
হেলিয়া পড়ে । ইহাতে তাহাদের সৌন্দর্যের একটি বড় অঙ্গের হানি হয়। 
সম্তানধারণের পর স্তন হেলিয়! পড়াই স্বাভাবিক এইক্ধপ ধারণ! এই যুগে 
পরিত্যজ্য। বাজারে অনেক প্রকারের “্তন-বন্ধনী", কীচুলী বা 87955181৩ 
কিনিতে পাওয়1 যায়। তাহাদের মধ্যে সেইগুলিই উপযুক্ত যেগুলি স্তনের 
ভার ধরিয়া (51)7১০0:05 ) এবং ঈবৎ উপরে তুলিয়। রাখে কিন্তু চাপিয়| 
ধরে ন1। 

(৪) ঘা নিবারণ--প্রসবের দুইমাস পূর্ব হইতে সকালে ও সন্ধ্যায় 
. & মিনিট করিয়! অল্প গরম জলে পতনের বৌট। ভিজাইলে খা হইতে পরিত্রাণ 
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পাওয়া যায়। ব্র্যাণ্ডি অথবা স্পিরিট অথব| জলের সহিত এইগুলি মিশাইর়! 
লাগানে। উচিত নয়, কারণ, উহাতে বৌটা শক্ত হইয়। যায় 

প্রজাব পরীক্ষা-_গর্ভাবস্থায় পঞ্চম মাস হইতে মাসে দুইবার এবং অষ্টম 
মাস হইতে সপ্তাহে একবার প্রজ্রাব পরীক্ষা করানো দরকার । ইহ! দ্বার! 
8০181070518 র সম্ভাবনা আছে কিন। পূর্বে বুঝিতে পারা যায় এবং যথাসময়ে 
সাবধান হইলে উহ! আর হয় ন!। 

গর্ভাবস্থায় সহবাস 

গর্ভাবস্থায় স্বামী সহবাস করা উচিত কি না এ সম্বন্ধে শুধু এইটুকু 
বলিলেই যথে হইবে যে, যে সমস্ত নারীর ইতিপূর্বে ছুই একবার গর্ভপাত 
হইয়াছে, গর্ভাবস্থায় তাহাদের পক্ষে বিশেষত গর্ভ ন। হইলে"যে সব সময়ে 
খতুত্রাব হইতে পারিত সেই সময়ে শুধু অসঙগত। যাহাদের স্বাস্থ্য ভাল ও 
বাননার তীব্রতা! আছে, তাহার! উভয়ের প্রীতিরক্ষ! ও প্রণয় বর্ধন এবং স্বামীর 
স্বাস্থ্য ও চারিত্রিক পবিব্রত। রক্ষার জন্য অবশ্যই সহবাস করিতে পারে । তবে 
সুদ্বভাবে ও পেটে চাপ না পড়ে ইহা] লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

সাধারণত কি হইয়া! থাকে 

সাধারণত লোকে গর্ভাবস্থায় কতট। সহবাস করে ইহ] নির্ণয় করিবার জন্য 
বালিনের ডাঃ কাল” রূজ (0৪811 7২5) একটি হাসপাতালের ৪১* জন 
প্রস্থতির নিকট হইতে নিয়লিখিত তথ্য সংগ্রহ করেন। 


গর্ভাবস্থায় সহবাস কতজন শতকর। 
সমস্ত সময় রতিবিরতি ছিল 9 ০ 
শেব দুহ মাসেও সহবাস কারয়াছেন ৩২২ ৭৮০৫ 
৮ চার সপ্তাহেও 5 ৫৩৯ 
» সপ্তাহে ৪ রি ৩১ 
এ তিন দিনের মধ্যে ৮ ৮২ ২৪ 
» দিনেও সহবাস ্ ৩৯ ৯1৫ 
€পৌনপৌনিকতা কতজন শতকর! 
নগ্ডাহে ২বা ততোধিক দিন সহবাস *** ৬৬ 
»৩বা * ৭ 8 ২৪:৬৩ 
প্রত্যহ সহবাস ২৪ &*৯ 
দনে একাধিকবার সহবাস &, 


২১২ মাতৃমঙ্গল: 
শেষোক্তের! বলিগ়্াছিলেম যে, ইহার জগ্ত ভাহছাদের কোন অঙ্গখ করে 


নাই। কিন্ত ডাঃ রুজ গর্ভের শেষ ছুই মাস সহবাসের ফলে নাল! উপসর্গ 
জননী ও সম্ভানের ক্ষতি হইতে দেখিয়াছেন, যথাস্ভ্রণের আবরক বিল্লী 
অকালে ছিন্ন হওয়া; অকাল প্রসব, জ্বর (প্রপবের সময়ে ও পরে )। যে্২ 
জন গর্ভের শেষ তিনদিনের মধ্যেও সহবাস কপিয়াছিলেম তাহাদের মধ্যে 
শতকর1 ১৭ জনের কয়েকদিন হইতে সপ্তাহ পর্যন্ত খুব জর হইয়াছিল। 
কি কর উচিত 

প্রাচীন যৌন-বিশেষজ্ঞগণের একটি অভিমত দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, 
গর্ভাবস্থায় মিলন অবিধেয়। কিন্ত আধুনিক যৌন-বিজ্ঞানীর| একথা সমর্থন 
করেন না। তাহাদের সুচিস্তিত অভিমত এই যে, উহ! কর যাইতে পারে ।. 

ইহার দুইটি প্রধান কারণ আছে। 

প্রথমত- আমরা অনেকেই এক বিবাহের পক্ষপাতী । দাম্পত্য সম্পকের 
বাহিরের সম্ভোগকেও নিন্দনীয় মনে কর! হইয়া থাকে । এমতাবস্থায় স্ত্রীর 
গর্ভাবস্থায় ও আতুড়ঘরে থাকার ১০ মাস ম্বামীর পক্ষে নিবুত্তি অবলম্বন কর! 
ছাড়। গত্যন্তর থাকে না। কিস্তু ছু'এক বৎদর পর পর একাদিক্রমে প্রায় 
এক বৎসর সহবাস হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেওয়। বাতৃলত৷ মাত্র । 
সাধারণ রতিশক্তিশালী পুরুষ ইহ! পারিবে না; অতিরিক্ত মাত্রায় শক্তিশালী 
পুরুষের ত কথায় নাই। অতএব গর্ভাবস্থায় সহবাস নিষিদ্ধ করিতে গেলে 
পুরুষের পক্ষে যৌন-নিষ্ঠ] পালন করাকে অনাবশ্যকভাবে কঠিন করা হয়। 
দাল্পত্য-সুখের পক্ষে ইহা! প্রতিবন্ধকতা স্হষ্টি করিবে । 

এইব্ূপ কঠোরতা করিলে অনেক ম্বামীই পরস্ত্রী ব! বারনারী-গমনে' 
বাধ্য ব! প্রলুন্ধ হইবে। ইহার ফলে সমাজে রতিজ রোগের ও অবৈধ 
গর্ভনঞ্চারের সভাবনা বাড়িবে এবং পুরুষেরা মগ্ভপান ও অপব্যয়ে অভ্যস্ত 
ও সংশ্লিই নারীরা! আত্মহত্যা, জণ, শিশুহত্য। গণিকাবৃত্তির পাপে লিপ্ত 
হইবে। 

 দ্বিতীয়ত--অনেক নারীর গর্ভাবস্থায় রতিবামনা! অসাধারণর্ধপে বৃদ্ধি 

পাইঁয়] থাকে । ত্বতরাং এই সময় রতিবালন। পূর্ণ ন! কর স্বামীর পক্ষে কর্তব্য- 
বিচ্যুতি হইবে। 

কোনও কোনও যৌন-বিজ্ঞানী গর্ভাবস্থায় যথেচ্ছ মিলনের পরামর্শ দিয়া, 
ধাকেন। এই সময়ে গর্ভ হওয়ার আশঙ্কায় জম্মনিরোধ প্রপালী অবলম্বন 
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এবং তজ্জন্ত স্থুখ ও সোয়াস্তির হানি ও খরচের আবশ্ককত! থাকে না বলিয়!, 
নারী-পুরুষ নির্ভয়ে, নিঝ কাটে ও পূর্ণ সুখে সঙ্গম করিতে পারে । 

এই সকল কারণে গর্ভাবস্থায় মিলনের সুবিধা! আমর] নিশ্চয়ই অস্বীকার 
করিতে পারি মা । কিন্ত গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত মিলনের ফলে যে জণ এবং 
গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হইতে পারে, ইহা! কেহুই অস্বীকার করিতে 
পারে না । যদিও মেরী স্টোপস ও ভেন্ডির মতে শুক্র শোবণে নারীর শারীরিক 
উন্নতি হয়, তথাপি পার্শলেঃ নরম্যান হেয়ার, স্টোন প্রভৃতি ডাক্তারের এ কথা 
স্বীকার করেন ন1। 

১। গর্ভাবস্কার প্রথম দিকে যথেচ্ছ মিলনের ফলে করণের স্থানচ্যুতি 
ঘটিতে পারে এবং গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকে । স্বাভাবিক গর্ভাবস্থায় সপ্তম 
মাসের শেষ পর্যন্ত সাবধানে সহবাস চলিতে পারে । তবে গর্ভপাতের দোষ 
থাকিলে উহ! মোটে সঙ্গত নয়; অবশ্য ডাক্তার যদি এ বিষয়ে অভয় দেন তবে 
স্বতন্ত্র কথা । শেষদিকে যখন জ্বণ আকারে বড় হইয়া উঠে -তখন রতিক্রিয়। 
একবার বন্ধ করিয়। দেওয়া কিংবা অন্তত পক্ষে যথাসম্ভব কমাইয়৷ ফেল। অতীব 
প্রয়োজন । তাহ1 না হইলে অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে । 

২। মোটামুটি একথ! নিশ্চয় বল! যাইতে পারে যে, সার! গর্ভাবস্থায় 
সহবাস খুবই কমাইয়! ফেলিতে হইবে। প্রত্যেক পুরুষই এই অবস্থায় নারীর 
মনোভাব ও দেহের দিকে তীকু দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে । স্ত্রী যদি মিলনের জন্য 
বিশেষ আগ্রহ দেখায়, তবে তাহার বাসন! পুর্ণ করিতেই হইবে । কারণ, 
"গর্ভাবস্থায় স্ত্রীর মনোবাসন! অপূর্ণ রাখ! কিংবা] তাহাকে কোনও কারণে বিষণ্ন 
বা অন্থুথী থাকিতে দেওয়! উচিত হইবে না। তাহার বিশেষ অনিচ্ছা! ন! 
থাকিলেও যদ্ধি স্বামী সহবাস ছাড়িয়া দেন তাহ! হইলে তাহার মনে এই 
ভাবিয়া! কষ্ট হইতে পারে যে, স্বামীর বুঝি এখন তাহাকে আর ভাল 
লাগিতেছে ন1, তিনি অনাদর ও অযত্ব করিতেছেন। এই সব কারণের জন্ 
স্বাভলক এলিস, এলেন কী, মেরী স্টোপস সকলেই গর্ভাবস্থায় সহবাস সম্বন্ধে 
পুরুবকে খুব সাবধান ও সহ্ৃদয় হইতে পরামর্শ দিয়াছেন । ডক্টর মেরী স্টোপ 
নিজে নারী এবং নারীমনোবৃত্তি লইয়! খুবই খাটাখাটি করিয়াছেন বলিয়! 
'আমর! এ বিষয়ে তাহার মতকে গুরুত্ব দিতেছি । তিনি বলিয়াছেন সাধারণত 
সকল নারী গর্ভাবস্থার কোনও এক সময়ে সহবাসের প্রতি বিশেব বিরক্ত 
হইয়! ওঠে। এই সময়ে কিছুতেই উহ করা উচিত নছে। 
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৩। গর্ভাবস্থায় সহবাস করা গেলেও সাধারণ আসনে কিছুতেই 
মিলিত হওয়া উচিত নহে । যাহাতে জরায়ুতে আঘাত লাগে ব! নারীর 
পেটের উপর চাপ পড়ে গর্ভাবস্থায় এই আসন জর্বতোভাবে পরিত্যজ্য ৷ 
কাতভাবে শায়িত নারীর পশ্চাৎ হইতে অথব! সামনাসামনি, বসিয়। তাহাকে 
কোলে বসাইয়! সঙ্গম করাই সর্বাপেক্ষ! নিরাপদ । বিভিন্ন আসনের 
উপযোগিতা আমি অন্তত্র আলোচন! করিয়াছি ।* 

৪। গর্ভাবস্থায় সকল সময়েই সহবাসের পুর্বে যাহাতে নারী-পুরুষের 
উভয়ের জননেন্দ্রিয় পরিফার এবং পরিচ্ছন্ন থাকে তাহ! দেখিতে হইবে । এই 
অবস্থায় নারীর জননেন্দ্রিয়লমূহে বাহির হইতে কীটাণু 03905119) প্রবিষ্ট 
হওয়! বিশেষ বিপজ্জনক । 

৫ | গর্ভাবস্থায়, পূর্ব অভ্যাস বা নিয়ম অনুসারে যে যে সময়ে খাতু হইবার 
কথাঃ প্রতি মাসের ঘেই ৩-৪ দিন বিরত থাক। ভাল। কারণ, তখন চাপ 
লাগিলে অথব৷ স্ত্রীর তীব্র পুলকলাভ হইলে গর্ভ নষ্ট হইবার ভয় থাকে । 

৬। অঙ্গ সঞ্চালন মুদুভাবেই কর] উচিত সজোরে নয়। 

মোট কথা, গর্ভাবস্থায় পৃর্বোক্তভাবে সাবধানত1 ও টধর্য অবলম্বন করা 
স্বামীর শুধু সহৃদয়তা ও সহাহ্ভূতিরই নিদর্শন নহেঃ তাহার দায়িত্বজ্ঞান 
সম্ভৃত মহান কর্তব্য । | 

আবার নারীরও পুরুষের ভাব লক্ষ্য করিয়া যাইতে হইবে । স্বাভাবিক 
রতিশক্তিসম্পন্ন স্বামীকে সহবাস হইতে বিরত রাখিলেও স্ত্রীর উহাকে অন্তবিধ 
যৌন-সাহচর্য হইতে বঞ্চিত রাখ! উচিত হইবে না| অনেকে এইবপ ক্ষেত্রে 
স্ত্রীর গাত্রস্পর্শনে, এমন কিঃ উরুত্বয়ের ফাকে, স্বামীকে তৃত্তি লাভের সুযোগ 
দিবার পরামর্শ দেন। ইহ! দাম্পত্য প্রীতির জন্ত অনেক সময়েই (যথ। খতুর 
সময়ে ) প্রয়োজন হুইয় থাকে । 

জনৈক ডাক্তার বন্ধু লিখিয়াছেন, এই প্যারাগ্রাফে বণিত উপদেশ পালন 
করিলে অনেক স্ত্রীই তাহাদ্দের নিজ স্বামীকে অনর্থক মনোকই হইতে রক্ষা 
করিয়া! ও শ্বামীর যৌন-নিষ্ঠ। পালনে সহায়তা করিয়া! তাহার মনে প্রেমের 
গভীর নিদর্শন রাখিতে পারেন? কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহ। হয় ন1| আমার' 
যে রোগিনীর কথ! উল্লেখ করিয়াছি, তাহার গর্ভাবস্থায় মাঝে মাঝে একমাস, 
ছইমাস করিয়া সমগ্রতাবে প্রায় & মাল ম্বামী সহবান সম্পূর্ণভাবে নিবিদ্ধ 


1: ৬ যৌঁদ-বিজ্ান--২জ খও পর্ধিবধিত ১৯৬২ সংস্করণে ইহার বিস্তৃত আলোচন! আছে। 
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ছিল, কিন্ত ইনি এরূপ সহদয়। ও স্বামীর প্রতি সহাহ্ভূতিসম্পন্না৷ যে এইরূপ 

সময়ে মাঝে মাঝে নিজে যাটিয়! তাহার নিজ হস্তে অথবা ছুই উরুর মধ্যে 

অথবা স্তনের নিম্নে স্বামীকে রতিতৃপ্তিলাভ করাইতেন | এরূপ রমণী সকলেরই 

শ্রদ্ধার পাত্রী।” আমি ডাক্তার বন্ধুর সহিত সম্পুর্ণ এক মত। 
গভিণীর প্রতি স্বামীরও কর্তব্য রহিয়াছে : 

(১) দোষক্রটি দেখাইয়া বা! ঝগড়া-ঝাটি করিয়া যেন স্ত্রীকে উত্তেজিত 
অথব! দুঃখিত না কর1। 

(২) স্ত্রী সকালে বিছান! হইতে উঠিবার পূর্বে তাহাকে এক কাপ পানীয় 
দেওয়া-_যেমন চ1» কোকো, ওভাল্টিন, ছুধ বা কমল লেবুর রস | ' 

(৩) গুহকর্মে তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য কর|। 

0) আশা, ভরস।, আনন্দ ও উৎসাহের কথা বল]। 

(&) সংপারের আধিক অবস্থা, নিজের চাকরি, ব্যবস! প্রভৃতির ছুঃখ, 
কষ্ট, বিপদ ও ছুর্ভাবনারও কথা তাহার কানে না তোল! । 

(৬) বাড়ির ঝি চাকরানী, আত্মীয় ও বেশব স্ত্রীলোক বাড়িতে বাওযা 
আস| করে সকলকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া! দেওয়া যেন কেহ কোনও 
কণ্ট-প্রসবের গল্প না করে ও কাহাকেও করিতে না দেয়। কোনও কোনও 
স্ীলোকেরও এই বদাভ্যাস আছে যে গভিণীদের কাছে তাহাদের জান! ও 
শোনা সমস্ত জটিল প্রসবের বিস্তারিত কাহিনী শুনাইয়! বেড়ানে! | সব রকম 
হুর্ভাবনা ও ভয় গভিণীর শক্তি ও সাহস নষ্ট ও পরিণামে ঘোর অনিষ্ট করে। 
স্বপ্রসবের ওষথের বিজ্ঞাপন দেখিয়। বা কাহারও কাহারও কাছে শুনিয়। 
কখনও এরকম ওঁষধ ব্যবহার করিবেন না। ইহাদের অধিকাংশই দামী এবং 
বাজে। এই পুস্তকে বণিত নিয়মগুলি পালন করাই স্থু প্রসবের প্রক্কত উপায় । 

ন্প্রসবের মাদুলি__অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী ননীবী ভলতেয়ারকে 
একবার একটি মেয়ে জিজ্ঞাস করিয়াছিল, “হ্যা মশাই ! এ কথা কি নত্যি 
যে মন্ত্রবলে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়?” তিনি বলেন, “হ্যা, তবে 
মন্ত্রের সঙ্গে অনেকটা আসে'নিক (সেঁকে। বিষ ) থাক উচিত |? 

আমিও সেই রকম বলি যে, ষর্দি আপনার মাছুলিঃ তাবিজ, কবজ; মন্ত্র 
ঝাড়ফুক, গুরু, পুরোহিতঃ মোল্লাঃ দেবতা! প্রভৃতির ক্ষমতা, আশীর্বাদ ও কপার 
বিশ্বাস থাকে তাহ হইলে মনের বিশ্বাস, আশা, ভরসা, জোর প্রভৃতি কিছু 
কাজ করিতে পারে বই কি। তবে কুসংস্কার ও অদৃষ্টবাদ পর্বনাশের মূল । 
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আমি নিজেই বহু তাবিজঃ কবচ, ঝাড়-ফুক, দ্রিতাম ও করিতাম কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এ সকল ব্যবস্থা আর টিকে বলিয়! মনে করি না। 

বর্তমান যুগে সুসভ্য দেশগুলিতে কোনও ওঁধধের--যেমন পেনিসিলিন, 
সাল্ফাবর্গের ওষধগুলি, স্টেপটোমাইলিন, ক্লোরোমাইসিটিন প্রভৃতির কার্য 
কারিতায় তখনই বিশ্বাস কর হয় যখন বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ডাক্তার; কোনও 
রোগের বিভিম্ন ধরনের ও অবস্থার কয়েক শত রোগীকে.সেই ওষধ দিয়! 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহাদের ফলাফল নিরপেক্ষভাবে সযত্বে লিখিয়৷ রাখেন ও 
প্রকাশ করেন। কোন মন্ত্র বা মাছুলির এইভাবে পরীক্ষ/ কর! হয় না। 
২১০ জনের উপকার হইয়াছে এই খবর উহাদের উপকারিতার কোনও 
প্রমাণ নয়,» কারণ (১) অনেকেরই বিন! মন্ত্র ব মাদ্বলিতেই সুপ্রসব হইয়! 
থাকে, ২) কত জনের ওগুলি ব্যবহার কর সত্বেও প্রপবে কষ্ট ও বিপদ 
হইয়াছে সে খবর অপরের কানে আসে না। যাহার! ভাল হয় সে পূর্ব বিশ্বাস 
মত ভাবে যে এই মন্ত্র বা মাছুলির জন্তই আমার ভাল হইল । যাহার হয় ন! 
সে উহাদের দোষ দেয় নাঃ তাহার বিশ্বাসও টলে না--সে দোষ দেয় নিজের 
কপালের, অদৃষ্টের অর্থাৎ কর্মফলের ! 


0১৩৬১ 
গভবস্থায় ব্যাধি 


ব্যাতিক্রমের সম্ভাব্যতা 


আমর! পূর্বেই বলির়াছি, ম্বাভাবিক স্থাস্ট্যের নারীর পক্ষে গর্ভধারণ ও 
প্রসবকার্ধও স্বাভাবিক হইবার কথা। কিন্ত আমাদের দেশে দারিদ্র্য ও অশিক্ষ| 
হেতু জনসাধারণের অধিকাংশেরই স্বাস্থ্য এত খারাপ যে'আমাদের-নারীজাতির 
অনেককেই গর্ভাবস্থায় কতকগুলি অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতর “দয়! যাইতে 
হয়। এই সমস্ত অস্বাভাবিক অবস্থ! ব্যক্তি বা অনস্ব। বিশেষে বিভিন্ন হইয়! 
থাকে। নিয়লিখত অস্বাভাবিক অবস্থাগুলি কোনও কোনও গণ্ডিণীর 
অল্লাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়। থাকে । 

১। রক্তশ্রাব ; ৮। উঠিতে বসিতে ও চলাফেরা 


২। অত্যন্তবমি; করিতে হাপানে! ; 

৩। হাত পা ও মুখে শোথ; ৯। সর্বদ] তন্দ্রা ও অনিদ্রা ; 

৪ | প্রত্রাব কমিয়া! যাওয়া; ১০ | রুক্তহীনত1 ; 

& | সর্বদ! মাথা ঘোর। ও মাথা ধরাঃ ১৯১। আমাশয় অজীর্ণ ও জর; 

৬। চোখে ঝাপস। দেখা ; ১২। গর্ভে সম্তান নড়া-চড়া না করা; 
৭1 চোখমুখ হলুদবর্ণ হওয়| ; ১৬। শিরাস্ফকীতি। ১৪। অর্শ; 


১ হইতে ৭ এবং ১২ নং ব্যাধি-লক্ষণ বিশেব ভয়ের বিষয়। অবহেলা 
করিলে নান! বিপদ ঘটিতে পারে । কাজেই প্রারস্ভে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর 
একান্ত প্রয়োজন । 

খতুস্াব বন্ধ হওয়া গর্ভের অন্ততম লক্ষণ। গর্ভাবস্থার যদি জরায়ু 
হইতে রক্তআব হয় তবে তাহাকে অস্বাভাবিক লক্ষণ মনে করিতে হইবে । 
খতুন্রাব বন্ধ থাকিয়া হঠাৎ আবার খতু দেখা দ্রিয়েছে এরূপ মনে করিয়া 
উক্তশ্রাব অগ্রাহ কর সঙ্গত নয়। চতুর্থ, পঞ্চম ও বষ্ঠ মাসে জরায়ু হইতে 
রক্তমাৰ বড় একট] হয় »। কিন্ত কোনও কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় মাসে 
গর্ভ নষ্ট হইয়া গেলে জরায়ুর মধ্যে আঙ্গুরের মত এক জাতীয় পদার্থ জন্মে 
এই অবস্থায় জরায়ু হইতে পাতগ। রক্তশ্রাব ব! রক্তাক্ত জলীয় পদার্থ নির্গত 
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হইতে পারে এবং যথা লময়ে প্রদব বদন! উপস্থিত হইয়া জরাঘু হইতে দুষিত 
পদার্থ নির্গত হইয়। যায়। এই সময়ে কোন কোন গণিশীর রক্তশ্রাব অধিক 
পরিমাণে হইপনা থাকে । ফলে কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডাক্তারের 
সাহায্যে রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 

বমি বমি ভাব--শেষ ধাতু হইবার ৫-৬ সপ্তাহ পর হইতে গর্ভের তৃতায় 
মাস অবধি সকালে বিছান] হইতে উঠিবার সময়েই বা তাহার পরে এইরূপ 
হয়। বেল| বাড়িলে সাধারণত এ ভাব আর থাকে না। কিন্ত কাহারও 
কাহারও দনের মধ্যে অন্য সময়ে আবার হয় । | 

বমির ধরণ-_-কখনও কখনওবমির সঙ্গে তরল বর্ণহীন জিনিস বাহির হয়। 
পেটে খানের অবশিষ্ট থাকিলে তাহাও উহার সঙ্গে বাহির হয়। রাধা! খাবার 
কিংব। বিড়ি সিগারেট, তামাক প্রভৃতির গন্ধে ইহ1 বাড়ে। 

কারণ--(১) শারীরিক-_-বেশী মাংল খাওয়! বা পরিশ্রমের দরুন ক্লাততি 
সত্বেও বিশ্রাম ন! কর প্রভৃতি এবং অনেক মাস বা কাল ধরিয়া শরীরে বিষ 
জম হওয়] । 

(ক) মানমিক-_€২) মা-মাসির। মেয়েদের চরিত্রহানি ও অবৈধ গর্ভ 
হইতে বাচাইবার জন্ভ ছোটবেল! হইতে তাহাদের শিখান যে পুরুষের সঙ্গে 
দেহ মিলন নোংরা, ঘ্বণ্য ও ঘোরতর পাপ। অনেক বৎসর ধরিয়া এই শিক্ষা 
দেওয়া ও এ সঞ্দ্ধে সকল রকম আলোচনাকে নিন্দনীয় বশিয়। বারণ করার 
ফলে এই.ধারণ! মেয়েদের মনে এরূপ বদ্ধমূল. হয় যে বিবাহের পরও উহ! দুর 
হয় না, ফলে শিজেকে গর্ভবতী বলিয়। জানিতে পারিলে, এই শিক্ষা! পাওয়া 
অধিকাংশ মেয়ের এই ভাবিয়া ভারী লজ্জ1 হয় যে, এবার তাহার পাপের কথা 
সকলেই জানিতে পারিবে । তাই আত্মীয়-স্বজনকে তাহাদের মুখ দেখ।ইতে 
লজ্জা হয় । এই লজ্জাই এই সকলের অসুস্থতা ক্ধূপে দেখ! দেয়। 

(খ) আবার এমনও দেখ! যায় যে কোনও এক বিশেষ লোক, যাহাকে 
বিশেষ ভয় ব। লঙ্জ। কর! হয়, তাহার নিকটে থাকিলেই ইহ! হয, অপরদের 
নিকটে হয় না দৃষ্টান্ত-_জনৈক বধূর শাশুড়ী জবরদস্ত গোছের মহিল1 ছিলেন । 
তিনিই সংসারের টাকা ইচ্ছামত খরচ করিতেন। তিমি এই কথা বলির 
বেড়াইতেন যে তাহার ছেলের আরও ভাল বিবাহ হওয়া উচিত ছিল। এই 
শাড়ীর সান্নিধ্যে গর্ভবতী বধূটির এমন গ বমি রোগ হইল যে তাহাকে 
অধিকাংশ সময়ই ওইয়া থাকিতে হইত ; শেষে অনেক চে! ও কষ্ট করিয়! সে 
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বাপের বাড়ি চলিয়া গেল । আর সেই দিনই এঁ অসুখ সারিয়! গেল । সেখানে 
মাস খানেক থাকার পর শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়। আপিয়! তাঁহার আবার এমম বনি 
হইতে লাগিল যে এক সপ্তাহ পরে ডাক্তার পূর্বের কথ! শুনিয়। তাহাকে বাপের 
বাড়ি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন সেখানে মে আবার ভাল হইয়া গেল । 

গে) এইরূপ মনে ক্র, 'দকলের এ অবস্থায় গা-বমি হয় আমারও হইবে |? 

প্রতিকার (ক) মন ঠিক করা-_-আপলে অনেক মেয়ের ইহ। মোটেই হয় 
না। সেইজন্য বার বার এই কথাই ভাবা! উচিত যে “অনেকেরই ত হয় না, 
আমি বরাবর স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করে এসেছি উপকারী ও পুষ্টিকর 
জিনিণই খেয়েছি, বেশী মাংস খাইনি, কাচ তর্রি-তরকারি ও ফল প্রায়ই 
খেয়েছি, সুতরাং আমার ও হবে না। 

(খ) যাহাদের বেশী ভয় ব। লজ্জা করে তাহাদের নিকট হইতে যথাপগক্ভব 
দুরে দুরে এবং যাহার] ভালবামে ও যাহাদের সঙ্গে মন খুপিয় মিশিতে পারা 
যায় তাহাদের সঙ্গেই থাক। উচিত । - 

(গ) বার বার এই কথ ভাবা উচিত যে ত্ষামীর সঙ্গে ঘেহমিলন মন্দ 
লজ্জার বিষয বা! পাপ নষ। এর দ্বার, স্যষ্টিধার। বজায় রাখা হয়। আমার 
ঘাব|, ম| প্রভৃতি গুরুজন, অবতার, মহাপুরুষ, নবী প্রভৃতি সকলেই এর ফলে 
জন্মিয়ছিলেন। আুতরাৎ গর্ভবতী হওয়া লজ্জার কথ! নয়, ম| হওয়াই মেয়ে- 
মানুষের সবচেষে বড গৌরবের কথ]।” ইত্যাদি 

(ঘ) এই রোগ সম্বন্ধে যত কম চিশ্ত কর! যায় তত সহজেই ইহা সারে । 

পথ্য (ক) সকালে বিদ্বান! হইতে উঠিবার পূর্বেই এক গ্লাস গরম জল, 
ফিকে পাতল। চ1, বা! কমল] লেবুর রস খাওয়]। 

(খ) কিছু পরে, আত্তে আন্তে উঠিয়। ধীরে ধীরে কাপড় পর!, কিংবা 
উঠিবার আগেই কুড়কুড়ে (০119) টোস্ট, বিস্কুট, বা কমল।র রস খাওয়! । 

, (গ) 5505 0556০ কিংব1 1719552)00 পিকি ছটাক আধ আউন্স এক 
পোয়। দুধের সঙ্গে কালে উঠিবার ও রাত্রে শুইবার পূর্বে ৩৪ দিন খাওয়!। 

(ঘ) কিছু খাইয়া বমি হইয়! গেলে এক ঘণ্ট! পরে আবার কিছু খাওয়!। 

(উ) দিনে অল্প সময় পর পর অল্প অল্প শুকনে। জিনিস খাওয়!। 

(চ) খাবারের নঙ্গে জল, দুধ, প্রভৃতি ন! খাইয়। দুইবার খাওয়ার মাঝে এ 
সব খাওয়! উচিত। দিনেও যর্দি বমি ভাব ব|!বমি থাকে তবে এই নিয়ম 
খুবই ভাল। 
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(ছ) তরল জিনিসের ব! ডাল, ভাত ব রুটির সঙ্গে গ্রকোজ খাওয়!। 

(জ) বেশী বমি হইলে শুধু কমলা, আনারস, টম্য!টে। প্রভৃতি ফলের রস 
খাইবেন, রোজ পেট পরিষ্কার রাখিবেন ও শুইয়! থাকিবেন। মাছ, মাংস না 
খাইয়া কাচ! তরি-তরকারি ও ফল রাধা জিনিসের চেয়ে বেশা খাইবেন। 

সাংঘাতিক রকমের বমি--প্রথম তিন মালে সকালে যে বমি ভাব ব1 
বমি হয় তাহ! হইতে ইহা! একেবারে আলাদ। রোগ । ইহা হইলে কিছু খাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই বমি হয়। ফলে গর্ভস্থ সম্তানের পুষ্টির কথ। দূরে থাকুক, নিজে 
বাচিয়৷ থাকার মতও পেটে কিছু থাকে না। 

এই রোগ সাধারণত খুব কম জনেরই গর্ভের শেষ মাসগুলিতে হয়। ইহ] 
হইলে সকল সময়েই বমি হয়। 

আনুষঙ্গিক লক্ষণ-_হাত ও পায়ের গোছ ফুলিয়। থাকা, গের্ভের শেষের 
দিকে প্রায়ই যে ফোলা দেখ! যায় তাহার সহিত ইহার ভূল করিবেন না) 
বরাবর থুব মাথ! ব্যথা! ও যোনি দিয়! রক্তআব হওয়। | 

পরিণাম--রোগ! ও ছুবল হইয়! যাওয়া, বামর জন্য সর্বদ| অন্থস্তিঃছটফট 
কর গ! জাল! করা ও জর | শেষে হাত-পা ঠা হইয়! মৃত্যু পর্যস্ত হয় । 

প্রতিকার-_শীঘ্ হাসপাতালে ভি কর] কিংবা ডাক্তার দেখানো ॥ 
হাত, পা বা মুখ ফোলা, মাথা ধর। বা ঘোরা ; চোখে বাপস। দেখা, 
চলাফেরা সমস খুব হাপাইয়1 পড়) প্রজাব ক মিয়া যাওয়া! ইত্যাদি 
লক্ষণগুলির যে কোনও একটি দেখা দিলে বুঝিতে হইবে গন্ভিণীর শরীরে বিষের 
ক্রিয়। আরভ্ভ হইয়াছে । শরীরে বিষের মাত্র! বেশী হইলে গভিণী ফিট হইয়। 
পড়ে। তখন হাত, পা, চোখ, মুখ জোরে কাপিতে থাকে ; নিশ্বাস বন্ধ হইয়। 
যায় এবং নানাপ্রকার অন্তান্ত উপসর্গ প্রকাশ পায়। এই রোগটির নাম 
এক্রামূশিয়। (72019000519) প্রথমবার যাহার গর্ভবতী হয় সাধারণত 
তাহাদের ক্ষেত্রেই এই রোগের আক্রমণ বেশী হয়; তবে অন্তান্তবার গর্ভের 


সময়ও যে না হয় এমন নয়। 

ফিটের লক্ষণ-_ইতিপূর্বে “মুত পরীক্ষা প্রসঙ্গে এই রোগের ফিটের কথা 
বল! হইয়াছে । ইহাতে প্রথমে, যুখমগ্ডল, জিহবা, অথবা অন্তান্ত অঙ্গে আকুঞ্চন 
ব! খেঁটুনি হয় । তাহার পর প্রায় ২০ সেকেও যাবৎ শরীর শক্ত হয় এবং শ্বাস 
বন্ধথাকে। দেহ খিলানের মত উচু ছইয়। ওঠায় শুধু মস্তক এবং গোড়ালির 
উপর শরীরের ভার থাকে । মুখমণ্ডল নীল হইয়! যায় এবং দৃবদ্ধ ছুই পাটি 
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দত্তের মধ্যে পড়িয়া! জিহব! দংশিত হইতে পারে । তাহার পর সার! শরীরের 
পেশীগুলির অনিয়মিত আকুঞ্চন হয় এবং মুখ দিয়! ফেনা! ওঠে । এই অবস্থা 
ছুই হইতে পাচ মিনিট পর্যন্ত থাকে । তাহার পর রোগিণীর নিদ্রা বা আচ্ছন্্ 
ভাব হয়, অথব1 সে অচেতন হইয়! (20:98) পড়ে । 


ফিটের শুশ্াষ! 


অবিলঘ্ে দাতের পাটির মধ্যে পেন্সিল কাপড় জড়ানো চামচ, অথব 
এরূপ কিছু দিতে হইবে যাহাতে দাত, মাড়ি বা জিহ্ব! জখম ন! হয় এবং 
রোগিণী নিজের জিহ্ব! দংশন করিতে না পারে । পরে তাহার হাতের নিকট 
হইতে এমন সমস্ত দ্রব্য সরাইতে হুইবে যাহ! দিয়া সে নিজেকে আঘাত 
করিতে পারে । অতঃপর শাড়ী, সায়া, কাচুলি, রাউজ প্রভৃতি সমস্ত দৃঢ় বন্ধন- 
যুক্ত বন্ত্রা্দি শিথিল করিয়। প্িবেন। তাহার মস্তক বিছানার এক পার্থ কাত 
করিয়। দিতে হইবে, কারণ মুখ উু থাকিলে জিহ্ব। গলাব মধ্যে পড়িয়া! গিয়! 
শ্বাসরুদ্ধ হইতে পারে । ফিটের পর সমস্ত কথাবার্তা এবং গোলযোগ বন্ধ 
করিতে হইবে । রোগিণীকে শান্তিতে গরমে ও আরামে থাকিতে দ্বিবেন। 
সে যাহাতে শব্দ শুনিতে না পায় সে জন্য তাহার কানে তুল! গুজিয়া দিবেন 
কারণ, গোলযোগ হইলে তাহার আবার ফিট হইতে পারে। তাহাকে 
শান্তিতে গরমে ও আরামে থাকিতে দিবেন । 

অতি শীঘ্র উপযুক্ত ডাক্তার দেখাইবেন। 

রক্তহীনতার দরুন গণ্ডিণীর মুখ, চোখ, ঠোঁট ফ্যাকাশে দেখায় | সঙ্গে 
সঙ্গে হাত পাও ফুলিয়। যায়। নড়াচড়া করিতে হাপানী ওঠে এবং মুখে 
ঘ| হয়। এই অবস্থায় প্রসব বেদন1 আরম হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে 
কিংবা! অব্যবহিত পরে হৃদ্যস্ত্রের দুর্বলতাহেতু গণ্ভেণী অনেক সময়ে মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। ূ 

গর্ভাবস্থায় আমাশয় অজীর্ণ ও জ্বর প্রভৃতি যে কোন রোগের সময় 
মত স্ু্টিকিৎসা হওয়! বাঞ্চনীয় । অনেকের কুসংস্কার আছে যে, গণ্ভিশীকে 
ডাক্তারী ওষধ খাওয়াইলে গর্ভ নষ্ট হয় যায়। ইহাঠিক নয়। রোগভেদে 
বিভিন্ন ওষধ বা ইন্জেকৃশনের ফলে গর্ভ নষ্ট হইবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ 
নাই।. রোগ, শোক, পতন, আঘাত (প্রধানত উপদংশ ) ইত্যার্দির জন্তই 
সাধারণত গর্ভ নষ্ট হইয়! থাকে । | 
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অজীর্ণ ও বুক জ্বালা 

কিছুদিন যাবৎ হজম কর! শক্ত কিংবা! শরীরে অল্প তৈয়ার করে এমন সব 
খাছ খাওয়ার জন্ত পাকস্থলীতে অতিরিক্ত অল্প ভাব হইলে ইহ] হুয়। 

লক্ষণ-গলায় ঝাল ব1 টক বোধ এবং গল! দিয়! অন্ন বা তিক্ত তরল 
জিনিল বাহির হওয়।। সাধারণত গর্ভের শেব তিন মাসে ও সন্ধযাবেলায় ইহ! 
হইয়া থাকে এবং বিছানায় শুইলে বাড়ে। 

ওষধ- জালার সময় একটু আরাম পাইবার জন্ত ও রাত্রে ঘুম ভইবার 
জন্ত (ক) চ1 চামচের আধ চামচ সোড। বাইকার্ব ; কিংব! (খ) এক চামচ মিন্ক 
অব. ম্যাগনেশিয়া আধ গ্লাল জলের সহিত মিশাইয়1 ধীরে ধীরে ছোট চুমুকে 
খাওয়া (গ) সোভামিন্টের বড়ি (ট্যাবলেট ) চোষ! কিংবা (ঘ) 7315000] 
ধরনের অল্প নিবারক ওধধ খাওয়া । 


প্রতিকার--কিন্ত আলল ও স্থায়ী প্রতিকার হইল £-_- 

(ক) পেট পরিষ্কার রাখ! (“কোষ্ঠবদ্ধত।” অনুচ্ছেদ দেখুন ) 

(খ) বাড়ির বাহিরে খোল। জায়গায় বেড়ানে। প্রভৃতি ব্যায়াম । 

(গ) যে সব জিনিস শরীরে অল্প তৈয়ার করে সেগুলি কম ও যেগুলি ক্ষার 
তৈয়ার করে সেগুলি বেশী করিয়া খাওয়! ( খাছ্যতত্ব অধ্যায় দেখুন। মোটা- 
সুট্টি বল! যায় যে মাছ, মাংস, শাদ| চিনি, ময়দ! দিয়। তৈয়ারী কোনও জিনিস 
যেমন ( লুচিঃ নিমকি ; খাজা; গজ! প্রভৃতি নিষ্টি, শাদ1 পঁ1উরুটি, বিস্কুট শরীরে 
টক স্থট্টি করে। গুড়, সব রকম ফল, কাচা শাক, তরকাবি, তিসি, টাটকা 
আনারস, আপেল এবং খোস! ন! ছাড়ানো! ও ঝোল না ফেল! কোন রাধ! 
তরকারি শরীরে ক্ষার তৈয়ার করে । গুড় ও আনু এ বিষয়ে বিশেষ উপকারী । 

অপথ্য--ঝাল ও বেশী মসল। দেওয়া! খাবার । 


গর্ভস্থ সম্তানের স্ৃত্যু 


গর্ভের পঞ্চম মাস হইতেই গর্ভে সম্তানের নড়াচড়া টের পাওয়। যায়। 
অষ্টম মাল হইতে নড়াচড়া ক্রমশ হাল পাইতে থাকে কারণ ভ্রুণের বৃদ্ধির সঙ্গে 
পেটের মধ্যে নড়াচড়া করিবার স্থানও কমিতে থাকে । তবুও দশমান পর্যন্ত 
গর্ভিনী এই লড়াচড়। টের পায়। কোন কারণে গর্ভস্থ ভ্রণ মরিয়! গেলেও 
টের ন| পাওয়! যাইতে পারে । 
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লক্ষণ বহুদিন যাবৎ নড়াচড়! একেবারে বন্ধ থাক, পেট ক্রমশ ছোট হওয়] 
পেট ঠাণ্ডা অশ্থভূত হওয়া, গভিগীর মুখে ছূর্গধ হওয়া, কাল দুর্গন্ধ আব, স্তন 
ছোট হইয়! যাওয়! ও তাহাতে খাঁজ পড়া, জ্বর হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ 
পাইলে ভ্রূণ বাঁচিয়া] নাই বুঝিতে হইবে। ূ 

যত সন্তান ৮-৯ মাস পর্যন্ত পেটের মধ্যে থাকিতে পারে । ইহাতে ভয়ের 
কোনও কারণ নাই। স্বাভাবিক রীতিতে প্রসব বেদনা আরস্ত হইয়া মৃত 
সম্তান বাহির হইয়া যায়। কিন্ত যদি মৃত সন্তান গর্ভে থাক কালে গণ্তিধীর 
শরীর খারাপ বোধ হয়? মুখে দূর্গন্ধ কিংব। জর হয় তাহ! হইলে ডাক্তার 
দেখানো উচিত। মতুবা গিণীর স্বাস্থ্যতঙ্গ এমন কি মৃত্যু পর্যস্ত হইতে 
পারে। | 

গর্ভের শেবের দিকে পেটের শিরাগুলির (56183) উপর জরায়ুর চাপে বা 
ভারে শিরাগুলি সাধারণত ফোলে। পায়ের ফোল! শিরাগুলির উপর কাপড় 
জড়াইয়! ( ব্যাণ্ডেজ ) চিত হইয়! শুইয়া পা লম্বাভাবে একটু উঁচু করিয়া! রাখিলে 
উপশম হয়। দ্বিপ্রহরের ব! বিকালে প্রায় এক ঘণ্ট। এইরূপ করিতে হয় । 
মোজ। পবিলে গার্টার ব্যবহার কর। উচিত নয়। 

স্বাভাবিক পরিমাণে মুত্রাদি নির্গমের অভাব ; কোনও প্রকার শক্ত 
কো্ঠকাহিন্য ; শিরাদির স্ফীতি ; উদরের অস্বাভাবিক ক্ফষীতি; 
নিজ্রাহীনত। ইত্যাদি ব্যাধি-লক্ষণও অবহেল। করিতে নাই। 

অনিদ্র। 

এ বিষয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের “বিশ্রাম ও ঘুম” অস্থচ্ছেদ দেখুন । গর্ভের শেষ 
২-৩ মাসে অল্প অল্প অনিদ্রা হয়। বাড়াবাড়ি হইলে ডাক্তারের পরামর্শ যত 
ঘুমের ওষধ (১৫961) খাওয়। যায়। রাত্রে শুইবার আগে এক কাপ 
বেঞ্ার্ম ফুড (39118515 ৮০০৫) অথব। হরলিকৃল পান করিলে এবং দিনের 
বেলায় বথেষ্ট বিশ্রাম হইলে বেশ উপকার পাওয় যায়। 

জক্ষণ- গর্ভবস্থায় যেমন পায়ের শির! ফুলিতে পারে তেমনই কাহারও 
কাহারও মলদ্বারের শিরাও ফোলে। ইহাতে অস্বস্তি ও বেদনা বোধ হয় ও 
বাহের পর অল্প রক্তপাত হয়। | 

কারগ--রক্ত চলাচল ভাল না হওয়। ও কোষ্ঠবদ্ধত] | জরায়ু বাড়িতে 
থাকায় তাহার চাপে শরীরের নীচের দিক হইতে রক্ত হৎপিণ্ডে ফিরিয়! যাইতে 
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ধাধ! পাইলে প্রধানত গর্ভের শেষ ছুই মাসে ইহা হয়। গর্ভাবস্থায় প্রতিকার 
কর1 হইলে এ সময়ের অর্শ সম্তান হইবার পর সারিয়া যায়। 

প্রতিকার--0১) মলদ্বার ঠাণ্ড জলে ধোওয়া ) (২) ভিতরে ও বাহিরে 
আইওডেক্স (9৭5) মলম লাগানো! ; (৩) দিনে ছইবার পায়খানা যাওয়।; 
(৪) কোষ্ঠবদ্ধতা সারাইবার জন্য পূর্বে বণিত উপায়গুলি অবলম্বন কর! ও ওষধ 
প্রভৃতি ব্যবহার করা; (8) অনেকক্ষণ শুইয়! বিশ্রাম কর1 ; (৬) যাহাতে 
রক্ত চলাচল হয় তাহাই কর।, যেমন প্রদ্ধাহ ও বেদনার জন্য, অসভব ন। হইলে 
খোলা জায়গায় বেড়ানে! $ (৭) বাহ্ের পর সাবান ও অল্প গরম জলে মলম্বার 
ধোওয়া ; (৮) একটু পরে “পায়ের শিরাস্ফীতি? অন্থচ্ছেদে উহ্বার প্রতিকারের 
জন্য যাহ! লেখা হইয়াছে সে গুলি কর1। 

নিষেধ--১) লবণ (5910) জাতীয় পেট পরিঞ্কারের বধ ব্যবহার কর। ঃ 
কারণ তাহাতে অর্শ বাড়ে, (২) বাহের সময় কৌথ দেওয়]। 

খিল ধর] 

কারণ (১) বস্তিপ্রাদশ হইতে পায়ের দিকে যে সব নার্ভ (স্নায়ু ব। 
নাড়ী ) আছে তাহাদের উপর ক্রমশ বড় ও ভারী জরায়ুর চাপ পড়া । তল- 
পেটের পেশীগুলি টিল1 হওয়ার ফলে জরামু প্রভৃতি নীচে নামিয়া পড়িলে এই 
চাপ আরও বাড়ে। (২) শরীরে চুনের (ক্যালশিয়ামের ) অভাব । 

গর্ভের শেষের তিন মাসে ইহ] হইয়া থাকে । 

রাত্রে বাড়িলে-(১) কোনও বালিশ কুশন প্রভৃতির উপর পা একটু 
উচু করিয়া! রাখিবেন ? (২) খাটের পায়ের দিকের পায় দুইটির নীচে হট 
প্রভৃতি দিয় উচু করিবেন। 

প্রতিকার--৫১) যেখানে খিল ধরিয়াছে সেখানে আস্তে আস্তে হাত 
দিয়! যথা ২) একবার গরম ও তাহার পর ঠাণ্ডা জল ঢাল অথবা গামছ! বা 
তোয়ালে ক্রমান্বয়ে গরম ও ঠাণ্ড। জলে ভিজাইয়া মোছানো? (৩) চুন 
( ক্যালশিয়াম ) যে ধব জিনিসে আছে সে সব বেশী করিয়া খাওয়া। মনে 
রাঁখিবেন যে ডাক্তারী ওষধের দোকানের ক্যালশিয়াষ-ঘটিত নান! পেটেণ্ট 
ওষধের বড়ি খাওয়। অপেক্ষা চুন-ঘটিত খান্তবস্ত খাওয়া ঢের ভাল। ঝোল 
প্রভৃতিতে শাক, তরকারি প্রভৃতি সিদ্ধ কর! জল মিশাইয়া খাওয়! । উহাতে 
দেছের পক্ষে দরকারী উপাদান থাকে । (৪) দিনের বেলায় গর্ভভার 
সামলাইবার জন্ত ঠিক মাপের পেট (800070$891 10৫1) পরিধান করা 
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বাড়াবাড়ি হইলে-_পাস কর! ডাক্তার, নাস”ব! ধাইকে দেখাইবেন। 
জব 

জরের প্রবল উত্তাপের জন্য গর্ভপাত হইতে পারে, কিন্ত ম্যালেরিয়া অরে 
কুইনাইন খাওয়াইলে কিংব! উহার ইন্জেকৃশান্‌ দিলে গর্ভপাত হয় ন|। 
কখনও কখনও এই রোগে এ ওঁধধ ব্যবহারের পর গর্ভপাত হইল দেখিয়! এই 
ভূল ধারণ। জন্মে যে এ জন্যই উহ! হইল, কিন্ত আসলে উহ! উৎকট জরের 
জন্যই হইয়াছিল। 

ঈাত খারাপ হওয়। 

গর্ভস্থ সন্তানের অস্থি তৈয়ারীর জন্য গর্ভাবস্থায় শরীরে বেশী ক্যালশিয়াম 
দরকার হয়; গভিণী খাগ্য ব! ওষধের সঙ্গে যথেষ্ট ক্যালশিয়াম না পাইলেও 
সম্ভানের হাড় ঠিক তৈয়ারী হইয় যাইবেই, ফলে গর্ভিণীর নিজের হাড় মজবৃত 
রাখার জন্য যতট! দরকার তাহাতেই ঘাটতি পড়িবে, ফলে তাহার দাত 
খারাপ হইবে । কখনও এমন হয় যে খাদ্ত বা ওষধের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে 
ক্যালশিয়াম লওর। হইতেছে অথচ তাহার শরীর ঠিকভাবে হজম (2551711- 
125) করিতে পারিতেছে ন1। 

শপগীরে ক্যালশিয়াম কম হইলে মাথার চুল বেশী উঠা, নথ সহজে ভাঙগিয়! 
যাওয়। কিংবা দাতের ক্ষয় (05০৪5) হওয়া প্রভৃতি দেখ! যায়। 

প্রতিকার-_প্রায় অর্ধেক খাবার কাচা খাইলে ভিটামিনগুলি যথেষ্ট 
পরিমাণে পাওয়! যায়। আকাশে কয়েকদিন যাবৎ মেঘ থাকায় ভিটামিন ডি 
পাইবার জন্য খালি গায়ে রোদ লাগাইবার সুবিধা না হইলে (১) সপ্তাহে 
& দিন রোজ পাঁচ ফৌটা করিয়! বেডিওস্টল (চ.8019991) খাওয়া উচিত 
কিংবা (২) বিশেষ ধরনের ল্যাম্পের সাহায্যে গাষে অতি-বেগুনী রশ্মি 
(109-51016 12858) লাগাইতে পার। যায় (৩) যদ্দি আর কোনও কারণে 
গর্ভআ্রাবের ভয় না থাকে তবে পৃ'জভরাঃ পচা, ক্ষয়প্রবণ বা খুব ব্যথ| হওয়া! 
খারাপ দ্ীত তুলিয়! ফেলানোই ভাল । কারণ উহা! হইতে যতট। বিপদের 
ভয় তাহা অপেক্ষা মুখে পচ! জায়গ! (50:1০ 2০049) থাকায় পরবর্তী মাস 
গুলিতে গর্ভের সম্তানের বেশী অনিষ্ট হয়। শুধু মাড়ীর উপর পচন (51589), 
আরম্ভ হইয়। থাকিলে মালিশ ও যথাযথ খাছ্ ব্যবহারে সারিয়া যায়। কিন্ত 
যদি মাড়ীর গর্ভে পচন শুরু হইয়া থাকে তবে ধ্াত তোলানোই উচিত.। ক্ষয় 
হওয়া] দ্লাত গর্ভের গোড়ার দিকেই মেরামত করিয়া লওয়! উচিত ও তারপর 
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২-৩ মাপ অস্তর অস্তর দাতের ডাক্তারকে দেখানো উচিত। কোনও গর্ত বা 
হাড়ে দূধিত বীজাণু সংক্রমণ হইয়াছে কি ন! এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে এক্সরে 
ফটো লওয়া উচিত। 

নিবারণ- গর্ভ অবস্থায় দাঁতে অসুবিধা বোধ করিলে মাঝে মাঝে 
ডেন্টিস্কে দাত দেখানে। উচিত। 

পায়ের শির। ফোলা 

লক্ষগ-_হাটুর নীচে বা হাটুর পিছন দিকে শিরাগুলি ফোলা? বড হওষ। 
ও তাহাতে ব্যথ! হওয়া! এবং তাহাদের উপর আস্তে অঙ্গুলি বুলাইলে বড় বড় 
বিচির মত বোধ হয়। অনেকক্ষণ দাড়াইলে ইহ] বাডে। 

 আজসল কারণ-অনেক দিন হইতে শরীরে বিব জম! হইতে থাক1। 

গৌণ কারণ- মোজার আট হওয়! গার্টার, শাড়ী, শায়ার দড়ি, করসেট 
প্রভৃতি শক্ত করিয়! বাঁধা বা পর1| ইহার ফলে প। হুইতে হ্বৎপিণ্ডের দিকে রক্ত 
যাইতে বার্ধ! পায় । ফলে পায়ের এ শিরায় রক্ত জম] হইয়। সেগুলি ফোলে। 

পরিণাম-_-শির। বেশী ফুলিলে ফাটিয়! যাইতে পারে। " 

প্রতিষেধ- _বেশীক্ষণ ন। দাড়ানো, কোষ্ঠবদ্ধত| নিবারণ, স্বাস্থের নিয়ম 
পালন, যাহাতে ক্লান্তি বোধ ন! হয় অথচ শরীরে রক্ত চলাচল হয় এব্সপ অল্প 
বেড়ানো । কাপড়-চোপড় টিলাভাবে পরা | ভাল পেটি (09161019 
616) পরিয় গর্ভেরু ভার পায়ের উপর ন! পড়িতে দিলে এ রোগ হইবে না । 

প্রতিকার--রোজ শুইয়। বিশ্রাম করা, গুইবার সময় বালিশের উপরে পা 
রাখিয়া উচু করা; অথবা খাটের পায়ের দিকে ইট প্রভৃতি দিয়া উচু কর! 
চেয়ারে বলার সময় চেয়ার সমান উচু কোনও টুলের উপর প1 রাখা, সকালে 
বিছান| হইতে উঠিবার পূর্বে পাতলা, হাল্ক1 ইল্যাসটিক মোজ। পরা | বেলী 
দিন এ রোগ থাকিলে বা মুখ সপামান্তও ফুলিলে (কিডনীর কাজ ভাল ন৷ 
হওয়ার লক্ষণ ) ডাক্তার দেখাইবেন। 

প্রজাব না হওর। 

* তৃতীয় মাসে জরাঘু বাড়িয়। বন্তিকোটর হইতে উঠিয়| পেটের মধ্যে আলে । 
কিন্ত কখনও কখনও জরায়ু পিছন ঠেলিয়! থাকার (২৪ ও ২& নং চিত্র দ্রষ্টব্য ) 
অন্ত কিংব! উহাতে অর্ব,দ ( 60300: ) হওয়ার জন্য (২৬ নং চিত্র ব্রষ্টব্য) উহ 
বন্তিকোটরের মধ্যেই বহিয়! যায়। জরাঘু সেখানেই বাড়িবার ফলে উৎ। 
প্রশ্াবের থলিফে উপরে ঠেলিরা ধরে এবং মৃত্রনালী ও মলনালী চাপিয়। 
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রাখে। গর্ভের গোড়ার দিকেই ডাক্তার দেখাইলে তিনি রামুর অবস্থান ঠিক 
আছে কি না দেখিয়া এবং না থাকিলে ঠিক করিয়া দেন। তাহ! হইলে 
এ অবস্থা আসিতেই পারে না। এ রকম হইবার পরও জরায়ু ঠিক জায়গায় 
আল! যায়, কিন্ত বেশী দেরিতে লে চেষ্ট1 করিলে প্রায়ই গর্ভত্রাব হইয়! যায়| 


বার বার প্রআব হওয়া 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে ক্রমবর্ধমান জরায়ু মৃত্রের থলির উপর চাপ দেয় 
বলিয়া! এমন হয়। তৃতীয় মাসের পর জরায়ু যখন পেটের মধ্যে উঠিয়া পড়ে 
তখন ইহা! কমিয়! যায়। গর্ভের শেষ কয়েক সপ্তাহে সন্তানের মাথ' প্রশ্তাবের 
থলির উপর চাপ দেয় বলিয়। পুনরায় ইহা হয়। ইহাতে ভয়ের কিছু নাই। 


এ সম্বন্ধে ভাবনা করিলে বরং ইহ1 বাড়ে। ইহার জন্, পূর্বে যে প্রচুর জল 
খাইতে বলা হইয়াছে তাহার পরিমাণ কমানে! উচিত নয়। সন্ধ্য1 ছয়ট! 
অবধি যত পার! যায় তত জল খাওয়। উচিত। যদি রাত্রে বার বার উঠিবার 
জন্য ঘুষের ব্যাঘাত হয় তবে ছয়টার পর কম জল খাইলেই হুইবে। 


পেট ব্যথা 
গর্ভের শেষের ৪-« মাসে, মাঝে মাঝে ইহ! হইয়া থাকে | ই ব্যথ। কোনও 
বিশেষ জায়গায় সীমাবদ্ধ নহে। 


কারণ--পেটের যন্ত্রপাতির উপর বর্ধিত জরায়ুর চাপ পড়ে। 

পরিণীম-ভয়ের কিছুই নাই, তধে খুব বেশী ব্যথা হইলে অবশ্যই 
ডাক্তার দেখাইতে হইবে। 

যদি অল্পদিন পূর্বে আযাপেগ্ডিসাইটিস্‌ হুইয়। থাকে এবং তাহা অস্ত্রোপচার 
না হইলেও জোড়গুলিতে টান পড়ায় ব্যথ! হয়। কিছুদ্দিন পূর্বে যদি পেটে 
কোনও অস্ত্রোপ্রচার হইয়] থাকে তবে তাহার ঘায়ের দাগ ক্রমবর্ধমান জরায়ুর 
চাড় লাগায় অসোয়ান্তি বোধ হয়। 


মেজাজ খারাপ হওয়। 
হয়'মাসের কাছাকাছি কাহারও কাহারও মান! রকম মানসিক বিপর্যয় দেখা 
যায়। যেমন, আগেকার স্বুশীল। ও প্রেমমরী স্ত্রী হয়ত স্বামী প্রভৃতি প্রিষ্- 
জনের সঙ্গে ঝগড়। করিতে আরম্ভ কয়েন । কেউ বা মন"মর। হইয়া! আত্মহত্যার 
কথাও ভাবিতে থাকেন । খামখেয়ালী 'জুধাও প্রায়ই দেখা যায়। এ রকম 
কিছু হইলে আত্মীয়-দ্বজনের উচিত ধের্য ধরিয়া সহাহুভূতির সহিত সদয় 


২২৮ মাতৃমঙ্গল 


ব্যবহার করা, কথা ও আচারণে গণিনীকে তুষ্ট রাখ! ও তাহার দোষক্রটি ক্ষমা 
করা। সন্তান হইবার পর এ ভাব আর থাকে ন1। 
শরীর বিষাইয়া যাওয়। 
কারণ__কিছু পূর্বে বণিত “গর্ভপাতের প্রবণতার'র কারণ দেখুন। 
ভাক্ষণ-__অল্প হইলে গায়ের চামড়ায় গরম ও অসোধাস্তি (1:1169692) 
বোধ হয়, পায়ের গোছ, বিশেষত মুখমণ্ডল, ফোলে । সকালে চোখের পাতা 
বড় ও ভারি বোধ হয়? অল্প পরিশ্রমেই হা'প ধরে, ক্লান্তি বোধ হয়, ক্ষুধা থাকে 
না, গর্ভের শেষের দিকে গ| বমি ভাব, ঝাপস! দৃষ্টি, চোখের সামনে হঠাৎ 
আলো দেখ! প্রভৃতি হয়। কিছুদিন পরে হাতের আঙ্গুল ফোলে। আঙ্গুলে 
আংটি থাকিলে উহ! আঁট হইয়! যাওয়ায় ইহ! বুঝা যায়। 
ভাল চিকিৎসা না হইলে ও নিয়মে না চলিলে ক্রমশ শরীরের বিষ আরও 
বাড়িয়। রক্তের চাপ বাড়ে, প্রআাব কমিয়! যায়, প্রল্রাবে আালবুমেন দেখ! যায়ঃ 
মাথ। ব্যথা; তলপেট ব্যথা, বমি, খেঁটুনি (০02%0151009 ) ও অচৈতন্য 
অবস্থা (0০009) হয়। এসব সাংঘাতিক অবস্থ।। এই অবস্থার রোগের 
নাম হইল আযালবুমিহুরিয1 (৪1081011710:19. ) ইহার বাড়াবাড়ি অবস্থার নাম 
এক্র্যাম্শিয়া ( ৪০19770529. )। 
সার] গর্ভবস্থায় শরীরে অল্পসল্প বিষ (টকৃসিমিয়। ) থাকিলে ঠিক সময়ের 
২-১ সপ্তাহ পূর্বে দেড় বা ছুই সের ওজনের নস্তান জন্মায় | অনেক ক্ষেত্রে সন্তান 
জন্মের সময় মরিয়। যায়। 
প্রতিকার--মাছ, মাংস ছাড়া, হুন যথাসম্ভব কম খাওয়া, তরি-তরকারি, 
শাক-সজী (তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক কাচ1), হুধ, দৈ, ঘোল, মাঠা প্রভৃতি 
খাওয়া! । জল ও সব রকম তরল জিনিস বেশা করিয়| খাওষা, যাহাতে বেশী 
প্রশ্াবের সঙ্গে পেট পরিষার হইয়| যায় 'কোষ্ঠবদ্ধতা” অহুচ্ছেদ দেখুন । উপযুক্ত 
পথ্যাদিতে ভাল ফল না! পাইলে জোলাপের ওঁধধ খাওয়া! অপেক্ষা এমিমা 
নেওয়াই ভাল । যাহাতে খুব ঘাম হইয়| তাহার সহিত বিষ বাহির হুইয়! যায় 
* তাহার ব্যবস্থা কর। | যথাসভ্ভব খোল! বাতাসে থাকা ও বেড়ানো, ২-১ সপ্তাহ 
দুপুরে ঘণ্টাখানেক গুইয়। বিশ্রাম, রাত নণ্টায় শুইতে যাওয়া, কোনও আত্মীয় 
বা বন্ধুর বাড়ি গিয়া কয়েক দিনের জন্য কাজ হইতে ছুটি লওয়া। 
শরীরে বিষের পরিমাণ বাড়িবার ফজে ফিট হইলে তাহার শুজরধার 
ভন্ঠ “ফিটের শুভ্রযা” অনুচ্ছেদ দেখুন। 


মাতৃমঙ্গল ২২৯ 


বেশী ছুর্গদ্ধ বা জ্বালাকর আব 

স্বাভাবিক আব--গর্ভের শেষের দিকে স্্ী-অঙ্গে রক্তের বেশী যোগান 
হইবার জন্ প্রায়ই কিছু শ্রাব হয়। বদি ইহার কোনও রং না থাকে অর্থাৎ 
সাদ1 ব1! ফিক! হলুদ (19915) হয় এবং তাহাতে কোনও দুর্গন্ধ না থাকে তাহ! 
হইলে তাহ! স্বাভাবিক বুঝিতে হইবে। 

খারাপ আব-শ্রাবের পরিমাণ খুব বেশী, রং খারাপ, ছুর্গন্কময় কিংব। 
অস্বস্তিকর (115810£ ) হইলে বুঝিতে হইবে যে কোনও খারাপ বীজাণু, 
ভিতরে ঢুকিয়াছে কিংব! শরীরে বিষ জম] ( টকৃলিমিয়। ) হইয়াছে, যাহার 
জন্য ম! ও গর্ভের সস্তান উভয়েরই বিপদ হইতে পারে । | 

প্রতিকার-_টকৃমিমিয়ার অপর লক্ষণ, ফল ও প্রতিকারের উপায়ের জন্য 
শরীর বিষাইয়! যাওয়। অনুচ্ছেদ দেখুন। ডাক্তার দেখান 


রুস্তহীনতা 
জক্ষণ-__মুখ চোখের নীচের পাত ফোল!, ঠেশট ও হাতের নখ ফ্যাকাশে 
দেখায়। হাত, পা ফোলে, নড়াচড়া করিতে হাপ ধরে ও মুখে ঘ। হয়। 
পরিণাম-_বেশী রক্তহীন অবস্থায় প্রসব বেদনা আরম হইলে সম্তান জন্মাই- 
বার পূর্বেই কিংবা তাহার পরেই হার্ট ছুর্বল থাকায় অনেক গণিণীর মৃত্যু হয়। 


প্রতিকার-_গণ্তিণীকে রক্তহীন মনে হৃইলেই ডাক্তার দেখাইবেন । 


শেষের দিকের কষ্ট 

গভিণীর স্বাস্থ্যরক্ষ! সম্বন্ধে যাহ! বল! হইয়াছে সেই অঙ্থ্যায়ী চলিলে আর 
(কোনও কষ্ট হয় না। কিন্তু কাহারও কাহারও অনেকক্ষণ দাড়াইয়! থাকিবার 
পর, কিংবা একই ভাবে ২-১ ঘণ্ট। বসিয়! থাকিলে শেষের কয়েক সপ্তাহ আড়ষ্ট 
ভাব ও অন্বস্তিবোধ হইতে পারে। এ রকম হইলে ঠক মাপসই পেটি 
€ 27১0010172] 515) বাধিলে খুব স্ববিধা হয়। তাহা ছাড়া উপযুক্ত 
খাছ্যদ্রব্য খাইতে হইবে, সকল প্রকার বাড়াবাড়ি বন্ধ করিতে হইবে, ছুপুরের 
আহারের পর ২-১ ঘণ্টা শুইয়। বিশ্রাম করিতে হইবে । খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে 
বেশীর ভাগই ফল, কাচ। তরি-তরকারি ও শাক-সজী হইলেই ভাল হয়। 


ডাক্তারী ওষধ 
গভিণীকে ডাক্তারী ওষধ দিতে নাই এ ধারণ! তুল। ডাক্তারী ওবধে 
(এমন কি ম্যালেরিয়ায় কুইনাইন খাওয়াইবার বা ইন্জেকশান্‌ দিবার ফলেও ) 


২৩৬ মাতৃমল- 
গর্ভ নই হয় না। যে রোগের জগ্ক ডাক্তারী চিকিৎনা! চলিয়াছিল (যেমন, 


আমাশয়ের বেগ, জরের প্রবল তাপ, প্রভৃতি) তাহার জন্ত কিংবা গভীর শোক, 
বেশী আঘাত, উপদংশ প্রভৃতির জন্যই গর্ভ নষ্ট হয়। 


ভয়ের কিছুই নাই 
এই সকল অধ্যায়ে অনেক রকম রোগের কথ! পড়িয়া কোনও পাঠিকা 
যেন ভাবিবেন ন1 যে তাহার এই সব রোগই হইবে, কিংবা! সামান্ত অসুস্থ 
ভাব দেখিয়! মনে করিবেন না যে তাহার কোন বড় রোগ হইতে যাইতেছে । 
সকল প্রকার গন্তিনীদের সাহায্য করিবার জন্তই এই সকল রোগের কথ? 
লেখার প্রয়োজন ছিল । 
বাস্তব পক্ষে অধিকাংশ নারীই সার। গর্ভকাল বেশ ভালভাবেই 
কাটান। প্রকৃত পক্ষে অনেক স্ীলোক অপর সব সময় অপেক্ষা এই 
সময্েই বেশী ভাল থাকেন। 


০১৭ 3 
মাতৃমঙ্গল ও জাতীয় কল্যাণ 
অবহেলার কুফল 


যখনই গন্তিণীর কোন ব্যাধির ন্ুচন1] দেখা দেয় তৎক্ষণাৎ উহার 
প্রতিকারের চেষ্টা কর! নিতাস্ত আবশ্যক । অবছেল| করিলে সামান্ত ব্যাধিও 
মারাত্মক হইয়া যাওয়। অলভ্ভব নহে। ইহাদের যে কোনও একটি লক্ষণ 
অবহেল! করিলে গ্ডিণীর হৃত্যু পর্ধস্ত হইতে পারে । 

. জনৈক ডাক্তার বন্ধু লিখিয়াছেন__্দারিদ্র্য এবং অজ্ঞতাহেতু আমাদের' 
দেশের অনেকেই কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ন! পারায় রোগিণীর 
অবহেলা হয় ইহাও ঠিক কথা। কিন্তু বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ 
থাঁকিতেও শিক্ষিতদের মধ্যেও শুধু অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অবহেলার 
কলে কত জীবন যে অকালে নষ্ট হয় তাহা! ভাবিলে মনে হয় যে আমাদের 
দেশে স্ত্রীলোকের জীবনের কোন মূল্যই নাই, তাহাদের জীবন লইয়! যেন 
ছিনিমিনি খেল! হয়। এই প্রসঙ্গে বহু উদ্াহরণের মধ্যে একটিমাত্র মর্মান্তিক 
ঘটনার উল্লেখ করিতেছি 


মাতৃমঙজগল ২৩৯ 


“ভদ্রঘরের একজন দরিদ্র বিধব! অবস্থা বিপর্যয়ে বাধ্য হইয়া কলিকাতার 
কোন ধনীগৃহে পাচিকার কাজ করিতেন এবং সেই বাড়িতেই থাকিতেন। 
তাহার একমাত্র কগ্ঠার পল্লীগ্রামে বিবাহ হইয়াছিল । কন্তা প্রথযবার গভ'বতী 
হইলে পাড়াগীয়ে প্রসবে যদি কোন বিপদ-আপদ হয় এই চিন্তায় বিধব! অত্যন্ত 
বিচলিত হইয়! পড়িলেন। যে বাড়িতে তিনি কাজ করিতেন তাহাদের নিকট 
কার্দিতে কাদিতে তিনি মনের আশঙ্কা ব্যক্ত করিলেন। তাহার] তাহাকে 
ভরস! দিলেন “সে জন্য আপনি ভাবছেন কেন 1? আপনার মেয়েকে আমাদের 
বাড়িতেই নিয়ে আন্বন। কাছেই বড় হাসপাতাল (কারমাইকেল মেডিক্যাল 
কলেজের শ্যার কেদারনাথ মেটারমিটি ওয়ার্ড) আছে, সেখানে সময়মতো! ওকে 
ভি ক'রে দ্রিলেই আর কোন ভাবন! থাকবে না” উহাতে পরম ভরসা! 
পাইয়া বিধব| জামাতাকে লিখিয়া কন্তাকে তাহার কাছে আনাইলেন। 
কিছুদিন পর মেয়েটির পা ফোলা দেখ! দিল, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, প্রত্রাবও 
কম হয়। মেয়ের ম| ভয় পাইয় কন্তাকে হাসপাতালে পরীক্ষা! করিয়া আনার 
ব্যবস্থ! করিবার জন্য বাড়ির গৃহিণীকে কাতর অগ্ুরোধ করিলেন এবং সকালে 
একদিন ছুটি পাইলে নিজেই মেয়েকে সঙ্গে লইয়। হাসপাতালে দেখাইয়! 
আনিতে পারেন একথাও বলিলেন | গৃহিণী বলিলেন, “কি আর এমন হয়েছে, 
পোয়াতিদের ওরকম হয়েই থাকে, অত কথায় কথায় ব্যস্ত হ'লে কি চলে-- 
তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি” ইত্যাদি । বিধবার আবেদন নিবেদন বাড়ির 
সকলের নিকটই ব্যর্থ হইল--হাসপাতালে লইয়! গিয়া! একবার পরীক্ষা! করিয়া 
আনার কোন ব্যবস্থাই হইল নাঁ। ইহার পর একদিন হঠাৎ ফিট হইবার পর 
বাড়ির সকলের চৈতন্ত হইল এবং তখন অজ্ঞান অবস্থায় রোগিণী ও তাহার 
মাকে লইয়! গৃহকর্তার এক পুত্র হাসপাতালে আসে। আমি তখন সেখানকার 
হাউস সার্জেন এবং এ সময় ডিউটিতে ছিলাম । রোগিণীকে তৎক্ষণাৎ ভতি 
করিয়। চিকিৎসার ব্যবস্থা কর! হইল ।......দ্বিতীয় দিন রাত্রে অজ্ঞান অবস্থায়ই 
প্রসব বেদনা আরঘ্ভ হইয়াছে বোঝা গেল। উপযুক্ত সময়ে ফরসেপ.সের 
সাহায্যে একটি মৃত সন্তান প্রসব করানে! হইল। আশা কর! গিয়াছিল, 
এইবার অবস্থা ভালর দিকে যাইবে । কিন্ত কিছুই কর! গেল নাস্পরদিন 
অজ্ঞান অবস্থায়ই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। বিধবার একমাত্র সম্তান, 
ফুলের মত নির্মল একটি সপ্তদশী তরুণী, শিক্ষিত হইলেও এই বিবয়ে অজ্ঞ ধনীর 
অবহেল। জন্য অকালে প্রাণত্যাগ করিল। ইহ! দারিদ্র্য বা অশিক্ষা-প্রন্থুত 


২৩ মাতৃমঙ্গল 
অবহেলা নহে। মনে আছে, সেই ধনীপুত্রকে ধুনী” আখ্য। দিয়া যথেষ্ট 
কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম। ধনীপুত্র কোন উত্তর করে নাই-_ 
রোষকষায়িত নেত্রে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিষা| মরিয়া! পড়িয়াছিল। 
বিধবার সেই বুক-ফাট1 বিলাপধ্বনি আজও আমি ভুলিতে পারি নাই।” 

অবশ্ট অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যহেত এ বিষয়ে আমাদের দেশের অনেকেই 
যথোচটিত ব্যবস্থা করিতে পারে না। প্রথম হইতে আলোচিত বিধি-নিষেধগুলি 
পালন করিলে অবস্থা মোটেই জটিল হয় না এবং চিকিৎসক ডাকিবার কোনও 
প্রয়োজনও হয় না। অনিয়ম ও অবহেলার ফলে রোগ হইলে তাহার চিকিৎস! 
করানো অপেক্ষ/! নিক্সমপালন ও সাবধানত। দ্বার রোগ নিবারণ 
অনেক ভাল । একথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত। 


গ্র্িণীর স্বাস্থ্য 


আমাদের দেশে একটি কথা আছে যে, প্রস্থৃতি পুনজজন্ম লাভ করে। ইহার 
তাৎপর্য এই যে, প্রসবকার্ষে প্রশ্থতির পক্ষে মরিষ1 যাওয়ার সস্ভাবন] খুব বেশী। 
যাহার কোনও গতিকে বাচিয়! যাষ, তাহাদের বাচিয়! থাকাকে পুনর্জন্ম বল! 
যাইতে পাবে । 

আমাদের দেশে এই মনোভাব স্যষ্টির মূলে রহিয়াছে আমাদের দেশে 
অসংখ্য গভিণীর সৃত্যু। স্বাস্থ্যনীতির নিয়মাদি রীতিমত পালন এবং প্রয়োজন 
মত চিকিৎসা ও পরিচর্যা! হুইলে প্রসবকার্য মল-যুত্র ত্যাগের ন্যায় অন্তান্ত 
প্রাকৃতিক বিধান অপেক্ষ! খুব বেশী বিপজ্জনক নহে। অস্বাস্থ্যকর স্থান, খাছ্- 
দ্রব্য ও অভ্যাস শুধু যে প্রন্থতির স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়। থাকে, তাহ! নহে, তদ্দার! 
গর্ভস্থ সম্তানেরও স্বাস্থ্য নই হইয়! সম্ভানের শারীরিক গঠন কতকাংশে প্রন্থতিপন 
অভ্যাম ও স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করিয়৷ থাকে । নাধারণ অবস্কায় আমরা 
্বাস্থ্যনীতির ছু'একটি সুত্র অমাসন্ত করিয়! চলিলেও সত্বর তাহার কুফল ভোগ 
করি না কিন্ত গণ্ভিণী সঙ্গে্পঙ্গেই তাহার ফল ভোগ করে। সুতরাং 
গার্ভাবন্ঘায্স যত্বের সহিত স্বাস্থ্যনীতি পালন করিয়। চলা উচিত। 


গা্ভিণী-স্বত্যু 
১৯৩৬ সনের জাহুষারী মাসে বাছলা-গভন'মেন্ট গভিণী-মৃত্যু সম্বন্ধে একটি 


ইন্তাহার (বিবৃতি) জারী করিয়াছিলেন । তাহাতে সরকার বলিয়াছেনঃ 
অন্ধ্ান্থ দেশের তুলনাম্ম গভিন্ী এবং প্ররন্থতি-স্ৃত্যু ভারতবর্ষে 


মাতৃমগল ২৩৩ 


অনেক বেশী। এতৎসম্পর্কে মরকার যে তুলনামূলক হিসাব দিয়াছিলেন 
তাহাতে দেখা যায় *₹স 


প্রতি হাজারে মরে প্রতি হাজারে মরে 
হল্যাণ্ড ২'৪ স্থইজারল্যাণ্ড 8৪ 
ফ্রাব্স ২৫ অষ্টেলিয়। ৪৫ 
সুইডেন ২৬ 'আয়ার্ল্যাণ্ড ৪*৮ 
ডেনমার্ক ২-৬ স্কটল্যাণ্ড ৬*৬ 
নরওয়ে ২৮ আমেরিক। ৮৩ 
ইটালী ২৮ ভারতবর্ষ ২৪৫ 
জাপান ২৮ আসামের চা বাগান. ৪২ 
ইংল্যাণ্ড ৪ 


উক্ত সরকারী ইস্তাহারে আরও প্রকাশ, ডাঃ মার্গারেট ব্যালফোর (104. 
119:25156 139110101) ও সার জন মেগে! (911 10170 01969) এ বিষয়ে 
অনেক অগ্গসন্ধকান করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মাদ্রাজ ও বাঙ্গলায় 
গণ্িণীর! সাধারণত এক্র্যাম্শিরা (3০1977519) ও দিল্লী, পাঞ্জাব, কাশ্মীর 
প্রভৃতি প্রদেশে অক্রিওমেলেশিয়া (0995951919019) রোগে মৃত্যু-মুখে পতিত 
হইয়া থাকে । সার জন মেগোর সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতরর্ষে প্রতি বৎসর দুই 
লক্ষ্য গভিণী যৃত্যুযুখে পতিত হয়। 

১৯৩১ সনের আদমশুমারীর সময় প্রস্থতিদের যে হিসাব কর! হইয়াছিল, 
তাহাতে দেখ! গিয়াছিল যে, ভারতের প্রত্যেক নারী গড়ে ৪". জন সন্তান 
প্রসব করিয় থাকে ।* 

এই সুত্র ধরিয়া! উক্ত সরকারী ইস্তাহারে এই সিদ্ধান্ত কর হইয়াছে যে, 
জন মেগোর প্রদত্ত হাজার করা ২৪৫ জনের হিসাব ঠিক নহে? প্রকৃত পক্ষে 
ভারতবর্ষে প্রতি হাজারে একশত প্রস্থতি প্রাণত্যাগ কমিতেছে। 

_বাঙ্গল! দরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগ হইতে ১৯৩৬ সনের যে স্বাস্ব্য-বিবরণী 


* তৃতীয় য় গর্ভের পর হুইতে মৃত্যুর আশঙ্কা পরবর্তাঁ প্রত্যেক গর্ভে ক্রমশ বাড়ে। প্রত্যেক 
গর্ভে মৃত্যুর আশঙ্কা অনুপাত এইরুপ £ 


১ম--১২৫ ৪র্থ--৭£ ৮ম ও *ম--১২*৫ 
২য়ু-৮ €৮--৬ ১ম ও ১১শ-১৮ 
৩য়--৭ ৬ষ্ঠ ও দম---১১ ১২শ ও পরের--৩৪ 


১৯৪১ সনে প্রচ্থুতি মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৪৮৩ হাজারে প্রার ৯ জন। 
১৯৪০ 5 & এ 9 ৪ ১৪৭৪৮ ৪ টিরস্রাদ 


২৩৪ মাতৃমঙগল 
বাহির হইয়াছে, তাহাতে বল! হইয়াছে, ১৯৩৬ সনে বঙদেশে মোট ১৬,৫৮১ 
জন ১৯৩৫ সনে মোট ১৫৬০৮ জন নারী গর্ভ ও প্রসব-সংশ্িষ্ট কারণে মৃত্যু-ুখে 
পতিত হইয়াছে । ১৯৩৭ সনে এই সংখ্যা ১৭১৮৭৪তে উঠিয়াছিল। প্রতি 
১০৩৬ তাম্তানপ্রসবের এই মৃত্যুর হার ১০ ছিল। ৯৩৮ সনেও এই সংখ্যা ও 
হার প্রায় সমান সমান ছিল । ১৯৪* সনে ১৫১৭৫৮ এবং ১৯৪১ সনে প্রশ্থতি 
মৃত্যুর সংখ্য। ছিল ১৪,৮০৩। 


্বাস্থ্য-বিবরণীতে একথাও বল! হইয়াছে, প্রকৃত মৃত্যু-সংখ্য। আরও 
বেশী হইবে ; কারণ গণনা-প্রণালী সব ক্ষেত্রে শিভূল নয়। 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যে যে উপায়ে শিশুযৃত্যু ক্রমশ কমিয়াছে সেই সেই 
কারণেই সেখানে প্রসবের সময়ে মায়েদের মৃত্যুও এইভাবে কমিয়াছে £ 
১৯৩৩ সনে ছিল হাজার কর। ৬ জন? কিন্ত ১৯৪৬ সনে প্রায় দেড় জন মাত্র । 
গত ২৫ বৎসরে যেখানে প্রস্থতি মৃত্যু ক্রমশ কমিয়া৷ আগেকার সংখ্যার তিন 
তাগের এক ভাগ মাত্র হইয়াছে অর্থাৎ প্রসব কর! এখন পূর্বাপেক্ষা তিন গুণ 
বেশী নিরাপদ হইয়াছে । 


ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ২ লক্ষ গভিণী প্রসবের সময় মারা যায়। অন্য 
ভাবে বলা যায় যে, প্রতি এক হাজার গভিণীর মধ্যে ২০ জন এর সময়ে মরে । 
অজ্ঞত1, কুসংস্কার ও দারিদ্র্য ছাড়! ইহার আরও একটি কারণ এই যে, ভারতে 
প্রতি ৬,০০০ লোকের জন্ত মোটে একজন ডাক্তার আছে, কিন্ত বিলাতে আছে 
প্রতি এক হাজারের জন্ত একজন। তাহ! ছাড়। ভারতের প্রায় শতকর]1 ৯* 
জন লোক গ্রামে থাকে অথচ শতকর1 ৯* জন ডাক্তার শহরে থাকে । 


মৃত্যু-হারের এই আধিক্যের কারণ বহু হইলেও প্রস্থতি-পরিচর্ষ সম্বন্ধে 
আমাদের অজ্ঞতাই যে তন্মধ্যে প্রধান, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় 
নাই। প্ররন্থতি-যৃত্যু-হারের এই আধিক্য হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যেঃ যে 
সমস্ত প্রন্থতি রোগে ভূগিয় মৃত্যুর হাত হইতে কোনও রকমে রক্ষা! পায়, 
তাহাদের স্বাস্থ্যও খুব ভাল নহে। গ্রঞ্ডিণী ও প্রসৃতিগণের স্বান্ছ্যের উপর 
আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । গঞিণী ও প্রন্থতি- 
চর্যা সম্বন্ধে, বিজ্ঞান-মশ্মত প্রতিকারোপায় অবলম্বন করিতে হইলে গর্ভাধান, 
গর্ভাবস্থা, প্রসব, প্রসুতি-পরিচর্ব! ও সমস্ত যৌনব্যাপারে অধিকতর 
জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। 


মাতৃমঙ্গল ২৩৫. 
গ্র্ভিণীর মন 


মনের মহিত শরীরের অবিচ্ছেন্ক সম্পর্ক রহিয়াছে! আমর লকলেই 
জানি যে মন খারাপ থাকিলে শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যও আসিয় পড়ে । সুখাগ্ভও 
ঘা ব বিরক্তির সহিত ভোজন করিতে অনর্থ ঘটায় । 

গর্ভধারণ এবং সন্তান জন্মদান বিষয়েও মনের ক্রিয়া! ও ভাব যথেই। ডাঃ 
ভেল্ডি এ সম্বন্ধে মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন £ , 

“নারীকে মনের দিক দিয়া প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক এবং ইহা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । শিশুকাল হইতেই মাতৃত্বের সাধ বালিকার মধ্যে জাগ্রত করিতে 
হইবে, কুমারীকে এই কর্তব্যপালনে প্রস্তুত এবং নারীকে সাগ্রহে এই মহান্‌ 
কাজে অগ্রসর হইতে হইবে ।” 

অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদেশে দম্পতির ইচ্ছ! নিরপেক্ষভাবে সন্তান 
জন্মগ্রহণ করে। প্জন্মনিয়ন্ত্রণ” সম্থন্ধে অধিকতর জ্ঞান হইলে দম্পতির! ইচ্ছা, 
অর্থ, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক দ্বিয! উপযুক্ত সময়ে সম্তানলাতে ব্রতী হইতে পারিবে 
এবং তখন স্বাভাবিক ও সুন্দর পরিবেইন এবং আনন্দময় মানসিক পরিস্থিতির 
ব্যবস্থা করিতে পারিবে। 

স্বেচ্ছায় গর্ভধারণ করিলেই গণ্তিণীর মন প্রফুল্ল এবং আগ্রহে আবিষ্ট 
থাকিবে ; গর্ভকাল ও প্রসবের অস্বাচ্ছন্দ্যকে সে তুচ্ছ করিয়! ভুলিয়া যাইতে 
পারিবে ; শরীরের উপর মনের ক্রিয়াও সব দিক দিয়! অনুকুল হইবে। 

গভভিণীর শরীর ও মনের অবস্থা যে রকমই থাকুক; আত্মীয়-স্বজন, ডাক্তার, 
ধাত্রী সকলেরই কর্তব্য তাহাকে অতয়, প্রবোধ ও সাত্বন। দেওয়া । জীবনের 
ভাল দ্িকটাই তাহাকে দেখাইতে হইবে। সকল প্রকার ক্রোধ, হিংসা ও 
উত্তেজনামূলক অবস্থ৷ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে । ভাল বই, স্বন্দর 
চিত্র এবং দরদী বান্ধবীর সাহচর্য তাহাকে মানসিক স্বস্তি দিবে । প্রসব 
সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার অবকাশ দিতে নাই এবং ভীতি প্রদ গল্প বা দৃষ্টাত্তের 
উল্লেখ সর্বদ1 পরিহার্ষ। কঠিন প্রসবের গল্প বা! ধাত্রীবিদ্ার পুস্তকের বর্ণন। 
তাহাকে শোনানো বা পড়িতে দেওয়া অন্ছচটিত। যে সকল নারী গভিধীর 
কাছ যান বা যাইতে পারেন তাহাদের মকলকে এ বিষয়ে বিশেষ নিষেধ 
করিতে হইবে । 

আযম্মুর্বেদে গভিণীচর্ষ। 


সুপ্রাচীন কাল হইতে হিন্দু-সভ্যতা ভারতবাসী তথা জগৎ্বাসীকে অনেক 


২৩৬. মাতৃমঙ্গল 
উপাদেয় বস্ত দান করিয়া আসিতেছে । আমুর্বেদে উল্লিখিত চিকিৎসা-প্রপালীর 
কোনও কোনও বিষয় আধুনিক উন্নত সভ্যতার যুগেও অচল হইয়া পড়ে 
নাই। গর্ভাধানের পূর্ব পর্যস্ত নিয়মাবলী এবং গণ্ভিণীর অবশ্য পালনীয় আদেশ 
ও উপদেশ সম্বন্ধে আমর্বেদে যথেষ্ট আলোচনার সন্ধান পাওয়া যায়। 
যানবাহনাদিতে গমনাগমন, দিবা-নিদ্রাঃ * গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, স্বামীসঙ্গ 1 
প্রভৃতি গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ ছিল, সাধ্যমত সাধারণ শ্রমজনক কার্য এ অবস্থায় 
'অগ্ুমোদন কর! হুইত। 

তাহ! ছাড়! গর্ভাধানের পর বিভিন্ন মাসে নানারূপ সংস্কারাদি পালনের 
বিধি রহিয়াছে । গর্ভাধানের তৃতীয় মাসে পুংসবন, চতুর্থ মাসে লীমাস্তোন্নয়ন, 
পঞ্চম মাসে পঞ্চামুত এবং নবম মাসে সাধভক্ষণ-সংস্কার পালন কর! হইত। 
একটু তলাইয়। দেখিলে দেখ! যাইবে যে, এই সব সংস্কারের পিছনে উদ্দেশ্য 
ছিল গণ্ডিণীর মানলিক প্রফুল্লতা সম্পাদন এবং তাহাকে নানাপ্রকার 
দুশ্চিন্তার হাত হইতে রক্ষা! কর1। আধুনিক যুগের ধাত্রীবিশারদ ডাক্তারগণও 
বলেন যে, গঠিণীকে উৎসাহের বাণী শ্রবণ করানো এবং তাহাকে আশায় 
উদ্বদ্ধ করিয়া তোল! বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যেই হয়ত অর্থপূর্ণ মন্ত্র ও অন্যান্য 
ব্যবস্ক! দ্বারা বিভিন্ন সংস্কার নিষ্পন্ন হইত। তবে এই সকল মন্ত্রতন্ত্র ছাড়িয়! 
শুধু আমোদ ও উৎসাহজনক অহুষ্ঠানাদিই ভাল। 

আমুর্বেদ শাস্ত্রে গিণীর খাগ্যাখাছ্য বিচার বিশ্লেষণেরও ব্যবস্থ। রহিয়াছে। 
শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার এবং প্রসবের পর জরায়ু ও পাকাশয়ের 
স্বাভাবিক অবস্থ৷ ফিরাইয়! আনিবার জন্ত ও গণ্ডিণীর হজম করিবার শক্তি 
ক্ষীণ থাকিলে নানাপ্রকার ব্যবস্থা করা হয়। অবশ্য সকল ব্যবস্থাই যে 
বিজ্ঞানসম্মত এমন নহে। 

কিন্ত আফুর্বেদে উক্ত বিধিব্যবস্থা যতই নিখুত এবং স্বাস্থ্যবিধিসম্মত মনে 
হউক ন। কেন, আমর! বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগের উন্নততর আবহাওয়ায় 
বাল করিয়। এখন আর প্রাচীন আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে আকড়াইয়! ধরিয়! 
থার্কতে পারি ন৷। দিন দিনই মানুষের উত্তাবনী শক্তির অনন্ত সম্ভাবন। 
আমাদের চক্ষুর সম্গুথে স্পষ্ট হইতে প্পই্টতরন্ধপে উত্তাদিত হুইয়! উঠিতেছে। 





* দিবা-নিদ্র/ একেবারে নিষেধের সঙ্গত কারণ নাই। 
+ ন্বামীসঙ্গ একেবারে বর্জন করার দরকার নাই। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন! কর! 
হইয়াছে । ২ 


মাতৃমল ২৬৭ 


পরিবর্তনশীল জগৎ ৫১০০৯ হাজার বৎসর পূর্বে যেখানে ছিল আজ আর 
সেখানে বসিয়া নাই। কাজেই অতীত যুগের বিধি-ব্যবস্থা কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে নির্দোষ ও ফলপ্রদ প্রমাণিত হইলেও আমর! কি নুতন এবং উন্নততর 
বিজ্ঞানসম্মত বিধিব্যবস্থাকে সাদরে বরণ করিব না? পূর্বকালে শারীর- 
বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বল! যায় না; কাজেই শব-ব্যবচ্ছেদ, 
অণুবীক্ষণঃ একৃসে-রে প্রভৃতির ব্যবহার, অসংখ্য লিখিত রোগীতত্ স্থক্ষবিশ্লেষণ 
এবং বছ ক্ষেত্রে পরীক্ষ! প্রস্থত জ্ঞানের অভাবে গর্ভাধান, গভিণীর স্বাস্থ্যরক্ষ! 
ব্যবস্থ!, আতুড় ঘর, প্রব, সন্তান-পালন ইত্যাদি বিষয়ে প্রাচীনকালের 
লোকের জ্ঞানের পরিধি এবং গভীরতা বর্তমান যুগের বিজ্ঞান-সাধনালব্ধ 
শতমুী জ্ঞানের তুলনায় নগণ্য বলিয়! মনে হয়। 
মাতৃ ও শিশুমঙগল প্রচেষ্টা 

ভারতে মাতৃ ও শিশুমঙ্গল প্রচেষ্টার সর্বপ্রথম স্চনা দেখ! যায় উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে। তখন জেল! হাসপাতালসমূহে ধাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
কর। হয়। ইহাতে বিশেষ কোনও সুফল ন। হওয়ায় এ প্রচেষ্ঠ। পরিত্যাগ 
কর। হয়। ১৮৮০ হইতে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ধাত্রীবিগ্ত। শিক্ষার জন্য অমৃতলরে 
একজন পাদরীমেম, মিস হিউলেট্‌ (11155 [ন11৮) কর্তৃক একটি স্কুল 
পরিচালিত হয়। খধাত্রীদের শিক্ষা ও তত্বাবধানের ভাল ব্যবস্থা থাকায় এই 
স্কুলের নমুনায় কোয়েটা; নাগপুরঃ হায়দারাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে আরও 
কয়েকটি স্কুপ খোল! হয়। কলিকাতা, বোথ্াই, মাদ্রাজের মত বড় শহরে 
শিক্ষিতা মেয়েদের ধাত্রীবিদ্া শিক্ষা! দেওয়! হইত । 

১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন (140: 0:40) দেশময় টাদা তুলিয়া 
ভিক্টোরিয়! মেমোরিয়াল স্কলারশিপ ফাণ্ড (৬:০10212. 1162701181 
90150191:8171) 78179) প্রতিষ্ঠ। এবং বহ ধাত্রীশিক্ষাকেন্ত্র স্বাপন করেন। 

১৯১৮ সাল হইতে এই অনুষ্ঠান ধাত্রীবিগ্া শিক্ষার দিকে খুব জোর দেন 
এবং ১৯২০ সালে দিল্লীতে নান] কেন্দ্র হইতে সভ্য নিমন্ত্রণ করিয়া একটি মাতৃ 
ও শিশুষজল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। 

অতঃপর কলিকাতা ও বোম্বাইতেও এক্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কর! হয়। 
ইহার পর লেডী চেম্সৃফোর্ড সর্বভারতীয় মাতৃ ও শিশুমঙ্গল লীগের প্রতিষ্ঠা 
করেন। ১৯২৪ সালে দিলীতে প্রথম ভারতীয় শিশুসপ্তাহ (110019 891৩ 
ড্ত৪) পালন করা৷ হয় এবং ১৯২৭ সালে সর্বভারতীয় মাতৃ ও শিশুমঙগল 


নিরি মাতৃমঙগল 
কন্ফারেন্সের (411-10019 ০9051510808 010 119651010য 200 08310 
ড/০1ছ:6) অধিবেশন হয়। 

১৯৪১ সালের এশ্রিল মাসে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে নিখিল 
ভারত স্ত্রীরোগ ও খাত্রীবিস্তা কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হইয়াছিল । 
আচার্য প্রফুল্লচজ্র রায় উহার উদ্বোধন করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান 
হইতে স্ত্রীরোগ ও ধাত্রীবিগ্ধায বিশেষজ্ঞ বহু প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগদান 
করেন। আচার্য রায় উদ্বোধন বক্তৃতা প্রপঙ্গে জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির সহিত 
উহার মাতৃকুল এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের যে অবিচ্ছেচ্ সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহ বিবৃত 
করেন। তিনি বলেন, প্ছুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে নারীদের 
স্বাস্থ্যের দিকে নজর খুব কমই দেওয়। হয়। ফলে এই দেশে অধিকাংশ মাতাই 
দুর্বল ও কশ এবং ছুই একটি সন্তান-সন্ততি হওয়ার পর তাহার! ভগ্রস্বাস্থ্যহেতু 
প্রায় অক্ষম ও পঙ্গু হইয! পড়েন। ইংল্যাণ্ড ও ওযেল্সে প্রসবকালে প্রতি 
হাজারে মাত্র ৫ জন প্রশ্থতি মার! যায় ; অথচ ভারতবর্ষে এ মৃত্যুর হার প্রতি 
হাজারে ২০ জন, উপরন্ত ৩০ লক্ষ মাতা গর্ভপঞ্চার ও প্রস্থতি "অবস্থার ফলে 
স্থায়ী অথব1 অস্থায়ীভাবে পন্থ ও অক্ষম হইয়া পড়েন। এইসব কথ। 
বিবেচনা করিলে লজ্জায় মাথ। ভ্েঁট হইয়া যাস্ব।-*.--.আমাদের 
দেশে প্রশ্থছতির পরিচর্য! ও যথোচিত চিকিৎসার ব্যবস্থা অত্যস্ত অপ্রতুল এবং 
কতকগুলি বড় শহর ব্যতীত অন্ান্ত স্থানে প্রল্ততিদের যথোপযুক্ত পরিচর্যাদির 
ব্যবস্থা এ পর্বস্ত খুব কমই কর! হইয়াছে; ধাত্রীদের সংখ্যা অত্যল্প এবং 
হাসপাতালে প্রস্থৃতিদের শধ্যার (বেড ) সংখ্যা আরও কম। ১৯৩৬ সালে 
শহর অঞ্চললমূহে ৮৪,৮৬৫টি প্রসব হয়, অথচ শহরগুলিতে বিভিন্ন হাসপাতালে 
বেডের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৩টি ; পল্লী অঞ্চলে &১৫৮৪,৩%১টি প্রসব হয়। এই 
দিক দিয়! মাদ্রাজ, বোঘ্ধাই ও পাঞ্জাবের অবস্থা বাংল! অপেক্ষা অনেক ভাল। 
এ বৎসরে বাংলাদেশে মাত্র ৬৩৩ জন ধাত্রী ছিলেন ; অথচ বোম্বাই প্রদেশে 
২৬৩৫ ও মাদ্রাজে ১,৩১৩ জন ধাত্রী ছিলেন। বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলের 
অবুস্থ! অত্যন্ত শোচনীয়। পল্লী অঞ্চলের প্রন্থতি এবং ধাত্রীকেন্ত্রের সংখ্য! 
অত্যস্ত কম এবং বছ সংখ্যক. প্রসব অশিক্ষিত দাইদের দ্বার! করানো! 
হয়। উহার ফলে প্রস্থতি-সৃত্যুর হার অধিক। সম্প্রতি জেলাবোর্ড এবং 
মিউনিসিপ্যালিটি প্রস্থৃতি পরিচর্যার ব্যবস্থা! করিতে কিছু মনোযোগী হইতে 
'আরভ করিয়াছেন ।” 


মাতৃমঙ্গল ২৩৯ 


অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ ৮বামনদাস মুখোপাধ্যায় তাহার 
অভিভাষণে বলেন, *স্ত্রীরোগ এবং ধাত্রীবিদ্যাবিশারদদের সম্মুখে সর্বাপেক্ষা 
দুইটি বড় সমস্ত! এই যে, প্রথমত ভারুতের মাতৃকুলের মধ্যে এই সব ব্যাপারে 
যে বিপুল অজ্ঞতা ও কুসংস্কার বিদ্যমান তাহ! দরীকরথ এবং দ্বিতীয়ত 
মাতাদের প্রসবের পুর্বে ও পরে যাহাতে ভ্রমশ অধিকতর যত্ব 
নেওয়া হয় তাহার ঘথোচিত ব্যবস্থা! করার সমস্ত1। স্ত্রীরোগ ও ধাত্রী- 
বিদ্যার চিকিৎসকগণের পক্ষে মাতাদের অজ্ঞত| ও কুসংস্কার প্রবল বাধার স্যষ্টি 
করে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাষ্র ও জনপ্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায় মাতাদের মন 
হইতে এ অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করার জন্য আন্তরিক আগ্রহের সহিত চেষ্টা 
করিতে হইবে। স্কুল, কলেজ, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, মেডিকেল 
এপলোধিয়েশন ও কাউন্সিলগুলির মধ্য দিয়া ভারতীয় বিভিন্ন ভাবায় প্রকাশিত 

ংবাদপত্র রেডিও, ছায়াচিত্র ইত্যাদির মারফত এবং প্রচারপত্র বিলি করিয়! 

ভারতের সর্বত্র সুদুর পল্লীকুটিরে মাতাদের মন হইতে কুসংস্কার ও অজ্ঞতা 
দূরীকরণের বাণী প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে । তারপর যাহাতে 
গর্ভাবস্থায় মেয়েদের যথোচিত যত্ব লওয়। হয়, তজ্জন্ত জনস্বাস্থ্য কতৃপক্ষ ও 
জনসাধারণকে অধিকতর সচেতন করিয়! তুলিতে হইবে । এইভাবেই 
প্রন্থতিদের মৃত্যুর হার সর্বনিয়স্তরে আন! সম্ভব হইবে ।৮ 

সভাপতি ডাঃ পুরন্দর বক্তৃত! প্রসঙ্গে এই দেশের চিকিৎস1-শিক্ষার পাঠ্য- 
বিষয়সমূহে ধাত্রীবিগ্যা ও স্ত্রীরোগ চিকিৎস! বিদ্ার অংশ সাধারণ চিকিৎস! ও 
অস্ত্রচিকিৎন! বিদ্যার তুলনায় কম করিয়! নিদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ছুঃথ প্রকাশ 
করেন। তিনি বলেন যে, দেশের অধিকাংশই পললীবামী ; স্থতরাং তাহাদের 
প্রয়োজন মিটাইতে যাহাতে দেশের পল্লী ও শহর অঞ্চলে সর্বত্র প্রসূতি 
ও শিশুমজলকেক্দ্র স্থাপিত হয়, তজ্জন্ত যথোচিত ব্যবস্থা কর। উচিত। 

উক্ত কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাত। কর্পোরেশনের প্রচার 
বিভাগের চেষ্টায় কমাশিয়াল মিউজিয়ামে প্মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল” বিষয়ে 
প্রদর্শনীর আয়োজন কর! হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্টে বিশেবজ্ঞদ্দের একটি 
সমিতি গঠিত হইয়াছিল । বঙ্গীয় জনন্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর কর্নেল চ্যাটাঞ্জি 
এই সমিতির সভাপতি ছিলেন ॥ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমত মডেল তথ্যসত্বলিত 
চার্ট প্রভৃতি বাংলা, হিদ্দি এবং উদতে তৈয়ারী কর! হয়। যাহাতে সহজে 
বুঝ! যায়ঃ সেই জন্ত অতি সহজবোধ্য ভাষায় এই সকল ব্যবস্থ। কর? হয়। 


২৪০ মাতৃমঙ্গল 


দেশের অগণিত প্রসূতি এবং শিশুর মঙ্গল বিধানার্থে এই জাতীয় 
প্রদর্শনীর আয়োজন কর! একান্ত আবশ্যক । মাতৃমঙ্লল ও শিশুপরিচর্য! 
ব্যাপারে আচার্য রায়, ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়, কর্নেল চ্যাটার্জি এবং 
অন্তান্ত বিশেষজ্ঞদের মতামতের মূল্য অনেকখানি। আশা! কর! যায়, অনুর 
ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জনসাধারণের মনোযোগ এদিকে আরও বেশী 
আক হইবে। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে প্রচ্থতি এবং শিশুদের 
স্বাস্থ্যের উপর | জাতিকে বীচাইয়। রাখিতে হইলে মাতৃজাতির সর্বাঙ্গীন স্থুথ 
শাস্তি এবং স্বাস্থ্যসম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হইবে । 


আমাদের প্রস্তাব ও পরামর্শ 


আমাদের প্রস্তাব ও পরামর্শ এই যে, পাক-ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 
সরকার, জেল। ও মিউনিসিপ্যাল বোড? সমাজ সেবক প্রতিষ্ঠান জনলাধারণ 
ও পত্রিকা সম্পাদক মণ্ডলী এই ছুই দেশেই যাহাতে উপযুক্ত ব্যবস্থ। অবলম্বন 
কর! হয় সে চেষ্ট। করিতে থাকুন । 
(১) মাতৃমঙ্গল কেব্দ্র--শহর ও গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেকটি এলাকায় 
মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠ। কর। উচিত। এই সকল কেন্দ্রের কাজ হইবে £- 
(ক) প্রত্যেক গভিণীকে স্বাস্থ্যরক্ষ/, গর্ভাবস্থা, প্রসব, শিশুপালন প্রভৃতি 
ব্যাপারে সমস্ত দরকারী উপদেশ দেওয়1। 
(খ) গর্ভকালে গভিণীর কোনও রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা! এবং 
অন্তান্ত দরকারী ব্যাপারের বন্দোবস্ত কর! । 
(গ) যাহাতে অস্বাভাবিক প্রসবের ভয় দূর হয় ও গভিনী ঠিক সময়- 
মত হাসপাতালে ভি হন তাহার সমস্ত ব্যবস্থ! কর|। 
৫) প্রোটেকৃশান্‌ কার্ড--প্রত্যেক গভ্ভিণীকে একটি “প্রোটেকৃশান্্‌ 
কার্ড' দেওয়! উচিত । এই কার্ড দেখাইলে £-- 
কে) গন্ভিনী ট্রাম, বাস, রেল, লিমার প্রভৃতি যানবাহনে সকলের আগে 
উঠিতে ও সকলের চেয়ে ভাল জায়গায় বলিতে পাইবেন । 
(খ) তাহাকে দোকান, স্টেশন, সিনেম! প্রভৃতি জায়গায় অপরদের সঙ্গে 
লাইনে দাড়াইতে হইবে না।- সকলের আগে স্থযোগ দ্বিধা! পাইবেন। 
গে) কর্মস্থলে তাহাকে হালকা কাজ দেওয়া হইবে । 
(ঘ) .তিনি বাড়তি রেশন পাইবেন। 
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ডে) হাসপাতাল ও কেন্দ্রগুলিতে তিনি সকলের আগে পরামর্শ ও 
চিকিৎসা পাইবেন । 

(৩ প্রসবের পুর্বে ও পরে ছুটি-_ পুরা বেতনে প্রসবের পূর্বে ৩৫ দিন 
ও পরে ৪২ দিন €( মোট ৭৭ দিন ) ছুটি দেওয়া হইবে । 

(৪) প্রধবের পর যতদিন পর্যস্ত ন! ডাক্তারদের মতে মা কাজে যোগ 
দিবার যোগ্য হইবেন ততদিন পর্যস্ত চাকরিতে যোগ ন! নিয়! তাহার বিরাম 
করার অধিকার থাকিবে । 

(&) গর্ভের চতুর্থ মাস হইতে বাড়তি সময় (0৮:6156) কাজ করা 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন । 

ডে) যতদিন শিশু মা*র ছুধ খাইবে ততদ্দিন £__ 

(ক) চাকরির সময়ের মধ্যে প্রতি সাড়ে তিন ঘণ্ট! অন্তর, কাজের 
জায়গার কাছেই, উপযুক্ষ নাসের তত্বাবধানে, শিশুপদনে রাখা সন্তানকে 
নিজের দুধ খাওয়াইবার জন্য আধঘণ্ট ছুটি পাইবেন । 

(খ) মাতাকে রাত্রে কাজ করিতে হইবে ন|। 

(৭) গর্ভের ষষ্ঠ মাস হইতে প্রমবের পর চার মাস পর্যস্ত দ্বিগুণ রেশন 
পাইবেন । 

(৮) শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য নগদ টাকা পাইবেন । 

(৯) সন্তানের এক বছর বয়স পর্যস্ত মা নগদ সাহায্য পাইবেন । 

(১০) তাহার ২ মাস বয়স হইতে & বৎসর পর্যস্ত তাহাকে ভাল ব্যবস্থা- 
ওয়ালা! সরকারী শিশুসদনে ভি করিয়] দিবার অধিকার থাকিবে । 


১৬ 


০৯১ 7০ 
ভ্রণের ক্রমরৃদ্ধি 
(0:06 ০: 21001 ০ 500. 69503 ) 


আমি পূর্বেই বলিয়াছি, পুরুষের শুক্রকীট ও নারীর ডিম্ব এই উভয়ের 
মিলনেই সম্ভান জন্মগ্রহণ করিয়! থাকে । শুক্রকীট এবং ডিম্ব উভয়ই অতি 
ক্ষুদ্র জীবকোধ মাত্র। উভয়ের সংস্পর্শে কি করিয়া ধারণাতীত জটিল ও 
হুক্স এবং বিভিন্ন-কার্যক্ষম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি গঠিত হইয়। আবার উহাদের 
সমবায়বদ্ধ সমষ্টিগত পূর্ণাঙ্গ জীবদেহ উদ্ভুত হয় তাহ! আশ্চর্যের বিষয় 
নয় কি? 


ভীবদেহের সুক্ষমতম অংশ কোষ 


জীবদেহের ক্ষুদ্রতম অংশকে কোষ (0611) বলা হয়। কোটি কোটি 
কোষের সমবায়ে দেহের তন্তসমুহ (15506) গঠিত হয়। আমর] প্রথম 
অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি যে কোষ একটুকু প্রোটোপ্লাজয়। আবার 
এই *প্রোটোপ্লাজঞ্রএর অভ্যন্তরে থাকে বিশেষন্ধপে গঠিত শ্রাণবিন্ু 
€ 0০169 )। 


কোষের আকার, প্রক্কৃতি ইত্যাদি 


কোবের আকার বিভিন্ন রকমের হইয়! থাকে । কতকগুলি বতু্পাকারঃ 
আবার কতকগুলি ডিম্বাকৃতি 3 মাংস-পেশীর কোষপমছ দীর্ঘাকতি, ্বাযু- 
কোবসমূহ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ;$ আবার রক্তের অন্তর্গত সাদ1 রক্ত- 
কণিকাসমূহের আকার কোনও একটি বিশেষ ধরনের নছে। ইহাদের আকৃতি 
যেক্বপই হউক ন! কেন, ইহাদের গঠন মূলত একই । 


এক কোষ-বিশিষ্ট জীব এমিবার জীবন-যাপন-প্রণালী 


এক-কোব-বিশিষ্ট জীবের কথ! প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ কর। হইয়াছে এবং 
৩নং চিত্রে এক-কোধ-বিশিই এমিবার জন্মপদ্ধতিও দেখালে! হইয়াছে। 
এমিবার জীবনযাপন প্রণালী সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে কিছু বলিবার আছে। 
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উক্ত চিত্র হইতে এমিবার প্রতিকৃতি সম্বন্ধে ধারণ! হইবে। উহার। 
সাধারণত কুপঃ নালা পুফরিণী প্রভূতিতে থাকে এবং কাদার উপরে বা 
পাথরের গ! বাহিয়! গড়াইর়। চলে। কয়েক রকম এমিব! মানুষের মুখগহ্বরে 
ও অন্ত্রের মধ্যেও থাকে বলিয়! জানা গিয়াছে । আগঘাশয় ন্ষ্টিকারী এমিবার 
কথ। মনে করুন । 
কাল রং বিশিষ্ট ক্ষেত্রে এমিবা খালি চোখে একটি কষুদ্রাতিক্ষুত্র বিন্দুবৎ 
দেখা যায়। বড আকারের এমিবার আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ ইঞ্চির ১০০ 
বর ভাগের এক ভাগ । অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে লক্ষ্য না করিলে উহার 
জীবনযাত্রার পদ্ধ ত কিছুই বুঝ! 
যায় না। 
এমিব। এক-কোষ-বি শিষ্ট ক্ষুদ্র 
জীব । ইহায় জীবন আছে ? ইহা 
চলাফের।, খাদ্যাহরণ+ ভোজনঃ এবং 
বংশবৃদ্ধি ইত্যাদি জীবোচিত নকল 








২৮ নং চিত্র 
জীবকোষের বিভিন্ন রূপ প্রকার কার্ধই করিয়। থাকে । 
[ ডাইবল অবলম্বনে ] এ ক্ষেত্রে একই কো স্বাধীনভাবে 


জবন-পথে চলে। খাইবার জন্ত মুখ, শ্বানম লইবার জন্য নাক, মলত্যাগ 
করিবার জন্ত মলদ্বার ইত্যাদি তিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙগ বলিতে ইহার কিছুই নাই। 

ইহার প! নাই। ইহ শরীরের অংশ আগাইয়। প্ট্যাঙ্কের” মত গড়াইয়া 
চলে রলা যাইতে পারে। খাগ্ের দিকে ইহ! আকৃপ্ট হয়? প্রেতিকূল অবস্থা 
হইতে ইহা বিরক্িভরে মরিয়! আসে বা উহাকে এড়াইস্বা চলে । 

ইহার খাইবার কৌশল আরও কৌতুহলপ্রদ। ইহা লম্বিত বাহুর মত 
দুইটি “ডাল ফেলির।” খা্ দ্রব্য, যথা, পচা বৃক্ষাবশেষ ধরে এবং আস্তে আস্তে 
শরীরের অভ্যন্তরে লইয়] যায়। রাপায়নিক প্রক্রিয়ায় উহ! পরিপাক হইয়া 
গেলে উহার ভুক্তাবশেষ শরীরের ভিতর হইতে বাহির করিয়। দেয়। 

এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে এই যে এক-কোষ-বিশিষ্ট এমিবা সমস্ত 
শরীর দিয়াই জীবোচিত সকল কার্য করে? উহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙগ নাই। 

এক কোবের আকারগত ক্ষুপ্রতা নিবন্ধন উহ্বার ক্ষমতা কম। 

বহু কোষ মিলিত হইয়! বড় বড় জীবদেহ গঠিত করে। 


২৪৪ মাতৃমল 


কোষসমুহের শ্রম-বিভাগ 


দালানকে মোটামুটি যেমন বহু সংখ্যক ইটের সমষ্টি বল! যায়, জীব- 
দেহকেও তেমনই বহু সংখ্যক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সমষ্টি বলা যায়। অপংখ্য বালু 
ব! ধুলিকণা যেমন হঁটকে গড়িয়া তুলির়াছে, অসংখ্য কোষের সমষ্টিও তেমূন 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গড়িয়! তুলিয়াছে। 

কিন্ত এই তুলনামূলক দৃষ্টাস্ত একেবারে সর্বাংশে ঠিক নয়। ইট নিজীব ও 
একট্াচে ঢালা) এই হেতু দালানের বিভিন্ন জায়গায় ইটের মধ্যে বিশেষ 
তফাত নাই।॥ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কিন্ত বিভিম্রকমের কাজ করিয়! থাকে; 
অর্থাৎ কোষের সমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে? এই কার্যসমূহ পরম্পরে যোগস্ত্র 
রক্ষা! করিয়াই সম্পন্ন হয়ঃ তাই সার! জীবটি জীবনযাত্রার পথে চলিবার 
উপযুক্ত হয়। এই শ্রম-বিভাগই (19£515100 ০৫ 197002) উচ্চতর জীবের 
অগ্রগতি ও পরিণতির সহায়ক হইয়াছে। 

কিন্ত এই শ্রমবিভাগের ফলেই আবার কোষসমুহের শক্তি সীমাবদ্ধ হইয়! 
পড়িয়াছে এবং সেইজন্তই চোখে কেবল আলোই ধর! পড়ে ; কানে কেবল 
শবই শোনা যায়। তবে কোনও কোনও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একাধিক কাজ করিয়! 
থাকে। যেমন জিহ্ব! শুধু যে কথা বলিতে সাহায্য করে তাহাই নহে স্বাদ- 
গ্রহণও উহার দ্বারাই লম্পন্ন হইয়া! থাকে । 

কোষের অভ্যন্তরস্থ প্রাণবিন্দুর প্রয়োজনীয়তা এখনও ঠিক জান যায় 
নাই। অনেকের মতে প্রাণবিন্ু কোষের পরিপোষণের সাহায্য করে, 
আবার অনেকের মতে প্রাণবিন্দু আছে বলিয়াই কোষের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়। 
চলে। কোধের দ্বিধা এবং বুধ বিভক্তির বিষয় আমর প্রথম অধ্যায়ে 
সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছি। কোষের প্রাণবিন্দু কোষের বিভক্তি 
ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করে । 

অধিকাংশ কোষই অতি ক্ষুদ্র এবং আণুবীগ্ষণিক । কোনও কোনও গাছ- 
পালার কোষ অপেক্ষাকৃত বড় এবং এগুলি খালি চোখে দেখা যায়। টাটকা 
ডিদ্বের কুগ্ুম একটি মাত্র কোষ। 

দ্র ক্ষুদ্র বহু এক-কোবয-বিশিষ্ট জীব ধরাপৃষঠে আছে। কোষ মাত্রই 
অনাগত নূতন জীবনকণার আধার--নৃতন জীবন হত এবং সৃষ্ট জীবন 
পরিপোষণ ও পরিবর্ধনের সকল মালমসলাই কোষের মধ্যে মজুদ থাকে । 


মাতৃমজল ৪৫ 


মনে রাখিতে হইবে যে, কোষ একটিমাত্র অখণ্ড পদার্থ--ইহাকে কৃত্রিমভাবে 
ভাগ করিলে বিভক্ত অংশগুলি বাঁচিয়া থাকিতে পারে ন1। কিন্ত প্রাকৃতিক 
রীতিতে যখন কোষ জ্যামিতিক নিয়মে দ্বিধা, চতুর্ধ। এবং বহুধা বিভক্ত হইয়। 
প্রজনন-কার্ষে সাহায্য করে তখন দ্বিধা-বিভক্ত কোষগুলি মূল কোষের সর্ববিধ 
গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ঃ ইহাদ্দিগকে কন্তাস্থানীয় কোষ 
(150511651 06115) বলা যায়। 
মানবদেহ এবং নানাজাতীয় কোষ 

মানবদেহের কেবলমাত্র রক্তেই কোটি কোটি কোষ বিদ্মান। অন্ঠান্ত 
অঙগপ্রত্যঙ্গ যথা, মাংসপেখী, স্নায়ু মস্তি, অন্তঃআবী গ্রন্থি ইত্যাদির মধ্যে 
অসংখ্য কোষ রহিয়াছে । মোটামুটি বল! যায় যে, মানবদেহে পঞ্চাশাধিক 
নানাজাতীয় কোষ বিভিন্ন অঙ্তপ্রত্যঙ্গে বিরাজ করিতেছে ; সংখ্যায় সবনুদ্ধ 
প্রায় ১,০০০০০০১০০০,০০০১০০০ কোষ বর্তমান । 

তাহা হইলে মোটামুটি আমর! দেখিতেছি £ 

(১) জীবদেহের প্রাথমিক অংশ কোষ (0৫11) এক-কোব-বিশিষ্ট 
্বতঃসম্পূর্ণ জীবও রহিয়াছে, যথা, এমিব1। প্রাণী এবং উদ্ভিদ্জাতীয় কল 
দেহেরই ক্ষুদ্রতম অংশ কোষ । শরীরের একটি কোষকে বিজ্ঞানীর! বিচ্ছিত্ 
করিয়। উপযুক্ত ভ্রবণে (সলিউশনে ) রাখিয়া বহুকাল বীচাইয়৷ রাখিতে 
পারেন । 

(২) কতকগুলি কোষ লইয়া তত্ত (15986) গঠিত হয় । যথা, হাতের 
মাংসখণ্ডে বহু তন্ত আছে। 

(৩) কতকগুলি তত্ত লইয়! পেশী গঠিত হয় । যথা, হাতের মাংসপেশী |. 

(৪) কতকগুলি তস্ত ও পেশী লইয়। অজপ্রত্যঙ্গ গঠিত হয়। যথা, 
হৃদ্যন্ত্র হাত, প1 ইত্যাদি । | 

(৫) কতকগুলি অপপ্রত্যঙ্গ লইয়া! আবার সম্পূর্ণ জীবদেহ গঠিত হয়। 
কুকুর, বিড়াল, মানুষ সকলেই কতকগুলি অর্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টি। লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে কোবগুলির সমবায়প্রণালী কত আশ্চর্যজনক । ঠিক 
উপযুক্ত আকারে পরিণত হইলেই প্রত্যেক অঙ্জপ্রত্যঙ্গ আর বাড়ে না; হাতের 
কোবষগুলি বাড়িতে বাড়িতে তাহার আকারকে ও দেহের অশ্থপাতকে 
ছাড়াইয়। যায় না। অর্থাৎ জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অপরগুলির 
সহিত সামঞ্জস্ঠ রাখিয়! ঠিক পরিমাপ মতই বাড়ে। 


২৪৬ মাতৃমদল 
ডিম্ব এবং শক্রকীট ও বিশিষ্ট জাতীয় কোষ 


জীবদেহের অসংখ্য কোষের মধ্যে কতকগুলি কোষের কার্য নুতন জীব- 
সুষ্টি। তাহার! দেহের রাসায়নিক পরিপুষ্টির কোনও সহায়ত! করে না! 
তাহার অন্যান্ত কোবসমূতের দ্বার! পরিপুষ্ট হয় কিন্ত কাজের বলায় তাহার! 
শুধু জাতির (:৪০৪এব) তাবেদার । তাহার] ভবিষ্যৎ বংশধরের সুচন! করে । 
নারণর ভিত্ব ও পুরুষের শুক্রকীট এই জাতীয় কোষ । 

মাতৃগর্ভে একটিমাত্র কোষ প্রোণবস্ত ডিম্ব) কি করিয়। বহু কোষে 
পরিণত হয় এবং আপন1-আপনিই অর্থাৎ মায়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষ 
ভাবেই ভ্রণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গঠন করিয়! যায় তাহ! ভাৰিলে অবাক হইয়া 
যাইতে হয়। 


ভিন্ন শ্রেণীর জীবের দ্বার! গর্ভাধান 


সাধারণত এক শ্রেণীর জীবের সহিত্ত অন্ত শ্রেণীর জীবের যৌনমিলনে 
গর্ভসঞ্চার হয় না। কুকুর ও বিড়াল, গরু ও ছাগল, মানুষ ও ইতর জীব 
মিলিত হইয়া সম্তানোৎ্পাদন করিতে পারে না। ইহাদের ডিশ্ব ও শুক্রবীট 
বিভিন্ধমী ঃ পরস্পর পরস্পরে মিলিত হয় না। 

নিকটবর্তী শ্রেণীসমূহে কখনও কখনও যৌনমিলন হইয়! থাকে । একই 
শেণীর বিভিন্ন গোত্রের ত কথাই নাই | নানারকম পায়রা, মুরগী, নানাদেশীয় 
বা! নান1 রঙের ঘোড়1, এমন কি ঘোড়। ও গাধা, ধাড় ও ঘোটকী, ঘোডা ও 
গরু, হাস ও যুরগী ইত্যাদির যৌনমিলন কখনও কখনও হইতে দেখ! যায়। 
মাহুষও পশু দিয়! যৌনলালম। চরিতার্থ করে । প্রায়ই স্বাভাবিক ও স্বশ্রেণীর 
যৌন-সাহচর্ষের অভাবেই এইক্নপ হয়। 

বল। বাহুল্য, ঘোড়া ও গরু, ঝাড় ও ঘোটকী, হাস ও মুরগী অথবা মাহৃষ 
ও ইতর জন্তর মিললে সন্তানোৎপাদন হয় না। স্ত্রীলোক ইভরজীবের ছার! 
গর্ভবতী হইয়াছে এই রকম ভুল ধারণা অনেক জায়গায় রহিয়া গিয়াছে । 


চি 


জ্ণের ক্রমবৃদ্ধির বিষষ্বে প্রাচীন কালের ধারণ? 


আশ্র্য এবং কৌতুহলপ্রদ বিষয় এই যে. সর্বাংশে সত্য ও বিজ্ঞানসম্মত ন' 
হইলেও, প্রাচীন ভারতের পণ্ডিতের] গর্ভে জ্রণের ক্রমবুদ্ধি সম্বন্ধে একটি 
মোটামুটি ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন। 


মাতৃমঙ্গল ২৪৭ 


বৈদ্কক মতে; প্ধতু হওয়ার পর. যোনিক্ষেত্ত পন্মের স্তায় বিকশিত 
হয়; এ সময়েই শোণিতবিশিষ্ট গর্ভাশয় বীর্য ধারণ করিয়া থাকে; অন্ত 
সময়ে যোনিক্ষেত্র যুকুলিত থাকে। কিন্তু খতু-সময়েও উহা বাত, পিত্ত ও 
শ্লেঘাতে আবৃত থাকিলে যদি বিকশিত ন! হয় তাহা হইলে গর্ভও হয় 
না। খতুকাল উপস্থিত হইলে যদ্দি অবিকৃত বীর্য নিষি্ত হয়ঃ তবেই 
উহা বাহু গতিতে চালিত হইয়া স্ত্রীশোণিতের সহিত মিলিত হয়। এ 
সময়েই নিষিজ্ত বীর্যে করণ-সংবৃত জীব আপিয়। সম্পক্ত হয়। একদিন 
পরে উহাতে কলল জন্মে। পাঁচ রাত্রিতে সেই কললবুদৃবুদাক্কতি ধারণ 
করে। এ বীর্য শোণিতময় বুদ্বুদে+ সাত রাত্রিতে মাংসপেশীও ছুই সপ্তাহ 
পরে রক্তমাংসে ব্যাপুত হইয়া! দৃঢ়, পঞ্চবিংশতি রাত্রিতে পেশী বীজ অন্কুরিত 
এবং এক মাসের সময় পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়! থাকে । তাহার এক ভাগে 
ক, শ্রীবা ও মস্তক, দ্বিতীয় ভাগে পৃষ্ঠ, বক্ষ ও উদর, তৃতীয় ভাগে 
পাদদ্বয়, চতুর্থ ভাগে হস্তঘ্বয়, পঞ্চমভাগে পার্খব ও কটি। পরে ছুই মাস হইলে 
ক্রমে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে থাকে । তিন মাসে সর্বাঙ্গের সন্ধিস্কান সকল 
উৎপন্ু হয় ।৮-**ইত্যাদি ইত্যাদি; এই সমস্ত তথ্য এখন ভুল বলিয়। স্থির 
হইয়াছে। আধুনিক মত পরে আলোচন1 করিতেছি। 

কিছুদিন পূর্বে এমন কি বিজ্ঞানীরাও মনে করিতেন যে, ভিম্ব অথব 
পুরুষান্ধুর পূর্ণাবয়ব অথচ অতি ক্ষুদ্র মানব । ইহাকে 77591709000 
মতবাদ বল! হইত। বড় এবং ছোট ঘড়িতে যেমন একই রকম কলকজা 
রহিয়াছে, (তবে ছোটটিতে ক্ষুদ্রীকারে ) তেমনই যেন পূর্ণাঙ্গ মাহুষটিকে 
চাপিয়! পিধিয়। অতি ক্ষুদ্র ভিম্ব বা পুরুষাস্কুরে পরিণত করা হইয়াছে । এই 
মতে, তাহ হইলে এ ক্ষুদ্র মানুষেরই অঙ্প্রত্যঙগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পরিণত- 
বয়স্ক মাস্বষের আকার ধারণ করে। এই মতবাদও এখন অচল হ্হয়া 
গিয়াছে। 

অবশ্য নবজাত শিশু ও যুবকের মধ্যে এই পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্তমান ; 
এ শিশুরই ক্ষুদ্র ও ছুর্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যুবকের বড় ও 
শক্তিশালী অক্গপ্রত্যঙ্গে পরিণত হয়। কিন্ত প্রাণবন্ত ডিন্বের আকারের 
সহিত পরবর্তী পুর্ণাঙ্গ শিশুর আকারের প্রত্যক্ষ কোন সামঞ্জস্য 
নাই । এ একটি কোষই বহকোবষে বিভক্ত হইয়া! আপন1-আপনি সুংবদ্ধ 
হইয়! পৃর্ণাবয়ব শিশু গড়িয়া তোলে । 


২৪৮ মাতৃমঙ্গল 


আধুনিক তথ্যসমূহ 


পুর্বোক্ত মোটামুটি ধারণার স্থলে পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধানের ফলে আধূনিক 
বিজ্ঞানীর আরও সঠিক তথ্যের সন্ধান পাইয়াছেন। আমর! এখন এ 
সকল উল্লেখ করিতেছি। পুর্ব পূর্ব অধ্যায়ে গর্ভাধানের পর্যায় কি করিয়। 
আরগ হয় তাহ] বল! হইয়াছে। 


কোষ-বিভক্তি প্রক্রিয়। 


শুক্রকীট ও ডিম্ব একত্রে মিলিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে ডভিঘ্বটি বহিরাবণের 
মধ্যেই ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। এ ছইভাগ চারিভাগে -চারিভাগ 


(২৯ নং চিত্র) 
বহিরাবরণের ভিতর 
ডিষ্বের বিভাজন ॥ 





বোল ভাগে এবং এইভাবে (গুণখড়ি বিভাগক্রমে ) ডিম্বটি অসংখ্য ভাগে 
পরিণত হয়। এইভাবে উপরের চিত্রে প্রদশিত মতে বিভক্ত হইতে হইতে 
ভিম্বটি ডিম্ববাহী নলের মধ্য দিয় প্রায় এক সপ্তাহকালের মধ্যে জরায়ুর 
মধ্যে আসিয়৷ পড়ে। ততদিনে ইহা! শত শত কোষের সমষ্টিগত একটি 
ক্ষুদ্র পিণ্ডের মত হইয়া পড়ে। শুধু ইহা বহধা বিভক্তই হয় নাঃ ইহার 
কোষগুলি আপনা-আপনিই বিন্তস্ত হইয়া]! (পরবর্তী চিত্রে প্রদশিত মতে) 
একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করে । 

জরায়ুর মধ্যে আসিয়া ইহা জরায়ুগাত্রে প্রোথিত হইয়া যায় এবং ইহার 
কোবগুলি বিভিন্ন কোববিশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙগের কূপপ্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে ভ্রণটি 
মানবদেহে পরিণত হয়। 


ভ্রণের বাস! বাঁধা, বৃদ্ধি এবং গর্ভফুল সমষ্টি 


ভিম্ববাহী নল হইতে জরাযুত্র মধ্যে আপিয়! প্রাণবন্ত (6511159) ডিম্ব 
বা! আদি ভ্রণ (28০৮৩) তাহার ভিতরের গাত্রে (অগুটি ভিম্বাশয় হইতে নির্গত 
হইবার পূর্বে যে স্থানে'ছিল সেখানে ) স্থষ্ট গীত বন্ত কর্পযাল লুটিয়ম (0০:05 


মাতৃমঙ্গল ২৪৯ 


15012) হইতে নিঃম্ঘত হরমোন--প্রজেলটেরনের (01055505200) 
_-প্রভাবে বধিত আস্তরের মধ্যে গর্ত করিয়! অবস্থান (218619) এবং বর্ধিত 
হইতে থাকে । পরবর্তী পৃষ্ঠার ৩২ হইতে ৩৪ নং চিত্রে জরামুগহ্বরে গর্ভ 
করিয়। জণের অবস্থান এবং ক্রমশ উহার বর্ধনের প্রতিকৃতি দেখানো হইয়াছে । 


(৩ নং চত্র) 
কো1বসমূহ আপন!.আপনি 
বিস্তত্ত হইতেছে। 





২/৬৩১০১৪ 
৮৮২৭ ৬১ ৮১০, 
পাব শে 





ক্রমশ ইহ! কোষ সমষ্টির পিণ্ডের (বলের ) আকার ধারণ করে। এই পিণ্ডের 
ভিতরের দ্রিকের কতকগুলি কোষ হইতে জণের শরীর মিগিত হয়। উপরের 
দিকের কোষগুলি ভিতরের কোবগুলিকে রক্ষা! করে, এবং উপরের কোবগুলি 
হইতে অঙ্গুলির মত বস্ত নিচয় বাহির হইয়। মাতার রক্তবাহগুলি (১1০০৭ 
551) হইতে পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করিয়া! শেষোক্ত কোষগুলিকে নরবরাহ 
করে এবং এই নিয়ের কোষগুলি হইতে ভ্রণে নিজ প্রয়োজন অহ্যায়ী 
উপাদান টানিয়! লয়। বৃক্ষের 
মূলগুলি যেরূপ মুত্তিক! হইতে 
রস টানিয় কাণ্ড ও শাখা 
প্রশাথার পুষ্টি সাধন করে। 
তৃতীয় মাসে এই অঙ্গুলি 
সদৃশ বস্ত অধিক পরিমাণে 
একত্রীভূভ হয় এইভাবে গর্ভফুল 
(015051062) স্যষ্ট হয়। ভ্রুণ 
এবং ফুলকে সংযোগকারী 

ংশটি ভ্রণের নাভির সহিত 





(৩১ নং চিত্র) যুক্ত থাকে এবং ক্রমশ দীর্ঘ 
কোধসমুহ ক্রমশ আপনা-আপনি বিশান্ত হয়। সন্তান প্রসবের প্রায় 
হুইয়া৷ পড়িতেছে। 


অর্ধঘণ্ট| পরে ফুল জরায়ুর মধ্য 
হইতে খসিয়! পড়ে। তখন জরায়ুর ভিতরের রক্ত বাহগুলির মুখ উন্মুক্ত অবস্থায় 


২৫০ মাতৃমঙ্গল 
থাকে বলিয়! সেই সময়ে বাহির হইতে রোগ বীজাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা 
অধিক। নেই জন্যই এই সময়ে সর্বাপেক্ষা বেশী সাবধানতা অবলম্বন 





(৩২--৩৪ নং চিত্র) 
১। পানমুচি ২। জরারুগ্হ্বর, ৩। কোরিয়নিক ভিলাই, ৪1 ডেসিড়ুয়! বেসালিস 
€। ডেসিডুয়া ক্যাপস্ছলারিসঃ ৬। ডেসিডুয়া ভেরা। 


বিভিন্ন জীবের গর্ভকাল 
বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন কাল গভধারণ করিয়া থাকে । সাধারণত মানৰ-শিশু 
২৮০ দিন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে । অবশ্য এই সময়ের ব্যতিক্রম হইতৈও 
দেখা যায়। নিয়ে বিভিন্ন প্রাণীর গর্ভধারণ কাল হইল £-- 
জীবের নাম গর্ভকাল (দিন) জীবের নাম গর্ভকাল (দিন) 


ইদুর ২২ ছাগল ১৫১ 
খরগোশ ৩০ বানর ১৬৪ 
গিনিপিগ ৬২. মানুষ ২৮০ 
বিড়াল ৬৩ গরু ২৮৩ 
কুকুর ৬৩ ঘোড়। ৩৪৬ 
1সংহ ১১৩ উট. ৩৯৫ 
ভেড। ১৫০ ত্স্তী ৬০০ 


সাধারণত প্রাণীর দেহের আকার এবং বুদ্ধিবৃত্তির উপরই গর্ভকাল নির্ভর 
করে। মানুষ, বাদর? হল্তী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান জীবের আায়বিক 
গঠন অস্ভান্ত প্রাণীর. গঠন অপেক্ষা জরিলতাপূর্ণ। 


মাতৃমঙ্গল ২৫৯ 
মানব ভ্রণের ক্রমব্দ্ধি 

গর্ভাধানের দ্বিতীয় সপ্তাহেই জ্রণের আকৃতি সিকি ইঞ্চি লম্বা হয় । 

তৃতীয় সপ্তাহের শেষভাগে জণের চক্ষু, মস্তিষ্ক ও কর্ণের আকৃতি গঠিত 

হইতে আরভ্ করে) এই সময়ে ভ্রণের আবরক বিল্লীরও সুষ্টি হয়। চতুর্থ 

সপ্তাহের শেষভাগে জরণের মুখ ও গুগদ্বার গঠিত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের শক 


শোনা যায়। 





৫ নং চিত্র জণাবস্থার নানাপ্রকার জীব্জন্তর সাদৃগ্। 
প্রথম মাসেই ভ্রণের চক্ষু, কর্ণ ও মুখের প্রাথমিক আকৃতি উপলব্ধি 


কর! যায়। ভ্রণ্রে মেরুদণ্ডই প্রথম গঠিত হয়। গর্ভাধানের পর ত্রয়োদশ বা 
চতুর্দশ দিবসে মেরুদণ্ডবিশিই জরণের অস্তিত্ব বুঝা যায়৷ আর কয়েকদিনের 
মধ্যে হৃৎপিণ্ড গঠিত হইতে থাকে । 

এতদিন পর্যস্ত খুব দ্রুত গতিতে জণের বৃদ্ধি হয় নাই। এখন হইতে উহার 
বুদ্ধি আরও দ্রততরভাবে হইতে থাকে । 

নানারকম জীবজন্ত ভ্রণাবস্থায় কত সদৃশ বোধ হ্য় তাহ! উপরের চিত্রে 
দেখানো হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় দাদৃশ্টা বেশী থাকে ; তাহার পর ক্রমে 
উহ্যাব] নিজস্ব আকার ধারণ করে। 

দ্বিতীয়-মাসে জণের আরুণ্ত মুরগীর ডিদ্বের আক্কৃতির সনান হয়! নাসিক! 
স্বাভবিক গঠন প্রাপ্ত হয় এবং অধর ও ঝষ্টাস্থি গঠিত হইতে আরভ করে। 
লেজ বাহির হয় কিন্ত উহ! কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই লুপ্ত হয়। ভ্রণের চোখ, 


২৫২ মাতৃমঙ্গল 


কান, নাক, মুখ এই সময় গঠিত হইতে থাকে এবং আঙুল ও আঙ্,লের 
অগ্রভাগও দেখা দেয়। যদিও এই সময় জরণের লিঙ্গের বাহ আক্কৃতি অনেকট। 
গড়িয়া উঠে তথাপি উহ নিরূপণ করা যায় না। ভ্রণের দৈর্ঘ্য তখন এক 
হইতে দেড় ইঞ্চি মাত্র। 

তৃতীয় মাসের 0েষভাগে জণ পৌনে তিন হইতে সওযা তিন ইঞ্চি 
লন! হয় এবং ওজনে প্রায় দেড় ছটাক হয়। এই মাসে গর্ভফুল গঠিত হয়। 





(৩৬ নং চিত্র) [ জরায়ুর মধ্যে জণের অবস্থান্‌ ] ( ওয়েলস্‌ অবলম্বনে ) 
৯। ভ্রুণ, ২। ডিম্ব-কুক্ছমের থলি, ৩। নাভিরজ্জুঃ ৪। ডিম্ববাহী নল, &। গভ-ফুল। 


নখাদি অস্থিও এই মাসেই গঠিত হইতে আরম্ভ করে । এই সময় ভ্রণের লিজ 
ভেদ দৃষ্ট হয় না৷ তবে ভিতরের যস্ত্রাদি পরীক্ষ। করিয়া! লিঙ্গ নিরূপণ করা যায়। 
ভ্রণ জরায়ুর গাত্রে লাগিয়! থাকে নাঃ ফুলের সহিত নাভিরজ্ছু দ্বারা যুক্ত 
থাকে। নীচের ছবি হইতেই ইহ! প্রতীয়মান হইবে। ্‌ 
মাতৃগর্ভে জীবস্ত শিশু আলে! বাতাসের সংস্পর্শে না আমিয়াও কি ভাবে 
বাচিয়! থাকে তাহ! ভাবিলে অবাক হইতে হয়। প্রক্কাতির কি সুন্দর ব্যবস্থা! । 
জরাহু-গাত্রে প্রাণবস্ত ডিম্ব প্রোথিত হইবামাত্র ডিম্বের চারি দিকে ছুইটি 


মাতৃমঙ্গল ২৫৩ 


পর্দার স্তর স্্টি হয়। বহির্ভাগের পর্দার স্তর ডিম্বটিকে জরায়ু-গাত্রে সংলগ্ন 
করিয়া রাখে, যেন উহ! স্বানটাতি ন। ইয়। যায়। অভ্যত্তর তাগের পর্দার 
স্তর (কোরিয়ন 01১0:107/) জলীয় পদার্থে (আ্যাম্নিওটিক ফ্রু,ইড 
4১00710010 2010 ) পরিপৃর্ণ হয়। গর্ভস্থ ভ্রণ একটি সাবমেরিনের মত উহার 
মধ্যে ভানিতে থাকে-জলীয় পদার্থ ভ্রণটিকে এইভাবে রক্ষা করে যেন 
গভিণীর চলাফেরা বা নড়াচড়ার সময বা অন্ত কোনও কারণে ঝাকা?ন 
লাগিয়! উহার কোনও অনিষ্ট ন! হয়। 

এই দুইটি পর্দার স্তর ছাড়া ভ্রণটিকে খাদ্য, জল এবং বারু সববরাহ 
করিয়। বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ফুল (721900172) জন্মে কতকগুলি শাখা” 
প্রশাখা-বিশিষ্ট রক্তবাহী শিরা-উপশিরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া একটি 
থালার বা ছাতার আকারে পরিণত হয় এবং জরায়ুব ভিতরের গাত্রে সংলগ্ন 
হইয| থাকে । এই মব রক্তবাহী শির1-উপশিরাগুপি গভিনী এবং গর্ভস্থ 
ভ্রণের মধ্যে সংযোগ স্কাপন করে । বয়স্ক লোকের প্রশ্বাসের সঙ্গে বায়ুস্কিত 
অক্সিজেন ফুসফুমে প্রবেশ করিয়া রক্ত শোধিত হয। কিন্তু গর্ভন্ত 
ভ্রণের ফুলফুদের কোনও ক্রিয়া হয় ন।। ফুলের সাহায্যে গভিণীর রক্ত- 
কণায় অবস্থিত অক্সিজেন ভ্রণের রক্তে সঞ্চালিত হয । ফুল মাতৃস্তন্থে ছুগ্ধ- 
সঞ্চারেও সাহায্য করে । ফুলের মহিত ভ্রূণ নাভিরজ্ঞু দার] যুক্ত থাকে । 

মাতা ও ভ্রণের সম্পর্ক 

মাত] এবং ভ্রণের মধ্যে ক্নাহবিক কোনও সম্পর্ক নাই। জণ যখন 
মাতৃগর্ভে অবস্থান করে তখন ভ্রণের পরিপুষ্টি, উহার কোন আগ্রতা-রক্ষ! এবং 
শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়! চালাইবার অহৃকুল অবস্থা! স্থথি করার জন্য তাহার চারিদিকে 
জ্রণ-বিল্লী ঘিরিয়। থাকে । 

কিন্ত যদিও মাতার গর্ভাশয় এবং ভ্রণ অঙ্গাজীভাবে জড়িত এবং উভয়ের 
রক্তের মধ্যে গ্যাসজাতীয় ও অন্যান্য দ্রবীভূত পদার্থের বিনিময় ঘটিয়া থাকে 
তথাপি এ কথ| ভু'লিলে চলিবে ন! যে ভ্রণের রক্তবাহী নলের মধ্যে দিয়! 
মাতার রক্ত প্রবাহিত হয় না । অনেকের ধারণা মাতা ও ভ্রণের মধ্যে 
এইভাবে রক্তের আদান-প্রদান হয় ফলে মাতার মানপিক ভাবগতি 
জ্রণের নানাব্ধপ পরিবর্তনের জঙ্থ দায়ী । কিন্ত বাস্তবে এন্ধপ ব্যাপার ঘটে না। 

কিন্ত যখন সন্তান ভূমিষ্ট হয় তখন প্রাক্কৃতিক নিয়মে জরামু হইতে ফুল 
বিচ্ছিন্ন হইয়! নির্গত হইয়। যায়। ্‌ 


২৫৪ মাতৃমঙ্গল 


চতুর্থ মা্ের শেষে ভ্রণ পাঁচ হইতে সাত ইঞ্চি লম্ব! হয়। এই 
সময় ভ্রণের মস্তকের আয়তনই সমস্ত শরীরে চারিভাগের একভাগ থাকে । 
এই মাসে ভ্রণের মন্তকে এবং আরও ছুই এক স্থানে লোম গন্ধাইতে 
আরম করে। এই সময়ে নাক মুখ এবং লিঙ্গ সুস্পষ্ট হইয়। উঠে। 
জরণ এই মান হইতেই অঙগচালনা আরম্ভ করে । উহ! স্প্ মাহষের আকার 
ধারণ করে ; ওছগন গড়পড়তা! ২।* ছটাক (৫ আউন্দ) হয়। 

পঞ্চম মাসে ভ্ূণের দের্্য ৮ হইতে ১* ইঞ্চি এবং ওজন ৪-৫ ছটাক 
(৮ হইতে ১০ আউন্স) হইয়! থাকে । এই সময় ভ্রণের সমস্ত দেহ 
পিঙ্গলবর্ণ লোমে আবৃত হয় এবং জ্ণের গাত্রে পনিরের গ্ঠায় একপ্রকার 
সাদ পিচ্ছিল পদার্থ স্থ হয়। ইহা! শেষ পর্যন্তই ভ্রণের গায়ে বিছ্মান 
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৩৭ নং চিত্র--ফুলের জরাঘ়ুগাত্রে সংলগ্ন দিক (প্রসব-বিজ্ঞান অবলম্বনে ) 


থাকে এবং প্রসব-কার্ষের সহায়ত। করে। গণঠ্িণী এই লময় সন্তানের 
অঙ্গ-চালন! সুস্পষ্টভাবে অহভব করিয়। থাকে। প্রথম প্রথম থুব সামান্ 
ভাবে নড়ে, মনে হয় যেন পেটের বাযু। মনোযোগ দিলে বুঝ যায়। 

ধন্ঠ মালে জরণের দৈর্ঘ্য. বারে! ইঞ্চি ওজন প্রায় এক সের হইয়া 
থাকে । এই সময়ে চক্ষের ত্র ও পাতা হুম্পষ্ট হইয়া উঠে, মাথায় চুল লা 
হয়। লে নাভি অবধি উঠে (২৭ নং চিত্র )। 


মাতৃমঙ্রল ২৫৫ 


গুম মাসে জণের দৈর্ঘ্য চৌদ্দ হইতে সতেরে। ইঞ্চি এবং ওজন ১০ 
হইতে ২।* সের (তিন হইতে পাঁচ পাউগু ) হইয়া থাকে । এই সময়ে 
জ্রণের মধ্যে মানবারুতির সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্যকৃরূপে গঠিত হয় এবং 
জরণের চক্ষু খোলে । অনেক বিশেষজ্ঞের যত এই যে, সাবধানতার 
সহিত প্রতিপালন করিলে সপ্তম মাসে প্রস্থত সন্ভানকেও বাচাইয়া রাখ! 
যাইতে পারে। 


টনি রারাযারা রা রলারযারান 
দেন ত ১ 2 লিল 
০৪) 





৩৮ নং চিত্র--ভ্রণের দিকে ফুলের প্রতিকৃতি। নাভিরজ্টু ইহার সহিত সংলগ্র থাকে । 


অষ্টম মাতে ভ্রণ দৈর্ঘ্য প্রায় সতেরো ইঞ্চি ও ওজনে সওয়। ছুই সের 
€ সাড়ে চারি পাউগু ) হইযয়! থাকে এবং গায়ের লোম লোপ পাইতে থাকে। 

নবম মাসের ভ্রণ প্রায় আঠারো ইঞ্চি লম্বা ও প্রায় পৌনে তিন দের 
(সাড়ে পাঁচ পাউও্ড) ভারী হইয়। থাকে । এই সময় গভিণীর পাজরের 
নিচের কিনার! পর্যস্ত পৌছায় (২৭ নং চিত্র )। 

দশম মাতসে জ্রণের গঠন সম্পূর্ণ হয়। 'এই পময় উহার ওজন গড়ে 
সাড়ে তিন সের (সাত পাউণ্ড) ও দৈর্ঘ্যে কুড়ি ইঞ্চি হইয়া থাকে। 
প্রনবের ২-৩ সপ্তাহপূর্বে সম্তান বস্তিকোটরে নামিয়া আইসে, এই জঙ্ট 
গরভিণী বেশ আরাম বোধ করে। সাধারণত এই মাসের দশম দিনের 
কাছাকাছি প্রসব বেদন। উপস্থিত হয় এবং সস্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া! থাকে। 


২৫৬ মাতৃমঙগল 


অনেকের ভুল ধারণ! আছে, যে, গণ্িনীর খোরাক কমাইয়1 দিলেই সম্ভান 
পরিপুষ্টির অভাবে আকারে ছোট হয় এবং প্রসবকার্য খুব সহজে সম্পন্ন 
হয়। এ কথা যে ঠিক নভে তাহ! ছুতিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ ইত্যাদির প্রকোপের 
সময়কার হিসাব দ্বার! প্রমাণিত হইয়াছে । ১৯১৭ সালে সেপ্ট টমাম এবং 
অন্তান্ত হাসপাতালে প্রন্থত বছ সহশ্র শিশুর ওজন যুদ্ধের পূর্বেকার শিশুদের 
ওজনের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখ! গিষাছিল যে, যুদ্ধকালে গণ্ভিণীদের 
অপেক্ষাকৃত অল্প খোরাক পাওষ! সত্তেও এবং বহ গণ্ভিণীর শরীর অপরিপুষ্ট 
থাকিলেও সন্তানের ওক্তনে বিশেষ তারতম্য হয নাই। জ্ণ মাতার শরীর 
হইতে নিজের পরিপোষকের যোগ্য সারবস্ত লইয়াই লয়। 


৩৯ নং চিত্র 
করণের 
ক্রমবৃদ্ধি 





গর্ভে সম্তানের অবন্ছান--গর্ভেব গোডাব দিকে ভ্রুণ ছোট থাকাষ 
তাহার অবস্থান ক্রমাগতই বদলায, এবং তখন বেশী জায়গ! পাওয়ায় ভ্রণ 
ডিগবাজীও খাইতে পারে । সম্ভবত এই সমযেই, কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার 
গলায় নাড়ী জভাইয়! বা ফাস লাগিষ1! যায । জণ ক্রমশ যত বড হয় তাহাব 
নড়াচড়ার জায়গ। ততই কমিয়! যায় । সেই জন্তই শেষ মাসে ভ্রূণ কদাচিৎ 
ভিগবাজী খায। প্রপবের এক হইতে দেড় মাল পূর্বে জণ ভূমিষ্ঠ হইবার 
উপযুক্ত অবস্থানে আমে | অর্থাৎ তাহার মাথ! নীচের দিকে, জরামুব গলার 
কাছাকাছি আসে । কখনও কখনও ইহার ব্যতিক্রমও ঘটে অর্থাৎ মাথ! 
উপরে ও পাছা নীচে করিয়। থাকে । এভাবে থাকিলে প্রসব করানে! 
শক্ত হয় ও তাহাতে বিপদের আশঙ্কা! থাকে । এই জন্ত প্রসবের ৫ সপ্তাহ 
পুর্বে পাস কর! ভাক্তারঃ নার” অথব। খাত্রীকে অবস্থাই পেট দেখাইতে 
হয়। সন্তানের অবস্থানে যদ্দি কোন গণ্ডগোল থাকে তবে দক্ষ ডাক্তার 
প্রভৃতি সহজেই পস্তানের অবস্থান ঘুরাইয়| ঠিক করিতে পারেন। 


০১৯৯7 
প্রসব (79500) 


পূর্বেকার নান পদ্ধতি 


গর্ভে সস্তান থাকিলে এবং ন। থাকিলে স্ীলোকের আত্যন্তরিক জননেম্ত্রিয়- 
সমূহের পারস্পরিক অবস্থিতির তুলনামূলক প্রতিকৃতি নীচের চিত্র ছুইটিতে 
দেওয়া হইয়াছে । 





৪৯ নং চিত্র ৪১ নং চিত্র 
গর্ভে সম্তান নাই গর্ভে পূর্ণাঙ্গ সম্তান 


চিত্র দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, সস্তান জরায়ুর মধ্যেই একেবারে 
পরিপুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হয়। গণ্ভিণীর তলপেটের আকার দেখিলে বুঝা যায় 
যে, সন্তান আকারে একেবারে ক্ষুদ্র থাকে না। ম্থুতরাং আপাত দৃ্িতে 


প্র বপথের সন্কীর্ণতার কথা চিত্ত করির়। উদ্বেগ হওয়া ্বাভাবিক। 
১৭ 


২৫৮ মাতৃমঙ্গল 


প্রসব সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হওয়ার পূর্বে এবং এঁ জ্ঞানের 
অভাবে অনুন্নত মানব সমাজে নান! রকম উদ্ভট উপায়ের প্রচলনের কথ! 
শোনা যায়। অনেকটা হেঁচড়1-হেচড়ি, টানা-টানি 
না করিলে অত বড় সন্তান অত ক্ষুদ্র প্রসবপথ 





৪২ নং চিত্র ৪৩ নং চিত্র 


দরিয়া বাহির হইয়া আসিবে না এই ধারণাই এ সকল উপায়ের কারণ। 
এই সকল ভূল ধারণার বশবর্তী হইয়। আফ্রিকার কোনও কোনও জায়গার 





১০0) পা ৮৪৪ 
রা সু শি, 





৪৪ নং চিত্র 


গভিনীরা- কাঠের উপর বসিয়। সম্মুথে হুইটি ডাল বা কাঠ সমাস্তরালে রাখিয়। 
ছুই হাত ও ছুই পা জড়াইয়৷ খরিয়। কুস্থন দিয়া থাকে ( ৪২ নং চিত্র )। 





৪৬ নং চিত্র ৪৭ নং চিত্র 
আবার কোন কোন জায়গায় অপর একটি নারী গণ্তিশীর পিছনে পিছন দিয় 
বসিয়। হাতে হাত জড়াইয়। টানাটানি করিতে থাকে (চিত্র নং ৪৩)। 
বঙ্গোর (9০28০), মিগ্রো। গর্ডিনীরা একটি বাশ বা ভাল ধরিয়া! ঝুলিয়! 


মাতৃমঙল ২৫৯ 


পড়ে (চিত্র নং ৪৪)। আনাম দেশে গর্গভণীর ছুই বাছর নীচ দিয়া রজ্জু 
বাধিয়া ভালের উপর দিয়া এ রজ্জু টানিবার এবং সঙ্গে সঙ্গে একজনের 
উহার পেটের উপর জড়াইয়! ধরিয়া নীচের দিকে চাপিবার প্রথা! আছে। 
(চিত্র নং ৪৫)। নীল নদের উপত্যকায় গণিণীকে ছইটি কাঠ বা বাঁশ 
ধরিয়া পা সামনে বাধাইয়া থাকিতে হয়, 
উহার পেটে কাপড়ের পেত্টি লাগাইয়া অপর 
একটি লোক এ পেন্টি ধরিয্ব! পিছন হইতে 
গর্ভিণীর কোমরে প1 বাধাইয়! শুইয়! পড়িয়। 
৪৮ নং চিত্র টানিতে থাকে চিত্র নং ৪৬)। পারন্য 
দেশে গঠ্শুণীরা ছুই সারি ইটের উপর ছুই 
পা ও ছুই হাত ছড়াইয়। উপুড় হইয়! কু্থন দিতে থাকে (চিত্র নং ৪৭)। 
কোথাও গণ্ভি্নী উপুড় হইয়া শুইয়া! পড়িয়া! অপর নারার প্রচাপের সাহায্য 
লয় (চিত্র নং ৪৮)। জার্মানীতে মধ্যযুগে আবার প্রসব করাইবার উপযোগী 
চেয়ার প্রস্তত করিয়! ব্যবহার কর! হইত। 
সকল প্রকার টানা-টানি হেঁচড়া-হেচড়ির ব্যবস্বাই অজ্ঞতা-প্রন্থুত অনিষ্টকর 
এমন কি, মারাত্মক । প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণেই প্রসব যন্ত্রদমূহের ক্রিয়! ও প্রচাপ 
বুদ্ধি পায় ফলে প্রনবপথ টিল। হইয়! প্রসব কার্য সম্পন্ন হয়। মাহ্ষের কেবল 
প্রন্কতির সহায়ত! করিয়। যাওয়াই উচিত। 
আমর! এইবার প্রসব ক্রিয়ার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ দ্িতেছি। 
প্রসব 
জরায়ু সঙ্কুচিত হওয়ার ফলেই সন্তান বাহির হইয়া আসে। দশম মাসেই 
সাধারণত জরায়ু সঙ্কুচিত হয়। সন্তান পুষ্ট ও উপযুক্ত হইলে মস্তক মধ্যস্থ 
পিটুইটারি গ্রন্থির কতকগুলি হরমোন উত্তেজনার স্হত্টি করে ও জরায়ুর 
যাংসপেশীসমুহকে সঙ্কুচিত করিয়] প্রসব বেদনা আনে । 
প্রসব-ক্রিয়া্টিকে মোটামুটি তিনটি স্তরে বিভক্ত কর! হয়। 
প্রথম স্তরে জরামু-মুখ উন্মুক্ত হয়! জরামু-যুখ উন্মুক্ত হওয়ার ফলেই এ 
ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথে সন্তান বাহির হইয়া আদিতে পারে। 
দ্বিতীয় স্তরে সম্ভানের বহিরাগমন। এই স্তরে সন্তান জননীর গর্ভ হইতে 
বাহিরে আলিয়া পড়ে ) কিন্ত তাহার নাভিরজ্জু জননীর উদরাত্যস্তরস্থ ফুলের 
সহিত সংযোজিত থাকে । 





হি মাতৃমঙ্গল 

তৃতীর স্তরে জরায়ুর ভিতর হইতে নাড়ীর মূল উৎপাটিত হইয়া! বাহির 
হইয়া পড়ে। নাড়ী-যুলকে পাধারণ কথায় 'ফুল” বলে। সম্পূর্ণ নাভিরজ্ছু ও 
অন্যান্ত বিল্লীদমেত ফুল, বাহির হইয়া! আসে। “ফুল পড়! সমাপ্ত হইলেই 
প্রস্থতি ও সন্তানের মধ্যে সম্পূর্ণ বিষুক্তি সাধিত হয়। 

এই তিনটি শুরের মধ্যে প্রথম স্বরে ছয় হইতে চবিবশ ঘণ্টা, দ্বিতীয় স্বরে 
১, মিনিট হইতে দুই ঘণ্টা এবং তৃতীষ স্তরে ১৫ মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা 
পর্যস্ত সময় লাগিতে পারে | বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যে ইহার ব্যতিক্রম হইতে 
পারে, তাহ! বলাই বাহুল্য । 


গ্রসব'সন্বন্ধে কুসংস্কারাদি 


প্রপব সম্বন্ধে কুসংস্কারের অবধি নাই। প্রস্থতিকে অপবিত্র এবং তাহার 
সংস্পর্শ দূষণীয় মনে কর! হয় বলিয়। অনেক ক্ষেত্রে তাহার জন্ত বাড়ির 
এককোণে ব। উঠানে ভিন্ন ঘর তৈয়ার কণ্রিয। দেওয়া হয়। প্রসবের পরে 
বছবিধ সংস্কারাদি পালন করিয়৷ তবে প্রন্থতিকে আবার বাড়ির অন্ত সকলের 
সঙ্গে মিলিতে মিশিতে দেওয়া হয়। কোনও কোনও জাতির মধ্যে স্বামীকে 
প্রশ্থতির নিকটে যাইতে দেওয়া হয় ন। ; উহাতে নাকি তাহার শক্তি হাস হয়। 
ইওরোপেও বহু জায়গায় প্রস্থতির সংস্পর্শকে অনিষ্টকর মনে করা হইয়! 
থাকে ॥ রাশ্যা! এবং প্রন্থতিকে এমন কি কৃণ ব1 নালার নিকট যাইতে দেওয়া 
হইত ন|? ইহাতে নাকি উহা! শুকাইয়! যাইত । 

খাওয়া পরার বিষয়েও অনেক অনাবশ্যক বিধি-নিষেধের আড়ম্বর আছে, 
যথা, বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে ডিম খাওয়া বারণ। 

ভূত, প্রেত, জিন, পরী ইত্যাদির হাত হইতে প্রস্থতিকে রক্ষা করিবার 
অনেক বিধি-ব্যবস্থা কর! হইয়! থাকে । তাবিজ, কবচের ছড়াছড়ির অন্ত 
থাকে না। পূর্বে রাশ্থায় প্রদবের দিন গোপন রাখ! হইত; কারণ যত বেন 
লোকে এ কথ! জানিবে প্রস্থতি নাকি তত বেশী ক পাইবে। 

এখানে 0০০ঘ৪৫৩ নামে :একটি কৌতুহলপ্রদ প্রথার উল্লেখ করা 
যায়। 

এই প্রথায় স্বামী স্ত্রীর প্রসবকালে শয্যায় শুইয়| পড়ে এবং প্রসববেদন? 
অনুভব করিতেছে এইন্ধপ ভান করে। আত্মীয়-স্বজন উহাকে শুশ্রধ! করে 
এবং এমন কি বেটানদী প্রশ্থতিকেও শ্বামীর পরিচর্য। করিতে হয়। অনেকে মনে 


মাতৃমঙ্গল ২৬১ 


করেন ভূত, পিশাচকে ঠকাইয়! প্রন্থতির নিকট হইতে দুরে রাখিবার জন্ত 
এইক্নপ কর! হইয়! থাকে । 

আমাদের দেশে আজে! (বিশেষ করিয়] পল্লী অঞ্চলে ) প্রসব সম্বন্ধে পান1- 
রকম ভন্মঃ ভীতি এবং সঙ্কোচ রহিয়1 গিয়াছে । ভূত: প্রেত সম্বপ্ধেও 
আমাদের নারীর! ভীতিমুক্ত নয় । নারীকে এই দকল অমুক ভীতি ও 
কুসংস্কার হইতে রক্ষ/ করিতে হইবে। 

প্রসব প্রাকৃতিক ব্যাপার । ইহার প্রক্রিয়! সম্বন্ধে অবহিত হইতে হুইবে। 
স্বাস্থ্যের জন্ত সাবধানতা অবলম্বন কর! ছাড়া অহেতুক সংস্কারার্দির কোনই 
আবশ্যকতা! নাই। ভূত, প্রেত ইত্যাদি প্রসূতির কোন ক্ষতি করিতে 
পারে না এবং উহাদের কোন অস্তিত্বই নাই। ইহার] শুধু আমাদের 
কল্পনাতেই আছে। 


প্রসবের সময় নির্ধারণ 


পুর্বান্ছে গুসবের সম্ভাব্য দিন জানার স্থুবিধ!-বাড়িতে প্রসব 
হইবার ব্যবস্থা করিলে সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিঃ ধাত্রী, আতুড়ের ঝি প্রভৃতি 
ঠিক করিতে পার] যায়! যদ কোনও হাসপাতাল বা নাদিং হোমে দেওয়। 
স্থির হয় তবে মেখানকার ডাক্তার প্রভৃতির সহিত কথ! বলিয়! এবং কামর! বা 
বিছানা রিজার্ভ করার ব্যবস্থা থাকিলে, তাহা করিয়! রাখা যায়। 
হাসপাতাল ও বাড়ি এই ছুইটির সুবিধা ও অস্থবিধ! একটু পরেই “হাসপাতালে 
অথব| বাড়িতে? অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে। 

কোন্‌ তারিখে কখন প্রসব হইবে, তাহ! পঠিক নির্ধারণ কর! খুব কঠিন 
হইলেও এ সম্বন্ধে মোটামুট একটি অনুমান কর! যাইতে পারে। সাধারণত 
এই অস্থমান ঠিকও হইয়। থাকে । 

ভ্রণ সাধারণত শেষ খতু আরভের পর প্রায় ২৮০ দিন, অর্থাৎ ৯ মাস ১০ 
দিন, গর্ভে থাকে । যে খতুত্রাবের পরে গর্ভ হয়ঃ দেই খতুঅ।বের প্রথম 
দিন হইতে ২৮০ দিন হিলাব করিয়! যেদিন পাওয়া যাইবে, লাধারপত 
সেইদিনই প্রসব হইয়া থাকে । এ বিষয়ে ভাঃন্মিথের গণনা-প্রণালীই 
সাধারণত থ্রহণ কর] হইয়! থাকে। পেজন্ত আমর] নিয়ে ডাঃ শ্মিথের 
গণনা-প্রণালী উদ্ধত করিলাম। অন্তান্ত গণনা-প্রণালী অপেক্ষাকৃত 
জটিল। | | 


২৬২ মাতৃমঙল 


১লা জাহঃ শেষ খতৃত্রাব আরম্ভ হইলে ৮ই অক্টোবর প্রমব হইবে 
১লা ফেব্রুয়ারী ৪ ৮ «৮5. ৮ই নভেঘর ৮» 
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(১) শেষ খতুত্রাবের প্রথম দিন হইতে ২৮০ দিন পরে যে দিন পাওয়া 
যাইবে সেই দিনের আগের ৭ দিন ও পরের ৭ দিন ধরিয়া যে ১৫ দিন তাহার 
মধ্যেই সাধারণত প্রসব হইয় থাকে । 

উদ্বাহুরণ--শেষ খতৃত্রাবের প্রথম দিন যদ্দি ১১ই আগস্ট হয় তাহা হইলে 
এঁ তারিখ হইতে ২৮০ দিন পরে (আগস্ট মাসের ৩১:২০ ₹২১ দিন +পরবর্তী 
মাসগুলির ৩০ +৩১+-৩০+-৩১+২৮+৩১+৩০ +মে মাসের ১৭ দিন ২৮০ 
দিন) ১৮ই মেঃ তাহ! হইলে ১৮ মে+র কাছাকাছি সমষে সম্ভাবনা! সবচেষে 
বেশী। ইহার পূর্বের ও পরের এক সপ্তাহের মধ্যে, অর্থাৎ ১১ই মে হইতে 
২৫শে মে?র-মধ্যেই প্রসব হইবে। 

(২) পূর্বের নকশায় শে ধতু আরভের তারিখ কোনও মালের ১লা! 
হইলে কোন্‌ তারিখ প্রসবের সভভাব্য দিন তাহাই দেওয়া হইয়াছে । খাতুত্রাব 
আরগের দিন মাসের অন্ত কোনও তারিখে হইলে ১ল। হইতে সেই তারিখ যে 
কয়দিন পরে সেই কয়দিন দ্বিতীয় কলমে যে তারিখ দেওয়! আছে তাহার 
সহিত যোগ করিলেই প্রসবের দিন পাওয়! যাইবে । উদ্দাহরণ--(ক) ধরা 
যাক কোন গর্ভিষীর শেষ খতুত্রাব ৮ই জুন আরজ হইয়াছিল, ১ল| জুনের ৭ 
দিন পরে ৮ই ভুন অতএব দ্বিতীয় কলমের ৮ই মার্চের লহিত এদিন যোগ 
করিলে ১৫ইমমার্চ হয়। উহাই প্রসবের সভাব্য দিন। (খ) ২৫শে সেপ্টেম্বর 
খতু আরভের দিন হইলে ৯ই জুন +২৪-৩৩শে জুন অর্থাৎ ৩র! জুলাই 
প্রসবের সভ্ভাব্য দিন ।' 
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(৩) ইংরেজা মাসের দিনগুলি নিদিষ্ট থাকায় এরূপ গণনার ক্থুবিধা ব্বাছে, 
বাংল! মাসে সেরূপ সুবিধা নাই । অথচ আমাদের দেশে অধিকাংশ রমণীই, 
এমন কি অনেক শিক্ষিত ঘরেও মাসিকের দিন বাংলা মাস অনুযায়ীই ঠিক 
রাখেন। সেরূপ স্থলে (ইংরেজী মাসের তারিখ মনে, অথবা! লিখিয়াঃ 
রাখিলেও) খতু আরভ্ের তারিখ যে মাসে তাহার ৯মাস পরের, অথব! তাহার 
তিন মাস পূর্বের মাসের এ তারিখের সহিত ৭দিন যোগ করিলেই প্রসবের 
সভাব্য দিন পাওয়! যাইবে । অথবা, শেষ খতু আরভ্ের তারিখের সহিত দিন 
যোগ করিয়া যে তারিখ পাওয়1 যাইবে, পরবর্তী নবম মাসের সেই তারিখের 
কিছু পুর্বে অথবা পরে প্রসব হইবার কথা৷ । উদ্দাহরপ-_-বৈশাখের ১১ই শেষ 
খতু আরভেের দিন। বৈশাখের পরের নবম অথবা পূর্বের তৃতীয় মাস হইল 
মাঘ ; ১১ই মাঘের সহিত ৭ যোগ করিলে পাওয়া গেল ১৮ই মাঘ। অতএব 
১১ই বৈশাখ শেষ খতুম্রাব আরভেের দিন হইলে পরবর্তী ১৮ই মাঘ প্রসবের 
সভাব্য দিন। 

(২) অথবা, অন্তভাবে--১১ই বৈশাখ (অথবা ২৭এ এপ্রিলে ) সাতদিন 

যোগ করিলে পাওয়া যায় ১৮ই বৈশাখ (ব1 ৪51 মে)। ইহার পর নয় মাস 
ওণিলে পাওয়া যায ১৮ই মাঘ (বা ৪51 ফেব্রুয়ারী ) ইহারই কাছাকাছি সময়ে 
প্রেসব হইবে। গণ্ভিণী যদি সঠিক তারিখ না বলিতে পারে তাহা হইলেও 
কোন্‌ মাসের কোন্‌ সমক্মে (মাসের প্রথমে, মাঝামাঝি অথবা শেষ কিংব! 
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহে) শেব খতুস্রাব হইয়াছে সেটুকু জানিতে 
পারিলেও উপরোক্তভাবে হিসাব করিয়া প্রসবের কাছাকাছি সময়ের একটি 
ধারণ! কর। যায়। 

শেষের দিকে গভ্ভিণীর মনে হইতে থাকে গর্ভের দিনগুলি যেন 
ফুরাইতেছে না। এই সময়ে গভিণীকে কর্মনিরত প্লাখিবার জন্ত আরামদায়ক 
কাজ ব1 প্কুতিজনক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থ। করিতে হয়। গণিনী যথেষ্ট 
অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব কয়ে; ইহার উপরে আবার প্রসব জন্বদন্ধে ভক্ব বা 
দুশ্চিন্তার অবকাশ তাহাকে দিতে নাই। তবে আনন্ন প্রসব সম্বব্ধে 
সজাগ থাকিতে হইবে, যেন যথাসময়ের পূর্বেও প্রসব আগাইয়৷ আমিলে 
গভিণী একেবারে অপ্রস্তত না থাকে। আজল্স প্রসবের জক্ষণগুলি 
জান! থাকিলে গণ্ভিনী ও আত্মীয়স্বজন এ সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই সজাগ 
থাকিতে পারিবে । 


২৬৪ মাতৃমঙ্গল 
আপন প্রসবের লক্ষণসমূহ 
(৯ প্রলবের প্রায় চারি সপ্তাহ পূর্ব হইবে জরা ক্রমশ নাধিতে এবং 
সামনের দিকে বাঁকিয়৷ পড়িতে থাকে । তলপেটেরও দৃশ্যত এন্বপ অবস্থা 
হয় (নীচের চিত্র)। জরামূর নীচে নামার কারণ গর্ভস্থ ন্তানের মাধ। নীচের 
দিকে আসিয়। পড়ে। 

€২) উপরোক্ত কারণে গভিণী 
স্বাস-প্রশ্বানশ্ক্রিয়ায় আরাম ও হা 
বোধ করে ;কিস্ধ টিতে বাচলাফের। 
করিতে কষ্ট বোধ হয়। 

(৩) পেটের মধ্যে সন্তানের 
নড়াচড়া অত্যধিক বোধ হয়। মনে 
হয় যেন সস্তান পা দিয়া জরায়ুর 
পেশীসমূহে ধাক। মারিতেছে। 

কাহারও কাহারও এক্সপ ভ্রান্ত 
ধারণা আছেযে,যে দিন নারী 
গর্ভধারণ করিবে, সেইদিন হইতে ২৮০ ৪» নং চিত্র 
দিন গণন1 করিতে হইবে। বাস্তবিক প্রসবের প্রারস্তে জরাযুব নীচে নামা 
কোন্‌ দিনের সহবাসে গর্ভাধান হুইল, তাহা মির্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব 
কাজেই এই ধারণা লইয়। বসিয়! থাকিলে গণন1 কর। অদভ্ভব হইবে এবং 
তাহার প্রয়োজনও নাই। যেদিনই গর্ভাধান হউক না কেন, পূর্ববর্তী খাতুর 
প্রথম দিন হইতে প্রায় ২৮০ দিনই জ্বণ গর্ভে থাকিবে অবশ্য যদি কোন রোগ- 
জনিত বিশেষ কারণ ন। ঘটে । 

কাহারও যদি প্রসবের দময় হইয়াও প্রসব-বেদন! আরস্ত না হয় এবং 
ছিসাবে ভূল না থাকে তবে শেষ খতুত্রাবের প্রথম দিন হইতে ৩০* দিনের 
বেশী অপেক্ষ। করা উচিত নহে । স্থুযোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শমত বা কোনও 
প্রসবাগারে গভিনীকে পাঠাইয়! কৃত্রিম উপায়ে প্রসব বেদন!| সি করিয়! 
প্রসবের ব্যবস্থা কর উচিত। 

এই সফল সন্কোচনকে প্রাথমিক প্রসব বেদনা বলে। 

(৪) জরাম্থ এইভাবে নীচে অবতরণ করে বলিয়! মৃত্রাশয় এবং অস্ত্রসমূহে 
চাপ পড়ে, ফলে গিণী খুব নিম্নমুখী চাপ বোধ করে। এই হেতু গভিণীর ঘন 
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খন প্রশ্নাব পায়। অনেক ক্ষেত্রেই কোঁক্টকাঠিগ্ঠ হয় আবার কোনও কোনও 
স্থলে ঘন ঘন বাহ্ের বেগও আলিতে দেখা যায়। 

(8) বাহ্‌ জননেন্্রিয়েও প্রভূত পরিবর্তন ঘটে। ম্বাভাবিক অবস্থার 
'অপ্রণন্ত যোনিনালীকে মন্তান নির্গননের উপযোগী করিবার জন্ত বড় হইতে 
হয়। যোনিনালীর শিরা-উপশিরা- 
সমূহ রক্তের চাপের দরুন কাল কাল 
রেখার মত দেখায়। ধযোনিনালী 
হইতে অধিকতর গ্নৈথ্মক আব হয়ঃ 
ইহাতে কিছু কিছু রক্তের অংশও 
থাকে। এই শাবে যোনিনালী ভিজিয়! 
যায় এবং সন্তান নির্গমের পথকে আুগম 
করিয়। দেয়। 

(৬) পেটের মধ্যে সন্তানের 
নড়াচড়ার দরুন গপিণীর ঘুমের ব্যাঘাত 
হয়। সাযান্ত নিদ্রাকর ওধধ প্রয়োগে 
ঘুমের ব্যবস্থ। কর! যায়। ক্ষুধামান্য্য 





৫ নং চিত্র হইয়। থাকে ১ তখন সামান্ আহার 
সন্তানের নিয়মুখী ও জরারুর করাই ভাল। শর্দীরের রং বিবর্ণ হইয়া 
উধ্ব মুখী চাপ যায়; ইহাতে ভয়ের কারণ নাই। 


সন্তানের নিম্মুখা মাথার এবং জলীর পদার্থের ব্যাগের অবিরল চাপে 
জরায়ুর নীচের অংশ এবং জরায়ুর মুখ উন্মুক্ত হইতে থাকে । সন্তান বাহিরের 
দিকে চাপিতে থাকে জরায়ু উপরের দিকে উঠিতে চায়। এই ছুই উল্ট! 
শক্তির ক্রিয়ার জগ্ঘই প্রসব-কার্ধ সম্ভবপর হয় ( উপরে চিত্র দ্রষ্টব্য )। 

প্রকৃতিই উপরোক্ত উপায়ে প্রসব-কার্ধের সহায়তা করে। জরামু আপনা 
হুইতেই দৃভাবে সম্কুচিত হইতে থাকে । এই অবস্থাতেই অনেক সময়ে 
কয়েক ঘণ্ট। বিশ্রামপূর্ণ নিত্র। যাওয়ার পরে, প্রথম প্রসববেদনা আরম হয়। 

আধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রসববেদন! রাত্রিকালে আরম্ভ হয়। * 


*কথনও কখনও কৃ'ত্রম প্রসব বেদনা! অনুভূত হয়। আসল ও নকল প্রসব-বেদনায় প্রভেদ ঃ 
আদল বেদনা (ক) নিক্ন'মত সময় পর পর আসিতে থাকে এনং (খ) ক্রমশ বেদনার তীব্রত। 
বাড়িতে থাকে । নকল বেদনার সবই আনিরমিত হয় হয়। (গ) এনিম! ( মলম্বারে ডুশ ব! 
পিচকারী ) দিলে প্রকুত বেদন! তীব্রতর হয়ঃ কিগ্ত নকল বেদনা কমিয় যাক। 


ই মাতৃমঙগল 


এইবার গভিন্ী সাধারণত বেশী যস্ত্রণ। অন্থভব করে এবং একটু একটু তয় 
পায়। দ্বিতীয়বার বেদনা! দেখ! দিলেই মনে কর! যাইতে পারে, এইবার 
প্রসবের জন্ত প্রস্তুত হইতে হুইবে। এই সময়ে হাসপাতালে 
পাঠালে! ব1 খাত্রী ডাকা উচিত। প্রথমত কিছুক্ষণ পর পর বেদন! 
অন্থ্ভূত হয় এবং ক্রমেই ঘন ঘন নিয়মিত সময় পর পর ক্রমবর্ধমান বেদন। 
হইতে থাকে। 

প্রসব-কার্ষে যে সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন কর! দরকার, তাহাকে 
মোটামুটি হইভাগে বিভক্ত কর] যাইতে পারে £- প্রথমত প্রন্থতির গৃহ সম্বন্ধে 
ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়ত তাহার দেহ সম্বন্ধে ব্যবস্থ।। আমর! প্রচ্থতির ঘর সম্বন্ধে 
প্রথমে আলোচন1 করিব । 


হাসপাভালে অথবা বাড়িতে 


যাহাদের সঙ্গতি ও স্ুবিধ! আছে তাহাদের পক্ষে গভিণীকে হাসপাতালে 
বামাতৃ-সদনে পাঠানো উচিত। এ বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ এবং গভিণীর 
নিজের মতামত গ্রহণযোগ্য । হাসপাতালে সাজ-সরঞ্জাম যথেষ্ট থাকে, 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা কর! সহজ এবং যে কোন সময়ে হঠাৎ দরকার হইলে 
শিক্ষিতা ধাত্রী ও উপযুক্ত ভাক্তারের সাহায্য পাওষা যায় । আলাদ। ঘর না 
নিলে খরচও খুব কম পড়ে। অনেক হাপপাতালে সাধারণ বিভাগেও 
(জেনারেল ওয়ার্ড ) একজন স্ত্রীলোককে কাছে থাকিতে দেয় | 

নিজের বাড়িতে স্ববিধার মধ্যে শুধু প্রবোধ দিবার মত আত্মীয়-ত্বজন 
নিকটে থাকে এবং গভিণীও নিজের বাড়িতে বেশী স্বস্তি বোধ করে। 

কিন্ত গুরুতর অন্ুবিধা এই যে অধিকাংশ বাড়ির কর্তা-গিনীরাই 
আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে কোন খোজ-খবরই 
রাখেন ন। এবং তাহ] বিশ্বানও করেন না। ফলে আশে-পাশের বাড়ির গিহ্রী, 
হিতৈষী আত্বীয় এবং বন্ুগণ নিজ নিজ “অভিজ্ঞতা” সম্বন্ধে গর্ব করিয়! 
সালঙ্কারে যে উপদ্দেশ দেন গৃহকর্তী অথবা কর্ত্রী তাহাই বিশ্বাম করেন এবং 
সেই মত ব্যবস্থা করেন। আধুনিক প্রপব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন খবর ন1 রাখার 
ফলে তাহার! জানিতে পারেন না যে এ সকল আত্মীয়, বন্ধুদের পরামর্শ কত 
ভ্রান্ত এবং কুসংস্কারে পূর্ণ। পাদ কর! অভিজ্ঞ ধাত্রী, নাস” অথব! ডাক্তার যে 
সেকেলে দাই অথবা সবরজান্তা গিশ্লীদের অপেক্ষা অনেক বেশী জ্ঞান রাখেন 
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এবং কোন জটিল উপনর্গ দেখ! দ্দিলে তাহার বিজ্ঞানলম্মত ব্যবস্থা করিতে 
পারেন এ ধারণ! তাহাদের একেবারেই নাই। হিতৈধীদের পরামর্শ মত 
সেকেলে দাই নিযুক্ত করিবার পূর্বে তাহাদের ভাবিয়! দেখা উচিত যে এ সকল 
দাইয়ের শিক্ষা! ভ্রান্ত মত, পথ ও পদ্ধতির উপরই ভিত্তি করিয়া হইয়াছে। 
সুতরাং তাহার। শত সহন্্ ক্ষেত্রে এ ভূলেরই পুনরাবৃত্তি করিয়! চলে। অতি 
অল্প সংখ্যক লোকই আছেন যাহার! এই ভূল করেন না এবং অন্যকেও করিতে 
দেন না। কারণ তাহাদের ঠিক মত ও পথ জানিবার আত্তরিক আগ্রহ, 
পর্যবেক্ষক ক্ষমতা, তীক্ষ বৃদ্ধি ও চিস্তাশীলতাঃ নৃতন প্রণালীর কথা ভাবিবার, 
পরীক্ষা ও আবিষ্কার করিবার মত স্থজনী প্রতিভা, সাহস ও প্রগৃতিশীলতা 
আছে। কিন্ত, এই সব গুণ অত্যন্ত বিরল, আবার পুরুষ অপেক্ষা নারীদের 
মধ্যে আরও বিরল । 

বাড়িতে আর একটি অস্কুবিধা এই যে প্রসবের সময়ে ব পরে হঠাৎ 
ডাক্তারের দরকার হইলে না-ও পাওয়া যাইতে পারে। লেখকের নিজের 
বাড়ির প্রশ্থতিদের প্রায়ই হাসপাতালে পাঠানে। হয়| 

গভিণীর কোন জটিল উপসর্গ দেখ! ন! দ্রিলে বাড়িতেও প্রসবের বন্দোবস্ত 
কর বায়। আতুড়ঘর পরিষ্কার ও যথোচিত সঙ্জিত হওয়! উচিত। 

আভুড়ঘর 

যে ঘরে প্রস্থৃতি সন্তান প্রসব করেঃ তাহাকে আমাদের দেশে আঁতুড়ঘর 
বল। হয়। বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের লোক সাধারণত বাড়ির 
মধ্যে সর্বাপেক্ষ। অপরিষ্কার ক্ষুদ্র ও পরিত্যক্ত গৃহকেই আতুড়ঘর করে। 

অনেকে উঠানে গরুর ঘরের মত গোচাল। উঠাইয়াই কর্তব্য শেষ করে। 

এ সন্বদ্ধে অশিক্ষা হেতু আমাদের দেশবাসীর মধ্যে নানাপ্রকার কুসংগ্কার . 
প্রচলিত আছে। বহু কুসংস্কারের মধ্যে আমাদের কাছে যাহ। সর্বাপেক্ষা 
মারাত্বক ও আগ প্রতিকারোপযোগী বপিয়! মনে হয়, তাহ! এই যে আমাদের 
দেশে আতুড়ঘরের মধ্যে আগুন জালাইয়। দরজা-জানাল! বন্ধ করিয়। 
দেওয়া! হয়। আগুন জালানে। হয় প্রন্থতিকে সেঁকিবার জগ্ত ; এবং দরজা” 
জানাল! বন্ধ কর! হয় জাতককে ভূত-প্রেতাদ্দির হাত অথব! বাতাস হইতে 
রক্ষ/ করিবার জগ্ভ। বদ্ধগৃহে অগ্নি-কুণ্ড অতি বিষাক্ত হাওয়া সঙ্টি করিয়! 
থাকে । সেজন্ত বহু প্রন্থতি ও শি মার! যায় । যথাসভব প্রচার ও শিক্ষার্ধার! 
এই কুসংক্কারকে দেশবাসীর মন হইতে দুর করিয়! আতুড়ঘরের পরিষ্কার 
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পরিচ্ছন্নতা ও দেখানে আলে! হাওয়ার আবশ্যকতা সম্বন্ধে দেশবাসীকে 
লঢেতন করিতে হুইবে। ভন্যুথা বর্তমান প্রসূতি ও শিশুন্বৃত্যুর 
শোচনীয় হার ত্রাস কর! সম্ভব হইবে না। 

প্রণবশ্গৃহ ব1 আঁতুড়ঘর প্রশস্ত ও পরিফ্ষার-পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। উহাতে 
আলো-বাতাস চলাচলের জগ্ত দরজা-জানাল! থাকা চাই। ঘর হইতে 
অতিরিক্ত আসবাব-পত্র ও সাজ-সরঞ্জাম বাহির করিয়। ফেলা উচিত। ঘরের 
মধ্যে এমন স্থানে প্রস্থতির শয্যা স্বাপন করিতে হইবে, যেখানে যথে্ই আলে 
পড়িতে পারে। প্রস্থতির দক্ষিণ পার্থ যাহাতে জানালার দিকে থাকে, 
তদনুসারে শয্যা স্বাপন করিতে হইবে । বিছানাটি ঈষৎ শক্ত হওয়! ভাল । 
'পীঙের খাট ব্যবহার করা উচিত নহে। একটি তক্তাপোশ, এককপ্রস্থ বিছান! 
তোবক, বালিশ, মশারী, চাদর এবং শীতকাল হইলে লেপ বা কম্বল, * 
ওষধাদি এবং প্রস্থতি ও জাতকের ব্যবহারোপযোগী আপবার ও বাসনপত্র 
রাখিবার জন্ত একটি ছোট চৌকি ব1| টেবিল থাকিলেই হইল । পাক ধর 
হইলে পূর্বাহে ঘরটি চুনকাম করাইয়া! পরিফ্ণার করিয়! রাখিতে হইবে এবং 
কাচা ঘর হইলে উহ! নিকাইয়|, বেড়া, ঝাঁপ ইত্যাদি পরিষ্কার করিতে 
হইবে। যাহাতে রৌদ্র ও বাতা ঘরে প্রবেশ করিতে পারে তাহার 
জন্ত দরজ! জানাল। থুলিয়। রাখা দরকার । শীত ও বর্ষাকালে শুধু ততটুকুই 
বন্ধ করা উচিত যাহাতে কাহারও গায়ে সোজা ঠাণ্ডা হাওয়! ব1 বৃষ্টির ছাট 
নালাগে। 

এতদ্্যতীত শিশুর শরীর থেোয়াইবার ও ধাত্রীর হাত ধুইবার জন্ত ঠাণ্ডা 
ও গরম জলপৃর্ণ বড় গামল1, তোয়ালে, সাবান, কাচি বোরিক তুল! ইত্যাদি 
সমস্ত আবশ্টাকীয় জিনিল-পত্র ঘরের এক কোণে এমনভাবে সাজাইয়! রাখিতে 
হইবে যেন দরকার-মত বিনা তালাসে অনতিবিলম্বে পাওয়| যায় । 

নিবিদ্বে প্রসব-কার্য সম্পাদনে খুঁটিনাটি যত জিনিদের দরকার হয় শিক্ষিত 
ধাত্রী তাহার তালিকা দিতে পারেন। পাশ্চাত্য দেশে মন্ত্রাস্ত ওবধালয়গুলি 
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7 *. অণ্ুটি হইয়া গিয়াছে এই ভ্রান্ত ধারণায় আতুড়ঘরের বিছান! বাসন প্রভৃতি ফেলিয়া 
দিবার প্রয়োজন নাই। সমন্ত জিনিস কাচিয়া ব1 কাচাইয়! ও মাজিয়। বা মাজাইয়া এবং 
প্রন্থতির কোনও সংক্রামক রোগ হইয়া থাকিলে ছুষ্ট জীবাণু শোধন (৭5:5০) করিয়া ব 
করাইম। গৃহ অপর কাজে ব্যবহার করিতে পারে । অণ্ডচি বা অপরিত্র হওয়ার কথ! কুসংস্কার 
সাত। &৭ 


মাতৃমক্গল ২৬৯ 


প্রপব-্সরঞ্জাম সেট ধারে দিয়া থাকেনঠ আবার হ্ুপজ্জিত মাতৃ"সদন 
ব|শিগু-মঙ্গল লমিতি দরিদ্র প্রন্থতিদিগকে এইক্াপ পাজ-লরঞ্জাম ধার দিয়| 
সাহায্য করেন। আমাদের দেশে এই সবের বড় অভাব । জরকারী 
কতৃপক্ষের এবং জনসাধারণের এই আবশ্টরীয্ বিষয়ে আরও 
সজাগ হইতে হইবে। ধাত্রীরাও যাহাতে আপন আপন ব্যবহারোপযোগী 
আবশ্যকীয় সাজ-সরঞ্জাম রাখিতে বাধ্য “হয় সেদিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। 
গ্রামাঞ্চলে ময়লা! কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র ব্যবহার কর! হয় বলিয়াই রোগ 
ক্রমণের ও অনিষ্টের বেশী ভয় থাকে। 
প্রসবকালীন কর্তব্য ূ 

উপরে আমর! আতুড় ঘরের অবস্থ! সম্বন্ধেই আলোচনা! করিলাম । এখন 
আমর] অন্ঠান্ত ব্যবস্থার আলোচন। করিব । | 

ধাত্রীবিদ্ব! শিক্ষণীয় বিষয়। এদেশের ধাত্রীর! অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। 
তাহার। লোকাচার ও স্বীয় অিজ্ঞত1হইতেই সামান্য কিছু শিক্ষ করিয়! থাকে। 

আমার পক্ষে এই বিরাট বিষয়ের শুধু আভাস দেওয়! ছাড়! 
গত্যন্তর নাই, তবুও এখানে মোটামুটি যাহা দেওয়! হইতেছে 
তাহ। হইতেও গর্ভিণী, প্রসূতি, থাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট লোকদের 
অনেকে অবহিত হইতে পারিবেন, আশ! করা যায়। 

প্রসবকাণীন কর্তব্যের মধ্যে পরিফার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষা! করা প্রস্থতি, 
আত্মীধ-স্বজন, ডাক্তার এবং ধাত্রীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ।* 

ডাঃ গ্রীন-আগিটেজ এবং ডাঃ দত্ত তাহাদের 4. 153৮ 73০01 ০0: 
1110 51675 10 0106 1100105এ এই বিষয়ে যথাসাধ্য সাবধানতা খবলম্বন 
করিতে শির্দেশ দিয়াছেন। তাহাদের মতে এদেশে বন্ছক্ষেত্রে প্রসূতির 
(রোগবীজাণু সংক্রমণজনিত গীড়ার জন্য দায়ী খাত্রী এবং শুভ্রাধা- 


কারিণীদের অপতর্কতা। সুতিকা, ধনুষ্টক্কার প্রভৃতি রোগবীজাণু 
ইহার।ই বহন করিয়া অনিষ্টের সুচনা করে । 


* অনেক জারগায় সাধারণ ধারণা এই যে, আতুড় ঘর 'অণ্তচি*--সেখানে গেলে নান 
করিতে হয়। এর।প ধারণ! কুসংক্ষারমূলক। 

নৃতন মতের শিক্ষা এই যে, যাহারা যাইবেন ভাহার1 যেন পরিঞ্ষার-পুরিচ্ছন্ন দেহে ও ধৌত 
বস্ত্র পরিয়] ভিতরে যান। অগ্থায়, ভাহার? অজ্ঞতসারে বাহির হইতে বিষাভ্ভ রোগবীজাণু 
লইয়! গিয় প্রস্থতি ও শিশুকে সংক্রমিত করিতে পারেন। 


২৭৭ মাতৃমঙ্গল . 
বড়*রকমের অস্ত্রোপচার করিতে .গিয়৷ ডাক্তারের! সংক্রমণের যত প্রকার 
প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, প্রসবকালেও সেইরূপ সতর্কতা অবলম্বন 
কর। উচিত । শোধিত মুখোশ, আবরণী এবং | ২ 
দৃস্তান! (পারের চিত্র) পরিয়া লওয়1 ধাত্রীর 7 
এবং সাহাধ্যকারিণীর কর্তব্য। পাশ্চাত্য | 
দেশে যদি এগুলি ব্যবহার না কর! হয় এবং 
প্রশ্থতির প্রপবের সময়ে কোনরূপ রোগ 
সংক্রমণ অথব| 521১1 হয় তবে প্রস্থতির 
পক্ষ হইতে মামল। করিলে প্রসবের সময়ে 
যাহার্দের অলতর্কতার দরুন এন্প ঘটিয়াছে 
তাহাদের শাস্তি পর্যস্ত হইয়! যায়| অস্তত- 
পক্ষে নখ কাটিয়া, ঘষিয়া, চুড়ি, বালা, 
আংটি প্রভৃতি খুলিয়া কার্বলিক 
'এনিড সাবান দিয়া হাতের কনুই 
অবদ্ধি ধুইস্সা ও লাইসল চলোশনে 
ডুবাইয্ব! লওয়! দরকার । 


(৫১ নং চিত্র) 
প্রসবকালে ধাত্রীর ব্যবহার্য আধুনিক 
বিজ্ঞান-সম্মত পরিচ্ছদ 





প্রসবের প্রক্রিয়। 


প্রসব-প্রক্রিয়ার কতকগুলিঃবিষয়ে সকলেরই জ্ঞান থাক! উচিত | 

0) সন্তানের শরীরের অবস্থান--প্রসবের প্রাকধালে সন্তান গর্ভে 
'হাত মুখ গুজিয়! থাকে বল! যায় অর্থাৎ সন্তান যেন ভাজ কর! অবস্থায় 
পাকে । ইহাতে সন্তান সব চেয়ে কম জায়গায় থাকিতে পারে। সন্তানের 
বৃদ্ধির প্রক্রিয়া এবং জরায়ুর মধ্যস্থ জায়গার আকার উক্তরূপ অবস্থানের 
সহায়ক । উহা! সাধারণত লম্বালম্থিভাবেই থাকে (৩৪ নং চিত্র ত্রষ্টব্য )। 

(২) সস্তানের মস্তকের অবন্থান- সন্তানের মস্তক সাধারণত নীচের 
দিকেই থাকে । অন্ধ অবস্থায় থাকিলে প্রসব-প্রক্রিয়ায় বেধী কষ্ট হয়। মন্তক 


মাতৃমঙগল ২৭১ 


নীচের দ্বিকে থাকিবার কারণ--€ে) মাধ্যাকর্ষণ ; (খ) জরারুমধ্যস্থ স্থানের 
আকার | পূর্বে সম্তানের লাধারণ অবস্থান দেখানে! হইয়াছে । নীচের চিত্রে 
নানাভাবে সন্তান থাকিবার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল । 

প্রস্থতির বস্তিলোম মুণ্ডন 
করিয়া ফেলিয়। এ স্থান 
কার্বলিক সাবান দিয়! ধুইয়া, 
উহাকে স্নান করাইয়! পরিষ্কার, 
গরম এবং টিলা কাপড় 
পরাইতে হইবে । . 


প্রথম পর্ব 


প্রসব বেদনার প্রথম পূর্বেই 
প্রস্থতিকে নরম জোলাপ দিতে 
হইবে। প্রথম গভিণীকে আগে 
সাবান জলের এনিম! (মলদ্বারে 
ডুশ ) দিয়া পরে ক্যা্র অয়েল 
ব। লিকরিস পাউডার ব্যবহারই 

€( ৫&২-৫৫ নং চিত্র ) প্রশস্ত। পরবর্তা প্রণব সময়ে 
সন্তানের নানাভাবে অবস্থান সাবান জলে ডুশ দেওয়াই 


যথেষ্ট । এইভাবে পেট পরিষ্কার করাইয়! ন| দিলে প্রসবের সময় মল বাহির 
হইতে পারে। 





ঘন-ঘন প্রজাবের বেগ হওয়! মাত্রই প্রস্থতির প্রশাব কর! উচিত । পচন- 
নাশক ওষধ (যথ! লাইসল ) মিশ্রিত অল্প গরম জল দ্বার পুনঃ পুনঃ জনমেন্ত্িয় 
ধৌত করিয়! দেওয়! উচিত। 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, প্রণব-ক্রিয়ার প্রথম স্তর জরাযু-মুখ উন্মুক্ত হওয়!। 
এই সময় জরায়ু-খ্রীবায় সম্তানের মস্তক নামিয়া আসে। জরাযু-মুখ উন্মুক্তির 
সহায়তার জন্ত প্রসববেদনার প্রথম দিকে প্রসূতির পক্ষে পদাচারণা 
কর? উচিভ। বেদন! আরম হওয়া মাত্র প্রস্থতির শুইয়া পড়া উচিত নহে। 
প্রন্থৃতি যতই হাঁটিতে থাকিবেন,ততই জরায়ু সজোরে সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে। 
তবে কষ্ট বোধ করিলে মাঝে মাঝে কেদারায় বসিয়া লইতে 'পারেন। জরায়ু 


৭২ 


যতই সঙ্কুচিত হইবে, সন্তানের দেহ 
ততই বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতে 
থাকিবে । শ্ররূপে অরাযু-গ্রীব। উন্মুক্ত 
হইয়া সন্তানের পথ প্রশস্ত 'করিয়। 
দিবে। 

পাশের চিত্রে ক্রমশ জরামু-্রীব 
উন্মুক্ত হওয়ার দৃশ্য দেখানে। হইয়াছে। 
প্রন্থুতি শুইয়া থাকিলে এই সকল 
কাজে বিদ্ব হইতে থাকিবে । ফলে 
প্রসব-ক্রিয়ার বিলম্ব হইবে । পায়চারি 
করিতে থাকিলে সন্তানের ভার নীচের 


৯ ধৃ ৬ 
২ রা ২ 
ং ্ 


দ্রিকে পড়ে এবংমাধ্যাকর্ষণ-বলে সস্তান ১২২ 
নিয়দিকে আসিতে থাকে । কিন্ত 1 


শুইয়। থাকিলে সম্তান মাধ্যাকর্ষণের 
কোনই সহায়ত! পায় ন1। এই সময় 
প্রে্খাব করিয়া ফেল! ভাল » মৃত্রাশয় 
হান্ধ। না! থাকিলে যন্ত্র (096105661) 
প্রয়োগেও প্রস্রাব করাইয়া লওয়া 
উচিত। প্রসব-কার্ষে ব্দেনা আদার 
সময় প্রস্থতির পক্ষে এক-আধটু কুহুন 
দিতে হয়। দীড়াইয়। এীড়াইয়! 
কুম্থন দেওয়া যত সহজ, শুইয়া কুম্ুন 
দেওয়া তত সহজ ও ফলপ্রদ নহে। 





*. (:৬--৫৯ নং চিত্র) ৫৬ নং চিত্রে ৯ হইতে 
২ প্রসব পথ । ৪৫৭ নং চিত্রে দেখুন উক্ত পথের 
প্রায় অর্ধেক (১ক--১খ) খুলিয়া গিগ়াছে। 
৫৮ নং চিএ পথের সবটুকু খুলিয়া! যাইলেও মুখ 
(২) বন্ধ আছে। $৯» নংচিত্রে প্রসব পথ 
সম্পৃণ উদ্যুক্ত হইয়া পাধিখুচি ভাঙ্িতেছে। 





মাতৃমল ১) 


প্রস্থতি সকলের প্রবোধ ও সান্বন। দিতে হয়। এই স্তরে শেষের দিকে 
সন্তানের সম্যুখস্ছ জলীয় পদ্দার্থের ব্যাগটি ফাটিয়। ('পানমুচি” ভাতিয়।) 
শিষ্ব। সম্তান বাহির হইবার পথ স্থগম করিয়া দেয়। প্রসব-ক্রিয়ার দ্বিতীয় 
পর্যায় এবার আরম হয় । | | 


দ্বিতীষ্ব পর্ব 


দ্বিতীয় পর্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। যতক্ষণ পর্যস্ত বাহির হইতে সন্তানের 
মস্তক দৃষ্ট ন। হয়; ততক্ষণ পর্যন্ত ধাত্রীর হম্ত-সাহায্যের কোনও প্রয়োজনও 
নাই । এই লময় প্রস্থৃতি জান্দ্ধর় খাড়] করিয়া চিত হইয়! শুইয়! থাফিবে 
(14100150105 7009101085১ নীচের চিত্র দ্রষ্টব্য )। প্রুশ্থতি সজোরে কুঙ্ছন 


€(৬* নং চিত্র) 
লিখোটোমী পজিশান 





দিলেও তাহাতে ঝিল্লি ছিন্ন হইবে ন1। সুতরাং প্রয়োজন-মত বেদন। আনিরার 
সঙ্গে সঙ্গে সজোরে কুন্থন দিয়! প্র্থতি জরাযুর-সক্কোচনের সাহায্য করিতে 
পারেন। ব্যথ! ন! আমিলে যেন কদাপি কুস্থন না দেওয়া হয়। এই কুম্থন 
কার্ষ স্ুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য প্রস্থতির পায়ের দিকে কোনও খুঁটির 
সহিত একটি কাপড় বাধিয়! দিলে প্রন্থৃতি সেই কাপড় ধরিয়া সজোরে 
টানিলে কুস্থন-কার্ধ সজোরে সম্পাদিত হইবে । 

এইভাবে জাতকের মস্তক প্রসবস্পথে দৃষ্টিগোচর হইলেই ধাত্রী তাহার 
পরিস্কৃত (অর্থাৎ নখ কাটিঝ্া ও পরিস্কার করিয়া চুড়ি, আংটি প্রভৃতি 
খুলির। লাইদল লোশন দ্বার! ধৌত ) হস্ত প্রয়োগ করিবে । এই কার্ষে 
ধাত্রীকে ছইটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইধে। প্রথমত তাহাকে জাতকের 
যথাসম্ভব অল্প সময়ে বছিরাগমনের সাহায্য করিতে হইবে) দিতীর়ত . প্রচ্ছতির 


প্রমবধ্ধার এবং পেরিনিয়াম যেন ছিন্ন ন! হয় সে-দিকে সতর্ক দৃ্ি রাখিতে 
১৬ 
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হইবে। সন্তানের মস্তক বাহির হইলে আর কুস্থন দেওয়া উচিত নয়; কারণ 
তাহাতে যোনি-মুখ ছিন্ন হইতে পারে। 

পেরিনিয়াম যত বিস্তৃতিলাভ করিবে, ইহ! ছি'ড়িবার সপ্ভাবনা1 ততই কম 
হইবে। শিশুর মস্তক যোনিম্বারে দৃষ্ট হইবামাত্র ধাত্রী তাহার পরিস্কৃত ও 
শোধিত (55:117569) দক্ষিণ হস্ত প্রভৃতির পেরিনিয়ামের উপর এমনভাবে 
স্থাপন করিষে যেন তাহার বৃদ্ধানুষ্ঠ এক ভগৌষ্ঠের দিকে থাকে এবং অস্ত 
অঙ্গুলিগুলি অপর ভগৌষ্ের দিকে থাকে এবং অস্ুলিগুলির শীর্ষভাগ মলদ্বারের 
অভিমুখে থাকে । পেরিনিয়ামের উপর শোধিত পরিষ্কার কাপড়ের টুকর! 
ব। গজ (08026) দিয়া লওয়! উচিত। সাহাব্যকারিণীর বাম হস্ত প্রচ্মতির 
তলপেটের উপর থাকিবে । 


বেদনা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রী বায হত্তঘ্বার। উপর হইতে চাপ দিবে 
এবং দক্ষিণ হত্তত্বার! পেরিনিয়ামের উপরে উপযুক্ত পরিমাণে চাপ দিবে। 


পি 






৩:/10// 


বেদনার সময়ে যাহাতে শিশুর মস্তক হঠাৎ 
বাহির হইয়া না আসিতে পারে তাকার জগ্ক | 
নত্তকটি ভিতরের দিকে কতকটা ঠেলিয়! 
বাছিতে হয় 4 ( প্রনব-বিজ্ঞান অবলম্বনে ) 


ইহাতে প্রন্থতি পিউবিক অকস্থিসদ্ধির দিকে শিশুর মত্তকের যে অংশ আছে 
তাহ! বাহির হইতে সাহায্য হইবে কিন্ত পেরিনিয়ামের দিকের অংশ (স্বাভাবিক 
ক্ষেত্রে কপাল হইতে চিবুক পর্যন্ত )*হঠাৎ বাহিরে আসিতে পারে ন1। 
বেদনার সময়ে এইরূপ বাহির হইতে পেরিস্বামের উপর চাপ 
দিলেও মস্তক ভিতরে ঢুকিস্া যাইবে না, অথচ প্রতি বেদনার সঙ্গে 
সঙজজে পেরিনিয়াম বিস্তৃতি লাত করিবে । মন্তকের কিয়দংশ বাহিরে আমিবার 
পর প্রচ্থতিকে কুস্ধন দিতে নিষেধ করিতে হইবে এবং তাহাকে হই! করিয়া 
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নিশ্বাস লইতে বলিতে হইবে ॥। অনেক প্রস্থতি এই সময়ে অত্যধিক বেদনায় 
কাদিয়া ওঠে, তাহাতেও উপকার হয় এই সময়ে ধাত্রী বেদনার সঙ্গে সঙ্গে 
দক্ষিণ হস্তত্বার| বেশী করিয়! চাপ দিবে 
এবং বাম হস্তের চাপ আর দিবে না, 
কারণএই সময়ে পেরিনিয়াম ছিন্ন 
হইবার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা বেশী। 
যদি পেরিনিয়াম খুব শক্ত থাকেও 
কিছুতেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে না 
দেখ! যায় (সাধারণত অধিক বয়সের 

(৬২ নং চিত্র) প্রথম গভিণীদিগের এক্প হ্ইয়! 

পেরিনিয়াম কাটা থাকে )তাহা হইলে জলে মিশানো 
টিংচার আইওডিন ব1 পারমাঙ্গানেট অফ পটাশের দ্রবণে ডুবানো, অথব। 
গরম জলে উত্বমরূপে ফুটাইয়া, যে পাত্রে ফুটানো সেই পান্রেই ঢাকা 
দিয়। রাখ। শোধিত (55:11) কাচি দ্বার পেরিনিয়ামের মধ্যরেখার কোন 
একদিকে, সাধারণত বাম দিকে অল্প কাটিয়! দেওয়া! উচিত। (৬২ নং চিত্র 
দ্রষ্টব্য ) তবে এইরূপ কাটিতে হইলে 
ডাক্তার অথবা অভিজ্ঞ নাসের 
সাহায্য লওয়! নিরাপদ | ইহাতে 
শশুর মস্তক পেরিনিয়ামের অধিক 
ক্ষতি ন| করিয়া বাহির হইতে 
পারিবে এবং ছিন্ন পেরিনিয়াম অপেক্ষা 
এইভাবে কাট! পেরিনিয়াম সেলাই 








(৩৩ নং চিত্র) 
করাও যেমন সুবিধা, জোড়াও লাগে কপাল, মুখ ও চিবুক বাহির 
তেমনি সহজে । মস্তক বাহির হইয়া করিতে সাহাব্য 


পড়িলে আর বাহির হইতে যতই চাপ পড়ুক মস্তক ভিতরে ঢুকিয়। যাইবার 
কোনই সম্ভাবনা! নাই। এইবার আর একটি কি ছুইটি বেদনাতেই মন্ত্রকের 
পম্চাত্তাগ সম্পূর্ণ বাহির হইয়া! আদিবে এবং মস্তক ধীরে ধীরে উপরের দিকে 
ঠেলিয়। উঠিবে। এখন পেরিনিয়ামে মন্ত্রকের চাপ পড়িবার সম্ভাবনা কষ 
এবং এইবার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে ভগৌষ্ঠ আন্তে আস্তে সরাইয়া, প্রয়োজন 
হইলে বাম হত্তঘ্বার| শিশুর কপাল ধরিয়া উপরের দিকে আকর্ষণ করিয়া 
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কপাল, মুখ ও চিবুক বাহির হইতে সাহায্য কর। উচিত (৬৩ নংচিন্র 


উ্রষ্টব্য )। 


শিশুর চন্ষু,ও মুখ-গহবর পরিক্ষার করিয়া বাহির করা 
মস্তক সম্পূর্ণ বাহির হইয়া! আিবার পর জরায়ুর সক্ষোচন কিছুক্ষণের' জন্য 


স্থগিত থাকে । এই সময়ে তাড়াতাড়ি 
বোরিক লোশনে ভিজানো! তুল! দ্বার! 
শিশুর মুদ্বিত চক্ষু ছুইটি মুছাইয়! 
দিবেন (পাশের চিত্র দ্রব্য) পূর্বে 
কনিষ্ঠ অঙ্গলিতে একটু গত বা 
পরিষ্কার কাপড়ের টুকরা লইয়! 
শিশুর মুখগহবর পপ্িফার করিয়! 
দিবার নিয়ম ছিলঃ কিন্তু আধুনিক 
চিকিৎসকের। এব্ূপ করিতে নিষেধ 
করেন, কারণ ইহার ফলে আঘাত 
লাগিতে পারে এবং তাহার ফলে 
থযাম ইনৃফেকৃশ্ঠন্‌ অথবা সেপসিস্‌ 





(৬৪ নং চিত্র 
শিশুর চক্ষু মোছানো 


(51)0051 106506100 0£ 5925) হইতে পারে তাহার পর দেখিতে 





(৬৫ নং চিত্র) 
নাভিরজ্ছু কাধ গলাইর়। সরানো 


হইবে শিশুর গলা নাভিরজ্জু, 
জড়াইস্স। আছে কিনা। যদি 
থাকে তবে আঙ্গুলের সাহায্যে 
মাথার উপর দিয়া অথব| কাধ 
গলাইয়! উহ1 সরাইয়। দিতে হইবে 
(পাশের চিত্র দ্রষ্টব্য)। যদি 
সরানো না যায় তাহা হইলে 
অনতিবিলম্বে আটারি ফরসেপ 
(81061 29053) এর সাহায্যে 
নাভিরঙ্ছুর দুইস্থলে আটকাইয়! 
অথবা ছুইস্বানে বাঁধিয়া মাঝে 
কাচি সবার! কাটিয়া দিতে হইবে ।* 


 *ইহার প পর দি কিছু 'পন্ে  ধশিতকে কাদানে” এবং নাড়ী কাটা রি এবং 
'পরধর্তী প্রন্থত ও নস্তান পরিচরধা” অধ্যায়ের “আতুড় ঘরে সম্যান+ অনুচ্ছেদে 
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স্কন্ধ বাহির হইবার সময়ও সাবধানত। অবলম্বন কর] কর্তব্য নচেৎ পেরিনিয়াম 
ছিন্ন হুইতে পারে। প্রস্থতির পিউবিক 'অস্টিসন্ধির দিকে স্বন্ধ প্রথমে 
বাহির হইলে, প্রয়োজন হইলে শিশুর মস্তক ধরিয়া ঈষৎ নীচের দিকে 
টানিলেই উহ] সহজে বাহির হইবে । এইৰার শিশুর মস্তক উচু করিয়। 
ধরিতে হয় ( নীচের চিত্র দ্রষ্টব্য )। ইহাতে শিশুর অপর স্বন্ধ বাহির হইতে 
স্ুবিধ! হয়» প্রয়োজন হইলে 
ধাত্বী একটি অঙ্জুলি শিশুর 
বগলে আটকাইয়া সামান্ 
বাহিরের দিকে ও উপরের 
দিকে টানিলেই হইবে । উভয় 
সকদ্ধ বাহির হওয়ার পর শরীরের 
বাকী অংশ বাহির হইতে কোন 
অন্থবিধা নাই ৰা কোন 
সাহায্যের প্রয়োজন নাই, শুধু 
শিশুকে ছুই হস্তঘ্বারা ধরিয়া 
থাকিতে হয়--সামান্ত টান 

(৬৬নং চিত্র) দিবারও কোনও দরকার 
কাধ বাহির করিতে সাহায্য হয় না। 


এই সমস্ত সময়েই প্রশ্থতিকে উৎসাহ্চক কথ! বলিয়। প্রফুল্ল অথব! অন্তত 
অন্যমনস্ক রাখিবার চে করিতে হইবে । প্রসব-বেদনা থাকিয়া! থাকিয়া 
ঝড়ের বেগ আসিবে এবং পরক্ষণেই চলিয়। যাইবে । ছুই বেদনার চাপের 
মধ্যে প্রশ্থতিকে বিশ্রাম, সাত্বনা ও উৎসাহ দিতে হইযে। আতুড় ঘরে 
বেশী লোকজন থাফিতে দিবেন ন1$ এবং ভীভিস্থচক কোনও কথাবাতা। 
বলিবেম ন1। 

সপ্তান বাহির হওয়ার লঙ্গে সঙ্গেই শ্বাস লয় এবং কাদিয়! উঠে। 
কখনও কখন কিছুক্ষণ পরে কাদিয়া উঠে; ইহাতে ভয়ের কোন কারণ 
নাই। মাতা এতক্ষণে ম্বম্তি বোধ করে। তাহার সাধের সম্তান এখন 
তাহারই নিকটে । তখনও সম্ভান নাতিরজ্জুর মারফতে মায়ের সহিত যুক্ত 
খাকে। সন্তানের বহিরাগমনৈর সঙ্গে সঙ্গে ঘথেষ্ট পরিমাণে রল ও রক্ত-শ্রাব 
হুয়। 





২৭৮ মাতৃমঙ্গল 
শিশুকে কাদানে। 


সন্তান বাহির হইয়! না কাদিলে তাহার ছুই প। ধরিয়৷ (বা কোমর ধরিয়া) 
মাথ! নীচের দিকে করিয়া! ঝুলাইয়া ধরিতে হয়। ইতিমধ্যে না কাঁদিলে 
হস্তত্বার! পিঠে বা পদতলে আঘাত করিয়| (চড় মারিয়!-_ইছাতে ভয় পাইবার 
কিছুই নাই) কাদাইবার চেঞ্1] করিতে হইবে (নীচের চিত্র দ্রষ্টব্য )। 
তাহাতেও না কাদিলে মাত হইতে সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া! অন্ত উপাষে 
তাহাকে কাদাইবার ব্যবন্থ। করিতে হইবে সময়মতো! উপযুক্ত চিকিৎসকের 
সাহায্য লইবার চেষ্ট1 সম্ভবঙ্ষেত্রে অবশ্য কর্তব্য | (পরবর্তী প্রসব ও সম্ভান 
পরিচয়* অধ্যায়ের সন্তান ন1 কাদিলে**'পর্যাষে দেখুন )। 


নাড়ী-কাটা। 


সম্তান কাদিয়! উঠিলে তৎক্ষণাৎ সন্তানকে বিচ্ছিন্ন ন! করিয়! অঙ্গুলি 


ঘার। টিপিয়া নাভিরজ্জুর স্পন্দন অনুভব করিতে 
হইবে। যখন আর স্পন্দন অহ্কভব কর। যাইবে 
ন। ব। খুব কমিয়া গিয়াছে মনে হইবে তখন * 
গরম জলে ফুটানে! ও সেই পাত্রেই ঢাকিষা রাখা 
স্থতা দ্বার নাভিরজ্জুকেকাছাকাছি দুইটি বন্ধনী 
--একটি বন্ধনী মাতার দিকে অপরটি শিশুর 
নাভি হইতে আড়াই হইতে চারি ইঞ্চি দরে 
দিয়া তাহার মাঝে পুর্বোক্তরূপে শোধিত 
(915111150) কাচিম্বার| নাভিরজ্ছু কাটিয়া! দিতে 
হইবে। কাটাস্থানে তৎক্ষণাৎ টিংচার আইওডিন 
লাগাইয়! শিশুকে, অপর কোন সাহায্যকারিণী 





(৬৭ নং চিত্র) 
উপস্থিত থাকিলে, তাহার নিকট পরিচর্যার জন্য শিশুকে চাপড় দিয়া 
দিতে হইবে । নচেৎ মাতার কিছুদুরে শিশুকে মস্তক কাদানো 


বাদে সর্বাঙ্গ গরম কাপড়ে জড়াইয়| রাখিয়৷ দিয়। মাতার তৃতীয় পর্বের 


* একদল চিকিৎসকের অভিমত এই যে? উক্ত সময়েই নাড়ী কাটা উচত । অপর দলের মত 
এই যে, সন্তান কীদিয়1 উঠিবার পরই কাটা! উচিত। কলিকাতার মেডিকেল কলেজের সহিত 
যুক্ত নারীদের জন্ট। ইডেন হাসপাতালে, ইদানীং শিপু কাদিয়। উঠিবার পরই লাড়ী কাটা হয়। 
তবে বিপদের আশঙ্কা! থাকিলে যে তখনই নাভিরজ্ছু কাটা1উচিত, এই বিষয়ে উভয় দলই 
এক মত। 


মাতৃমঙ্গল ২৭৯ 


প্রসবকার্ষে সাহায্য করিয়! তাহাকে পরিষ্কত করিবার কাজই আগে করিতে 
হইবে। ইহার পরের কর্তব্য সম্বন্ধে পরবর্তা অধ্যায় প্্রস্থতি ও সন্তান 
পরিচর্য।” বা “আতুড় ঘরে সম্তান” অনুচ্ছেদ দেখুন । 
তৃতীস্ব পর্ব 

এবার তৃতীয় পর্ব! আরস্ত হইল । নাঙিরজ্জু এখন যোনিনালি দিয়া 
বাহির হইয়াই রহিল । উহাকে লইয়! খাটাখাটি কর! উচিত নহে । 

এই পর্বে পাহায্যকারিণী প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার বামহন্ত 
জরায়ুর উপর রাখিবে এবং জরায়ুর উপরিভাগ শক্ত করিয়া! ধরিয়া 
থাকিবে । সম্তাণ বাহির 
হইবার পর. এখন জরায়ু 
অনেক নীচে নামিয়। 
আসিয়াছে এবং কিছুক্ষণ 
পরেই পুনরায় ইহার 
সঙ্কোচন আরম হইবে । 
সক্কোচলের সময় জরায়ু 
গোলার মত শক্ত বোধ 
হইবে। যদি বহক্ষণ 
অপেক্ষা করার পরও 
জরামু এব্সপ শক্ত বোধ 
না হয় তাহ! হইলে 





বুঝিতে হইবে ফুল বিচ্ছিন্ন 

হইতেছে না। যদি 

(৬৮ নং চিত্র) বেশী রক্তস্রাব দেখ! দেয় 
নাতিরজ্জু বাহির ক্ইয়! থাক" তাহা হইলে জরায়ু হইতে 


তাড়াতাড়ি যাহাতে ফুল বিচ্ছিন্ন হয় সেইকুপ ব্যবস্থা, অবলগ্ন করিতে হইবে 
_-অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাহায্য পাইবার সম্ভাবন! থাকিলে অনতিবিলদ্ষে 
তাহাই লওয়া ভাল । 

ফুল বিচ্ছিন্ন হই! জরামুর ভিতর তাহার নীচের অংশে পতিতাহয়--তাহার 
জন্ত ফুল বিচ্ছিন্ন হইধার্‌ পর তলপেট (কামান্্রির একটু উপরে ) একটু উঁঢু 
দেখায়, জরায়ু ঈধৎ উপরে উঠিয়া যায় এবং যোনিমুখ হইতে নাভিরজ্ছু যেটুকু 


২৮০ 


মাতৃমঙ্গল 


বাহির হইয়াছিল তদপেক্ষা বড় দেখায়। এই সব লক্ষণ দ্বার। ফুল বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছে বুঝিতে না পারিলে জরায়ুর উপরে যে হস্ত আছে তাহ! দ্বার! সামান্ত 


চাপ দিলে যোনিমুখ হইতে লাতিরজ্জু 
আরওখানিকট1বাহির হইয়! আদিবে; 
কিন্ত চাপ সরাইয়া লইলে, যদি ফুল 
বিচ্ছিন্ন ন! হইয়া থাকে, তাহ। হইলে 
তাহার ভিতরে ঢুকিয়া যাইবে, বিচ্ছিন্ন 
হইয়া থাকিলে নাভিরজ্জু আর ভিতরে 
চুকিবে না। যে উপায়েই হউক, ফুল 
জরায়ু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে বুঝিতে 
পারিলেই সাহায্যকারিণী প্রশ্থুতিকে 
অল্প কুম্থন দিতে বলিবে অথবা নিজেই 
জরায়ুর উপরে সামান্ত চাপ দিয়! ফুল 
বাহির করিবে । কোন অবস্থাতেই 





(৬৯ নং চিত্র ) 


ফুলের জরাধুগাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন 
হওয়া (প্রসব-বিজ্ঞান অবলম্বনে ) 


নাভিরজ্ছুধরিয়াটানাটানি অথবাফুল-বিচ্ছিনহইবার আগে জরায়ুর 
উপরে বেনী চাপ দিবে না, ইহাতে রক্তশ্রাব হইয়! প্রশ্ছতির জীবন সংশয় 


হইতে পারে। 





( ৭* নং চিত্র) 
কুল সম্পূর্ণ বাহির হইল কিন! দেখা 


পায় পাইবায় কিছুই দাই । তঝেরভবন্ধ নাহইলে ভাক্তারের লাহায্য লইতে হয়। 


১৫ হইতে ৬০ মিনিট পর্যস্ত সময়ের মধ্যে গর্ভফুল, নাভিরজ্ভুর 


ভিতরকার বাকী অংশ এবং 
অপ্রয়োজনীয় বিল্লিসমূহ বাহির 
হইয়া! আসে । এই সকল পদার্থকে 
জলে ভাসাইয়া ।যলাইয়! দেখিতে 
হয় সম্পূর্ণ বাহির হইয়া! আসিয়াঞ্ছে 
কিনা। না আসিয়া থাকিলে 
তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে হয়। 
কিছু ভিতরে থাকিয়া গেলে 
মারাত্বক রোগ (ক্ুচিক। ) জর 
হইতে পারে। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে প্রচুর রক্তশ্রাবও হৃইয়! থাকে। 
এই রক্ভ্রাব শ্বাস্ভতাবিক ; ইহাতে 


€ ২০ ১ 


প্রস্থৃতি পরিচর্য। 


প্রসবের পরে 


সম্তান প্রসব হইবার পর শুশ্রধাকারীগণের কর্তব্য ছই ভাগে ভাগ হহয়! 
যায়--একদিকে প্রহ্থতিকে, অপরদিকে জাতককে শুঙ্বব করিতে হয়। 
আমি প্রথমে প্রস্থতি-মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচন] করিব | 


প্রসুতি-স্থত্যুর প্রধান কারণসমূহ 

(১) প্রসবের পরে সংক্রমণ । 

(২) গর্ভাবস্থায় নানাপ্রকার ব্যাধি ; যথা, এক্রামশিয়। ইত্যাদি 

(৩) প্রসব প্রক্রিয়ার নানাবিধ জটিল বিদ্ব। 

প্রথম দুইটি সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচন! করা হইয়াছে এবং তৃতীয়টি মন্বন্ধ 
শীঘ্রই আলোচনা কর! হইতেছে । 

অতিরিক্ত রক্তম্সাব ব্যতিরেকে অন্ত সকল লক্ষণের প্রতিষেধক ব্যবস্থ৷ 
গর্ভাবস্থায় অবলম্বন করিলে সুফল হয় । রক্তআ্রাব বন্ধ করিবারও নান প্রকার 
বিধি-ব্যবস্থা আছে। পাস করা ধাত্রী এবং ডাক্তার প্রসবকার্য পর্যবেক্ষণ 
করিলে গুরুতর উপসর্গের হাত হইতেও প্রন্থৃতিকে রক্ষা! কর! যায় । 

ইওরোপে গড়ে প্রন্থতি-মৃত্যুর হার হাজার করা মোটে ৪ জন, বিভাগ-পূর্ব 
ভারতবর্ষে ছিল প্রায় ৪*। ইওরোপে প্রলবের পূর্বে, প্রসবকালে এবং 
প্রসবের পরে বিদ্বজনক উপনর্গ দেখা যায় শতকরা ১০, পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে 
২০ ক্ষেত্রে । ' 

অসাবধানতা, উদাসীনতা, চিকিৎসার অভাব, অজ্ঞতা, শিক্ষিত 
খাত্রীর অভাব, কুসংস্কার ইত্যাদিই প্রসূতি-স্বভূযুর উচ্চ হারের কারণ । 


রতি পবিরয 
(১) প্রনধের পরে যোনিমুখ ও সমগ্র যোনিপ্রদেশে লাইসল”মিশ্রিত জলে 
ধোয়াইয়া, মোছাইয়া, ব্রিলিয়্যাপ্ট গ্রীন ( 8:3116106 £5৪2. ) অথবা 
ডেটল জম (7১৩%৮01 ০:5৪ ) লাগাইয়, কিংবা, ডেটল সবার! ডুশ করিয়া 


২৮২ _ মাতৃমঙ্গল 

ডাক্তারি ওধধের দোকানের পরিশোধিত তুল! ও কাপড় বা! গজ (0৪085) 

দ্বার! মোট! করিয়! কপনী প্রস্তত করিয়া! তাহাদ্বার! যোনি ঢাকিয় দিতে 

হইবে (নীচের চিত্র দ্রষ্টব্য ) এবং প্রশ্থতিকে পরিষ্কার কাপড় পরাইতে হইবে। 
এবার পে মুক্ত ; সম্তানও বিষুক্ত ও মুক্ত । 

(২) তৎপর ভাজ-কর! শক্ত প্রায় এক বিঘৎ চওড়া'কাপড় দিয়! তাহার 
পেট বাধিয়! দিতে হইবে | ইহাতে প্রশ্থতি আরাম পায় । এইভাবে পেট ন। 
বাঁধিয়া দিলে পেট যথোচিত 
ভাবে সঙ্কুচিত হয় না ফলে 
পেট অতিরিক্ত রকম টিলা 
হইয়। ঝুলিয় পড়ে । পেট 
ঢিলা হইলে (ক) শুধু যে 
দেখিতেই বিশ্রী হয় তাহ৷ ("১ নং চিত্র) 
নহে ; (খ) অভীর্ণ রোগেরও প্রসবের পৰ যোনিপ্রদেশের আবরণ 
সৃষ্টি হইতে পারে, এবং (গ) পেট ঝুলিয়। পড়িলে পরবর্তী প্রসবে প্রস্থতিকে 
কষ্ট পাইতে হয়। 

(৩) প্রসবের অল্পক্ষণ পরেই প্রস্থৃতি অবসাদ-জনিত নিদ্রায় অভিভূত 
হইয়া! পড়ে । এই নিদ্রয বড়ই উপকারী । যাহাতে এই নিদ্তা! গভীর হয়, 
তাহার জন্য ঘর অন্ধকার ও কথাবার্ডা বন্ধ রাখিতে হইবে । আতুড় ঘরে 
ভাল নিদ্রা না হইলে প্রস্থৃতির তিক জ্বর বা মস্তিষ্ক-বিক্কৃতি হইতে 
পারে। 

ইহার পরেও আতুড় ঘরে প্রশ্থতির যথেষ্ট পরিমাণে নিবিদ্ধে নিত বাওয়। 
উচিত। ইহাতে শরীর ও মন পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে। নিদ্রাহীনত! থাকিলে 
মনে করিতে হইবে কোথাও কোন গোলযোগ রহিয়া গিয়াছে। এই 
গোলযোগের কারণ নির্ণয় করিতে হইবে। দরকার হইলে ভেরোনল্‌ 
€5:9991)১ ব্রোমাইভিয়] (820251029 ) বা ভেরামন্‌ € ড6192292 ) 
ব্যবহার করিয়! প্রশ্থতির নিত্রা আনয়ন করিতে হইবে । 

(৪) প্রসবের পর প্রস্থতি খুব দুর্বল বোধ করিলে তাহাকে অন্প-গরম 
অথচ ঘন ঢা পান করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। 

€) প্রমবের পর প্রস্থতি ৬ ঘণ্টার মধ্যে এবং ৬ ঘণ্টা অন্তর প্রত্াৰ 
করিবে । সে শধ্যাপ় শুইয়াই যাহাতে প্রশ্াব করিতে পারে. এমন ব্যবস্থা 
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করিতে হইবে । প্রত্রাব না হইলে গরখ সেক, পুলটিস, এমন কি প্রশ্রাব-বন্ত 
( ০8296 ) ব্যবহার করিয়। প্রত্াব করানে! উচিত । 

(৬) প্রথম প্রসবের পরে প্রায় ১২ ঘণ্টাকাল বৰ! ততোধিক সময় যাতার 
স্তন নিক্ক্িয় থাকে । ইহার পরে স্তন ছুইটি বড় হইতে থাকে এবং টান ও 
চাপ পড়ায় উহাতে বেদনা অন্কভূত হয়। সন্তানকে প্রত্যেক বার ছধ দিবার 
পূর্বে এবং পরেও স্তনের বোট! পরিক্ষার জল দিয়! ধুইয়! নরম এবং পরিষ্কার 
কাপড় বান্তাকড়। দ্বার! মুছিয়! লওয়! উচিত। 

(৭) প্রস্থতির কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতেছে কি না দেখিতে হইবে। প্রসবের 
দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যা ব! তৃতীয় দিনের সকাল পর্যস্তও কোষ্ঠ পরিফার ন|! হইলে 
চায়ের চামচের ২-৩ চামচ ক্যাষ্টর অয়েল এবং আরও গুরুতর হইলে সাবান- 
গোলা অল্প গরম জলের এনিম! (7017209) দেওয়া উচিত | 

(”) সংক্রমণের-আ শঙ্কা । প্রসবের পূর্বে দুষ্ট বীজাণু দ্বার সংক্রমণের 
আশঙ্কা যতটা থাকে, প্রসবের পরে উহ! অপেক্ষাও বেশী থাকে । কারণ, 
জরামু হইতে সন্তান বাহির হইয়] যাইবার পরে উহার মধ্যে ও মুখে বড 
রকমের ধায়ের মত থাকে । ডাঃ জেব্ডি এবং সকল ধাত্রীবিগ্ভাবিশারদ 
পশ্তিতই তাই সকলকে খুব সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, যেন 
কোনও রকম দুষ্ট বীজাণু প্রস্থতির জননেন্ট্রিরপথে প্রবেশ করিতে না পারে। 
একটি সাশান্ত ধুলিকণাতেও মারত্বক বিপদের সন্তাবন। থাকিতে পারে | 

প্রন্থতি নিজে, ধাত্রী, ডাক্তার বা অন্ত কেহ প্রসূতির জননেন্দ্রিয়সমূহ 
ছুঁইবার পুর্বে উত্তমরূপে হাত ধুইয়া লইবেন এবং স্পঞ্জ, তুলা, 
বন্ত্রথগ্ড বা তোয়ালে সম্পূর্ণ পরিফার ন৷ হইলে কখনও ব্যবহার করিবেন ন1। 
আমাদের দেশে এখনও এ বিষয়ে উদ্দাসীনতা ও অসাবধানতার অবধি নাই ॥ 
ইহাই এদেশে প্রস্থতি-মৃত্যুর সর্বপ্রধান কারণ । 


বীজাণু ছুষণের ফলে প্রসূতি স্বত্যু আবিষ্ষার 
প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে হাঙ্গেরীর একজন গবেষক (87085 77111 
5682017961515 ) সর্বপ্রথমে বিশ্লেষণ করিয়। প্রন্থতি মৃত্যুর এই কারণ 
আবিষ্কার করেন। এই গবেষকের অক্লান্ত চেষ্টা! ও তখনকার চিফিৎসক- 
মণ্ডলীর অন্ভুত তাচ্ছিলযর ইতিহান যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই মর্মন্পর্শী | 
১৮৪৬ সনে তিনি একটি মাতৃসদনে আ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হইয় ঢুকেন। তখন 
প্রন্থতি-মৃড্যুর হার খুব বেশী ছিল। তিনি-তীাহার এক বন্ধুর শব-ব্যবচ্ছেদের 
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সময় লক্ষ্য করিলেন যে, তাহার শরীরের অবস্থ। মুত প্রহ্মতিদের মতই 
হইয়াছিল। ছুষ্ট জীবাণু সংক্রমণের ফলে বদ্ুটির রক্ত বিষাক্ত হইয়1 গিয়াছিল । 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, প্রচ্ছতি-মৃত্যুরও ইহাই প্রধান কারণ। তখন 
হইতে প্রজ্ব-কার্ষে পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্নত1 অবলব্বন করিয়। 
প্রসূতি-মৃত্যুর হার অনেক হাস কর! হইয়াছে ।' 

(৯) প্রসবের পর সাধারণত তিন সপ্ডাহকাল পর্যন্ত প্রস্থতির জরায়ু 
হইতে শ্রাব হইয়! থাকে। ইহাকে লোকিয়া (],901519) বলে। এই 
রক্ত প্রথম প্রথম তাজ রজের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং ক্রমে উহার বর্ণ 
. ফ্যাকাশে হইতে থাকে ; দ্বিতীয় সপ্তাহে রক্তআবের পরিবতে” সাদ। আাব 
হইতে থাকে । সাধারণত এই আবে কোনও গন্ধ থাকে না। শ্রাবে কোনও 
গন্ধ থাকিলে তাহাকে রোগ-লক্ষণ বুঝিতে হইবে । এই শ্রাবের জন্ত 
প্রশ্থতির কপনী ব্যবহার কর! উচিত। এই ফপনী প্রথম প্রথম, দিনে 
*-৫ বার ও শেষের দিকে ২-৩ বার বদলাইতে হয় | এই নিঃসরণ যাহাতে 
ভাল হয় এক্ন্ঠ খাটের মাথার দিকে, খান তিনেক ইট উপর উপর রাখিষা 
প্রায় এক ফুট উচ করিতে হয়| 

(১০) সন্তান, ভূমিষ্ঠ হইবার ও “ফুল” পড়িবার পরে কোনও কোনও 
প্রস্থতির তলপেটে ও কোমরে, জরায়ুর ভিতরকার ছিন্্র বিল্লীসমূহও রক্ত 
বাহির করিয়! দিবার জন্য জরায়ুর সঙ্কোচন হওয়াতে ঠিক প্রসব-বেদনার গ্াষ 
একক্সপ বেদনা ভয়, ইহাকে *হ্যা্দাল ব্যথা” বল] হইয়! থাকে । জরায়ুর 
অনিয়মিত সঙ্কোচনের জন্তই এই বেদন। হইযা থাকে । এই বেদনা কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে ৩-৪ দিন স্থায়ী হয় । তলপেটে গরম সেক দিলে এবং পেট 
শক্ত করিয়! বাধিয়| দিলে এই বেদন! হয় না এবং হইলেও অতি শীঘ্র উপশম 
হয়। 

(১১) প্রসবের পর প্রস্থাতি সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিবেন। প্রথম পাঁচদিন 
একেবারে শধ্যাত্যাগ করিবেন ন1। ইহার ব্যতিক্রম করিলে অতিরিক্ত 
রক্তশ্রাব, তলপেটে ব্যথ]| এবং শ্যৃতিক! অর হইতে পারে । | 

ভাঃ জনষ্টোন তাহার €০৮১০০৮ ০ 110 অ16:5 পুস্তক উপদেশ 
দিয়াছেন যে, পাচদিন পরে প্রন্থতিকে শয্যায় বমিতে দেওয়া যায় ; দশদিন 
পর্ষত্ক শধ্যাত্যাগ করিতে নাই, তবে চৌদ্দদ্িন এইভাবে বিশ্রাম করিতে 
পারিলে আরও ভাল? চৌদন্দদিন পরে কেদারায় বমিতে দেওয়া যায়, অবশ্য 
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আস্তে আস্তে সহাইয়া ; তৃতীয় সপ্তাহের পরে গাড়িতে করিপ্ন! বেড়াইতে 
দেওয়। যায়, এবং একটু-আধটু হাটিতে চেষ্টা করিতে দেওর়!1 যায় । 

প্রসবের পরে ৬ হইতে ৮ সপ্তাহের মধ্যে জননেন্দ্রিয়মূহ পূর্বাবস্থায় 
ফিরিয়৷ আসে ৷ জরায়ু আবার প্রায় পূর্বেকার মতই ছোট হইক়্| যায় । 

এই সময়ে মাতার শরীর নানান্ধপ পরিবর্তন সাধিত হয় বলিয়। নানা- 
প্রকার সাবধানত। অবলম্বন করিতে হয় এবং শ্বাস্থ্যবিজ্ঞান-সন্্ত উপায়ে 
চলিতে হয় । অসাবধানতার ফলে ব্যাধি-লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে । 

(১২) প্রশ্থতির খাগ্দ্রব্য ও পানীয় সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন 
করিবেন। প্রথম প্রথম দুধ-সাণগড-বালি এবং কিছুদিন পর্যন্ত লঘুপাক খাস্ধের 
ব্যবস্থ' করিবেন। প্রস্থতির খুব পিপাপ। হয়; সুতরাং তাহাকে খুব জল 
খাইতে দ্িবেন। কাচ। নাড়ী ফুলিয়! যাইবার ভয়ে অনেকে প্রহ্থতিকে জল 
দিতে কৃপণতা! করে। কিন্তু ইহ। ঠিক নহে। প্রচুর জলপানে প্ররস্থতির 
উপকার টৈ অপকার হয় না। প্রপবের সময় প্রভূত আবে প্রন্থতির দেহের 
প্রচুর রস-রক্ত ক্ষয় হইয়া! থাকে। জলপানের দ্বার! এই ক্ষয়ের কতকট! 
পুরণ হইয়া থাকে। তাহ ছাড়া প্রসবের পর প্রন্থতির দেহে নানান্নপ 
বিষ প্রবেশ করিতে পারে, প্রচুর পরিমাণে জলপান করিলে প্রত্রাবের সঙ্গে 
এই সমস্ত বিষ বাহির হ্ইয়1 বায়। প্রচুর জলপান অরেরও প্রতিষেধক । 

ছয় সপ্তাহ পরে মাতা আবার দৈনন্দিন কর্ম, স্বামী-সহবাদ 
ইত্যাদি করিতে পারে । অবশ্য কোনও ব্যাধিলক্ষণ থাকিলে। তাহাকে 
চিকিৎসা ধীনই থাকিতে হইবে । 


0৬২৯১ 
ব্যায়াম 
প্রসবোতর ব্যায়াম 


যে নারীদের পেশীসমূহ সবল নয়, গর্ভকালে উদর বড় হওয়াতে 
তাহাদের সেখানকার পেশীগুলি সরিয়! যায় এবং প্রগবের পর তাহার্দের 
স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়! আসিবার পর; উপযুক্তভাবে নিয়মিত অঙ্গচালনা না 
করিলে, তাহার৷ দুর্বল থাকিয়|যায়। প্রসবের-পর যখন কিছুকাল, পূর্বের 
মত, কাজকর্ম কর! ন1 হয়, অথচ পুর্ণ আহার করা হয়, তখন মোটা! 
হওয়ার প্রবণতার সম্ভাবনা থাকে । উদরের ভিতরের যন্ত্র ও পেশীগুলিতে 
চবি সঞ্চিত হওয়ায় পেট উচু হুইয়! পড়ে এবং দেহলতার পৌষ্টব ও সম! 
নষ্ট হয়। তাহ! ব্যতীত, প্রসবের সময়ে বস্তিপ্রদেশের পেশীগুলিতে খুব 
টান পড়ে এবং কষ্টকর ও কঠিন প্রদবের সময়ে ছি'ড়িয় পর্যস্ত যায়। 
ইহার ফলে জরায়ুর নীচের দিকে নামিবার সপ্ভাবনা হয়। এইরূপ ক্রমশ 
তাহ! কতকট। যোনির মধ্যে নামিয়া আসে । এই রোগকে আয়ুরেদে কন্দ, 
কথ্য ভাবায় প্্যাদ এবং ডাক্তারীতে 010197956 ০ 06705 বলে। উপযুক্ত 
ব্যায়াম করিলে এই সমস্ত উপসর্গাদ্দির অনেকট। নিবারণ কর! যায়। 

যদি" স্বাভাবিক ও সুস্থভাবে প্রসবক্রিয়! সম্পাদিত হহয়! থাকে এবং 
.প্রসবের পরে কোন বাধা-বিপত্তি না ঘটে তাহ! হইলে নিম্নলিখিত ব্যায়ামগুলি 
প্রসবের পর চতুর্থ দিন হইতেই শুরু কর। যায়। 

প্রথম ব্যাক্সাম- অর্ধশায়িত অবস্থায় (কাধের নীচে তিনটি বালিশ 
রাখিয়া দেহের উধবভাগ নিয়ভাগ অপেক্ষ। উচু করিয়। ) হাত ছুইটি দেহের 
ছুই পার্খে প্রসারিত করিয়। নাক দিয়! প্রশ্থান টানিয়া দমবন্ধ করিবেন তাহার 
প্র হাত ছইটি দেহের ছুই পার্ষে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার আনিয়! নিঃশ্বাস 
ছাড়িবেন। চারবার করিতে হইবে । 

ত্বিতীয় ব্যাম্সাম-_অর্ধশায়িত অবস্থা | উদর-গাত্রের মাংদপেশী যথাসম্ভব 
আস্তে আস্তে সঙ্কুচিত করিয়। (পেট ভিতর দিকে টানিয়! লইয়া) পরে 
খ্নাস্তে আন্তে খাভাবির অবস্থায় ফিরাইয়! আহ্ুন। চারবার করিতে হইবে। 


মাতৃমঙ্গল ২৮৭ 


পঞ্চম দিন-_পূর্বের ব্যায়ামগুলির সহিত এই ব্যায়ামটও করুন £-_ 
প্রথম ব্যান্সাম--অর্ধশারিত অবস্থা! হাটু সোজা রাখিয়া একদিকের 
নিতম্বের মাংসপেশী সঙ্কুচিত করুন ও পরে স্বাভাবিক অবস্থায় আহুন। ইহার 
পর অন্ত দিকের নিতঘ্বও এঁন্প করুন। পাঁচবার করিতে হইবে । 
দ্বিতীয় ব্যায়াম__-কাধের নীচে একটি এবং হাটুর নীচে একটি বালিশ 
রাখিয়া চিত হইয়া শায়িত অবস্থায় একদিকের হাটু বাহিরের দিকে ছড়ান 
ও পরে স্বাভাবিক অবস্থার আহুন। ইহার পর অন্তদিকের হাটুও এরন্ণপ 
করুন। চারবার করিতে হইবে। / 





(৭৩ নং চিত্র) 


ষষ্ঠ দিন-_পূর্ববণিত ব্যায়ামগুলির সহিতত এটিও করুন 2 

বিছানার উপর দেহ টান টান করিয়। গুইয়। হাত ছইটি দেহের দুই দিকে 
প্রসারিত করুন এবং হাটু ছুইটি ভাঙিয়া উপরের দিকে তুরুন (৭২ নং চিত্র) 
ইহার পর দ্রেহের নিয়াংশ ( নিতথ্ব, তলপেট, উদর ওৎ্পুষ্টদেশ ) উপর দিকে 
এমন ভাবে তুলুন যাহাতে সার। দেহের ভার দুইটি পা, কাধ এবং মাথার উপর 
থাকে (৭৩ নং চিত্র )। এইবার বস্তিপ্রদেশ দক্ষিণ দিক ই বাষ দিকে 
ঘুরাইয়া আনুন । চারবার করিতে হইবে। 

সগুম দিন--পূর্বের ব্যায়ামগুলির সহিত এই ব্যায়ামটিও করুন ২-. 


২৮৮ মাতৃমজ্দ 


বিছানার উপর দেহ টান টান করিয়া শুইয়! পড়,ন (৭৪ নং চিত্র )। 
একটি পায়ের হাটু ভাঙন (৭৫ নং চিত্র--২ ) এবং এ হাটু ভাঙ! অবস্থাতেই 





(৭৪ নং চিত্র) 


পয টি 





(4৬ নং চিত্র) 
উপরের দিকে তুলুন (4 নং চিত্র--৩), ইহার পর প এখানে লোজ। করুন 
এবং সোজ! অবস্থাতেই পা+টিকে একটু নামাইয়! আহ্ুন (৭৬ নং চিত্র-- 
৩ হইতে ৪)। ইহার পর যে ভাবে হাটু ভাঙিয়া পা”্টিকে উপরে 
তুলিক্সাছিলেন (৭৫ নং চিত্র--২ হইতে ৩) দেই ভাবেই হাটু ভাঙিয়া 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া৷ আহন। প্রথমে একটি প। এবং পরে অপর পা 
: খীভাবে তুলিয়! নামাইয়া! আহ্ছন। চারবার করিতে হইবে । 


মাতৃম্গল ২৮৯ 
অষ্টম দিন-_পূর্বের ব্যায়ামগুলির সহিত এই ব্যায়াম হুইটিও করুন 2. 
(১) বিছানার ধারে বসিয়। প দুইটি ঝুলাইয়! দিন। প্রথমে দক্ষিণ ও 
পরে বাম পা ঘোরান। চারবার করিতে হইবে। 





(৭৮ নং চিত্র) 
কছই, হাটু বিছানার উপর রাখিয়া! দেহকে ধহকের 


(২) মাথা? 
তাহার পর মেরুদণ্ড ভা্গিয়া নীচে নামান (৭৮ নং 


বাঁকান (৭৭ নং চিত্র )। 
চিত্র)। চারবার করিতে হইবে । 

নবম দিন-_পূর্বের ব্যায়ামগুলির সহিত এটিও করুন £-- 

হাত মাথার দিকে তুলিয়! মুঠ করিয়! টান টান ভাবে শুইয়া পড়,ন। 





(৮* নং চিত্র) 


২৯০ মাতৃমঙ্গল 


ইহার পর মাথা, কাধ ও পায়ের উপর ভর দিয়! নিতম্ব উপর দিকে তুলুন এবং 
নামাইয়। আহ্থন। চারবার করিতে হইবে। 

দশম দিন-_পুর্ববণিত সবকটি ব্যায়াম করুন এবং বিছান1 হইতে উঠিয়া 
আস্তে আস্তে ১০-১২ হাত (ঘরের মধ্যেই ) হাটিয়! বেড়ান। 

কয়েক মাঘ পরে, নিয়লিখিত পাঁচ প্রকার ব্যায়াম প্রত্যহ নিয়মিতভাবে 
করুন। ( অপর যে কোনও সময়েও ) তলপেট কমাইবার জঙ্ভ £__ 

(কে) চিত হুইয়! শুইয়া, হস্তত্বয় মাথার উপর তুলিয়া কিছু ধরুন। হাটু 
মোটে ন। মুড়িয়া, পদ্দ্বয় মেঝে হইতে প্রায় একফুট তৃনুন। এবার ধারে 
ধীরে প। নামান, কিন্ত গোড়ালি যেন মেঝে স্পর্শ না করে। এইভাবে পর 
পর দশবার প! উঠ! নাম! করুন । 

খে) চিত হইয়! শুইয়া, প৷ ছইটি কোনও আলমারি প্রভৃতি আসবাবের 
নীচে আটকাইয়া (অথব! কেহ ধরিয়! ) রাখিয়! শরীরের অর্ধাংশ ধীরে ধীরে 
তুলিয়। উঠি! বন্থন। এবার ধীরে ধীরে শুইয়! পড়মম। পাঁচবার করুন । 

(গ) সোজ। হইয়| দ্দাড়ানঃ স্বন্ধদ্বয় পশ্চাৎ 1দকে ঠেলিয়া, পেট ভিতর 
দ্বিকে আকুঞ্চিত করিয়া! (টানিয়| ) ছুই উরুর পারেব উপর হস্ত দুইটি রাখুন । 
এইবার, কুডিবার পর পর পেটের পেশীগুলি এভাবে আকুঞ্চিত ও শিথিল 
করুন। দিনের মধ্যে যখনই স্থবিধ! হয় তখনই এই ব্যায়াম করুন। এই 
ব্যায়ামে পেট ভিতর দিকে টানিয় রাখ! অভ্যাসে দাড়াইবে। তখন কুৎসিত- 
ভাবে পেট উচু হইয়া! থাক। আপনিই ঠিক হইয়। আসিবে। 

(অপর যে কোনও সময়েও) নিভন্দবের মেদাধিকয কমাইবার জন্য £-_ 

(ক) চিত হইয়া শয়ন করুন। হাত দুইটি শরীরের পার্থ হইতে একটু 
দুরে শয্যার (বা মেঝের ) উপর থাকিবে । বামপদ তুলিয়।, দক্ষিণ দিকে 
ঘুরাইয়াঃ দক্ষিণ পদের উপর দিয়! লইয়! গিয়! তাহার গোড়ালি দ্বারা মেঝে 
ক্পর্শ করুন। এবার তাহাকে পুর্বৰৎ সোজ! রাখুন ও এভাবে দক্ষিণ পদের 
গোড়ালি দিয়! বাম দিকের মেঝে স্পর্শ করুন| দশবার করিবেন । 

,. (খ)ট পোজ হুইয়! দাড়ান । গোড়ালি ছুইটি স্পর্শ করিয়!, ছুই পায়ের 
বৃদ্ধাছুল কিছু তফাতে (প্রায় অর্ধ সমকোণে, অর্থাৎ ৪৬” ডিগ্রিতে ) রাখুন ও 
ঘুই উরুর পার্থে হস্ত দুইটি রাখুন। গোড়ালি ছইটি একত্র রাখিয়াই পদ্দা্থুলির 
উপর ভর দিয় দাড়ান। এইবার ধীরে ধীরে জাচ্ ছুইটি মুড়িয়! অর্ধেক 
বমিবার ভঙ্গিতেঃ মীচু হউন আবার লোজাভাবে ঈ্রাড়ান। দশবার করিবেন । 


৫ হাটে, 


আতুড় ঘরে সম্ভান 
নাড়ীক।টা 


আমি পূর্বেই বলিয়াছিঃ সন্তান প্রসবের পরেও নাভিরজ্ছুর মারফতে 
গর্ভুলের সহিত কিছুক্ষণের জন্য যুক্ত থাকে । বাহির হইবার অব্যবহিত 
পরে নাভিরজ্জুর রক্তবাহী নলপমুহের মধ্যে একটি স্পন্দন ও শিহরণ 
(1১015901092) থাকে, ইহাতে বুঝা যায় যে, তখনও গর্ভফুল ও সন্তানের 
মধ্যে রক্তের আদান-্প্রণান চলিতেছে । অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত এই 
যে, নাভিরজ্জুর স্পন্দন ন। খামিলে এবং সন্তান কাদিয়া না উঠিলে 
নাভিরজ্জু কাট! উচিত নহে । কারণ, তখন সন্তানের বেশী রক্তের প্রয়োজন 
এবং এ অবস্থায় রক্তের আদান-প্রদান রোধ কর। উচিত নয়।' 

দেহ পরিস্কার করা-_নাড়ী কাটিয়া সস্তানকে মাতা হইতে বিচ্ছিন্ 
করিবার পরবতী কর্তব্য তাহার অঙ্গের ক্লেদ পরিষফার করা । ইহার জন্ত বন্ধ 
ঘরে শিশুর সর্বাঙ্গে অলিভ অয়েল (011৮5 ০011) অথব। অপর কোনও অর্বাঝাল 
পরিষ্কার তেল (সরিষার নহে, কারণ ইহা ঝাঝাল ) ফুটাইয়! লইয়। ঠাণ্ডা 
করিয়, মাখাইতে হইবে, ইহাতে ক্লেদ উঠিয়। যাইবে। তাহার পর সাবান 
মাখাইয়! সহমত গরমজল-পুর্ণ গামলায় শিশুর দেহ ডুবাইয়! পরিফার করিয়। 
ধুইতে হইবে। অঙ্গের ক্লেদ উত্তমরূপে পরার ন| করিলে ব৷ তৈল ন! 
ফুটাইয়। মাখাইলে শিশুর সর্বাঙ্গে নান। আকারের বিচচিক! বাহির হইতে 
পারে-এগুলিকে চলিত কথায় “মাীপিশী* বাহিখ হওয়া! বলে- এগুলি 
বড়ই কষ্টদায়ক এবং ইহার ফলে সর্বাঙ্গে ঘ।'ও হইতে পারে। 

চক্ষুর যত্ত-_প্রপবের সময় শিশুর মস্তক বাহির হইলেই তাহার চক্ষু 
মুছাইবার কথ! ইতিপূর্বে বলিয়াছি। শিশুকে স্নান (381১5 1১90) কক্কানে। 
হইয়। গেলে তাহাকে মুছাইয়| ছুই চক্ষে ১ ফৌট]1 করিয়া, ১০০ ভাগ জলে 
১ ভাগ দিলভার নাইট্রেট মিশ্রিত দ্রবণ (1% ৯1151 10506 901016192) 
দিয়। আবার নর্ম্যাল স্তালাইন লোশান (টব 91981 59111)5 10190) দ্বার! 
ধুইয়া দিতে হইবে । কিংব! ছুই চক্ষুতে কোনও কষ্টিকবিহীন জীবাণু-ধবংলকারী 


২৯২ মাতৃমল 


ওষধ, বোরিক লোশনে ধৌত কর! কাচের ফৌট। ফেল! কাঠি (3:0126:) 
দিয়া দিবেন। ইহার জন্য ক্ুক্স কলোম্তাল দিলভার (০9015 ০০1109581 
91161) বেশ নিরাপদ ও ভাল । 

ইহার পর শিশুর নাভির চারিদিক আলকোহল (41১301065 21001201 
ব। 2.০০০150. 51)1116) দ্বারা মুছিয়। নাভিরজ্জুর কাটাস্কানে পুনরায় 711)0 
[0011 দিয়া 1001516 70০৮৮61 বা বোরিক পাউডার (4010 ০0110) 
দ্বার নাভিরজ্ছু ঢাকিয়! তাহার উপর তুল! নিয়। বাধিতে হইবে। 

জাম! পরানে_এইবার শিশুকে খতু অহ্থয়ায়ী জাম! পরাইয়! শয্যায় 
লইয়! গেলেই হইল । “গরম জাম। পরাইতে হইবে একথ। শীতপ্রধান 
দেশের পক্ষে ঠিক বটে, কিন্ত 
আমাদের দেশে শীতকাল 
ও ঠাগার দিন ব্যতীত গরম 
কাপড় পরানো! ঠিক নহে। 
তবে অকালে জন্মানে। 
অপরিণত শিশুকে খু 
নিবিশেষে গরম কাপড় 
পরাইতে হয়। অনেক সমস্ব 
উত্তাপ প্রয়োগেরও প্রয়োজন (৮১ নং চিত্র) 
হইয়] পড়ে । শিশুর খাসনলী পরিক্ষার 

সম্তান ন1 কাদিলে কি করা কর্তব্য-_এই বিষয়ে পূর্ববর্তী “প্রসব, 
অধ্যায়ের “শিশুকে কাদানে1” পর্যায়ে কিছু বল! হইয়াছে । জন্মিয়া শিশু শ্বান 
গ্রহণ ন! করিলে প্রধান কর্তব্য তাহার শ্বাসপথ পরিষ্কার করা, হার্টের কাজ 
যাহাতে বন্ধন! হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখ! এবং শরীরের উত্তাপ বজায় বাখ!। 
প্রথম অবস্থায় শিশু নীলবর্ণ হইয়া! যায় । এই অবস্থায় শ্বান লওয় মহজনাধ্য, 
পরে অবস্থা! যখন আরও গুরুতর হয় তখন শিশুর সর্ধাঙ্গ সাদ! হৃইয়। আসে, 
হার্টের কাজও কমিয়! যায়--এই অবস্থায় প্রতিকার কষ্টসাধ্য । 

সস্তান প্রশ্থুত হইবার পরেই £তাহার মস্তক নিক্াভিমুখী করিয়া ধরিয়। 
পৃষ্ঠে ব পায়ের তলায় চপেটাঘাত করার কথ! বল। হইয়াছে । তাহাতেও 
ন! কাদিলে মাত। হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়] গরমজল-পূর্ণ গামলার মধ্যে শিশুর 
দেহ ডুবাইয়। তাহার বুকে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা! দিতে হয়। তাহাতেও না 





মাতৃমঙ্গল ২৯৩ 


কাদিলে মিউকাস্‌ ইভ্যাকুয়েটার (11085 ৫৮৪০৫৪০) নামক যষ্ত্রের বা 
রাবার ক্যাথেটারের (00062 0862669:) সাহায্যে শিশুর শ্বাসনালী 
পরিষ্কৃত করিয়৷ ফেলিতে হয় (৮১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার 
বেশী দরকার হয় না। যদি ইহাতেও ন! হয় তাহ! হইলে শিশুর নাক, মুখ, 
চোখ ইত্যাদির উপর একটি কাপড় চাপ] দিয়! নাকের ছিদ্রের উপর আন্গুল 
দিয় সম্তানের মুখের উপর মুখ দিয়! জোরে ফু দিতে হয়। এইফু দেওয়ার 





(৮২ নং চিত্র) 
শিশুর মুখে ফু" দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস চালানে। 


সময় শিগুর পেটের উপর একটি হাত রাখিতে হয় যাহাতে হাওয়ায় পেট 
ফুলিয়। ন৷ ওঠে । উপরের চিত্রে নাকের ছিদ্রে আঙ্গুল চাপা না! দিয়া ফু 
দেওয়ার দৃশ্য দেখানে। হইয়াছে । ইহাতে নাক দিয়! হাওয়া বাহির হইয়া 
যাইবার সম্ভাবনা থাকে। তাহাতেও ন কাদিলে শিশুকে গামল। হইতে বাছির 
করিয়া! গরম কাপড়ে মুড়িয়। মাথ! নীচু করিয়। শোয়াইয়| মুখে ছুই চার ফৌট। 
ব্র্যাণ্ডি বা রাম (32805 বা [২০:৫) দিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ নাভি- 
রজ্জুতে কোবেলাইন (001১911176) নামক ইনজেকৃপান দিবার ব্যবস্থা! করিতে 
হইবে--চিকিৎসকের সাহায্য অবিলম্বে দরকার । আনেক স্থলে এই অবস্থায় 
করিম নিশ্বাস-প্রশ্বান (410018] [355011:96102) বহাইবার চেষ্ট। কর! হয় 
-অনেক চিকিৎসকও ইহা করিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক ধাত্রীবিস্তা- 
বিশারদদের মত এই যে, শিশুকে কখনই কৃত্রিমভাবে নিশ্বাস 
বহাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে। অনেক ক্ষেত্রে শুধু এই 
কারণেই অনেক শিশু মার! যায়। 


0২৩১০ 
গর্ভপাত 
পার্ভপাত (৮০:6০: ) 


প্রথম তিন মাসের মধ্যে ভ্রূণ স্বলিত হইয়! গেলে উহাকে গ্ভ'আ্াব 
(90০70506003 80011101) 3 উহার পরের তিন মাসের মধ্যে এঁর্প হইলে 
তাহাকে গর্ভপাত (21150977156) ; এবং শেষ তিন মাসের মধ্যে, পুর্ণ 
সময়ের পূর্বে বাচিয়া। থাকিতে পারে এব্সপ সম্তান-প্রসবকে অকালপ্রসব 
(6151090015 ৫611515) বলা হয়। বাংলায় গর্ভআ্রাব ও গর্ভপাত একই 
অর্থে ব্যবহার কর] হয়। 

প্রায় প্রতি ৪ ব! ৫ জন গভ্িগীর মধ্যে একজনের গর্ভপাত হয়। প্রথম 
গর্ভাধানে গর্ভপাতের আশঙ্কা বেশী থাকে । ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, 
তখনও স্ত্রীর জননেন্দ্রিয়সমূহের সত্তানধারণ-ক্ষমত! পূর্ণত। প্রাপ্ত হয় নাই। 
অনেকের আকম্মিক কারণে গর্ভপাত হয়; অন্য সময় হয়ত আবার তাহার 
স্বাভাবিক রীতিতে সস্তান-প্রসব হইয়! থাকে । কাহারও আবার ৪-৫টি 
সন্তান-প্রসবের মধ্যে হয়ত ২-৩ বার গর্ভপাত হইয়। যায়। কাহারও আবার 
গর্ভপাত অভ্যাসের মধ্যে গিয়1 দাড়ায় । | 

গর্ভস্থ ভ্রণ কোনও কারণে মরিয়! গেলে জরায়ু উহাকে অনাবশ্যক 
পদার্থ হিসাবে বাহির করিয়৷ দেয়। জ্ণের মৃত্যুর ঠিক পরেও তাহ! বাহির 
নাও হইতে পারে। 

কখন হয়--সাধারণত দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে গর্ভ না! হইলে যে যে সময়ে 
মালিক হইতে পারিত গর্ভন্রাব সেই সময়ে হইয়া থাকে । গর্ভস্থ ভ্রণ পিতা ব1 
মাতা হইতে সংক্রমিত ব্যাধির দরুনই মরিয়! যায় | মৃতবৎস! দোষেরও প্রধান 
কারণ মাতার উপদংশ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি স্বামীর দ্বারাই 

ক্রামিত হন। 

গভপাতের কারণ বহুবিধ যথা £_গণিণীর প্রবল জরঃ উপদংশ, 

মুন্রাশয়ের গীড়া, গর্ভাবস্থায় ব্যাধি, অস্তঃশাবী গ্রস্থিসমূহের রসক্ষরণের 
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গোলযোগ, জরানুগীত্রের প্রদাহ, জরায়ুর স্ছানচ্যুতি, জরাফু শ্বীতি, 
প্রপব পথের গুল, গুরুতর শারীরিক পরিশ্রম, অধিক ভারী বস্ত্র উত্তোলনঃ 
কড়া জোলাপ, তলপেটের উপর চাপ দেওয়া বা আঘাত লাগা, উচ্চ স্থান 
হইতে পতন, অধিক দৌড়াদৌড়ি বা লম্প-ঝম্প, পদব্রজে অধিকদূর ভ্রমণ, 
ক্রমাগত অথব' প্রায়ই রাত্রি জাগরণ, উদরে কিল, চড়, ঘুষি, লাখি প্রসৃতি 
মারা, প্রায়ই ক্লান্তি বোধ লাগা সত্তেও কাজ করিয়া! যাওয়া, স্বামী ও স্্ীর 
রাক্তের একটি গুরুতর পার্থক্য (অর্থাৎ একজনের তিন, 2951015৩ ও অপরের 
[২. [নু 29590৮০ হওধা), পুষ্টিকর খাছের অভাব, অস্বাস্থ্যকর স্থানে কাজ 
কর! প্রভৃতি । জরাযুগ্রীবা যদি গভীরভাবে ছি'ড়িয় যায় তাহ! হইলে প্রত্যেক 
বার গর্ভ হইলে তাহ! নষ্ট হইযা যায়, কারণ ভ্রণের ক্রমশ বৃদ্ধি হওয়ার চাপ 
জরায়ু মুখের ভিত্তর দিকের পেশীগুলি সন্থ করিতে পারে না। গর্ভাবস্থার 
প্রথম দিকে (বিশেষত গর্ভ না হইলে যে যে সময় খতু হইত সেই সময়ে) 
সাধারণ আসনে, উদরে চাপ দিয়া, সজোরে এবং অত্যধিক সম্ভোগেও গর্ভ- 
পাতের শ্ছচনা করে।* কামের অথব! অন্ত কোনও প্রকারের অত্যধিক 
উত্তেজনা, ভীতি, শোক ইত্যাদি মানসিক কারণেও গর্ভপাত হইতে 
পারে। 

প্রতিকার--গর্ভ না হইলে যে যে লময় খাতু হইতে পারিত তখন 
অপোয়ান্তি বোধ হইলে অধিকক্ষণ চুপচাপ শয়ন করিয়! থাকাই ভাল। 
(ক্লাস্তি বোধ হওয| সত্তেও বিশ্রাম ন। করিলে নিজের এবং গর্ভস্ক শিশুর স্বাস্থ্য 
খারাপ হয় )। কোষ্ঠবদ্ধ হইতে দিবেন ন1। ইহার জন্ত পূর্ব লিখিত ব্যবস্থা 
অনুমারে চলিবেন | সুপথ্য ও ব্যায়াম সত্বেও কোষ্টবদ্ধতা হইলে এনিম। 
লওয়া উচিত। তাহার স্ুবিধ! ন। থাকিলে, খুব'মুদ্ধ জোলাপ যথা লিকুইড 
প্যারাফিন (1410010 879000 ) অথবা ফিলিপস্‌ ।মন্ক অব. ম্যাগ নেশিয়। 
ব্যবহার করিবেন। পাস কর! ডাক্তার, নাস'ব1 দাইকে জরা ঠিক স্থানে 
আছে কি না তাহ! দেখিতে বলিবেন। 

গার্ভআাবের বিশেষ প্রবণতা! থাকিলে দার গর্ভকাল স্বামী সহবাণ 
অবশ্থাই বন্ধ রাখিতে'হইবে। 

গর্ভপাতের পর ৩-৪ বৎনর গর্ভ ন| হওয়াই ভাল। তাহাতে পেটের যন্ত্- 
গুলি বিশ্রাম এবং শক্তিদঞচয়ের সুযোগ পায়। এই উদ্দেশ্টে গর্ভনিবারণের 
-_« গর্ভাবস্থার সহবাস' দীর্বক অনুচ্ছেদ দেখুন । 
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কোনও গঙ্থাঃ প্রত্যেক সঙ্গমের পুর্বে যথাযথভাবে এবং বিশেষ সাবধানতার 
সহিত অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে । 


পূর্বে গর্ভপাত বা তাহার উপক্রম হইয়। থাকিলে 


বিধি-দ্বিতীয় মাসের মধ্যভাগ হইতে চতুর্থ মাসের শেষ অবধি বিছানায় 
শুইয় খুব বিশ্রাম করিতে হইবে । সকালের জল-খাবার বিছানাতেই শুইয়া 
ৰা বলিয়া খাইবেন। ছুপুরে অন্তত ছুই ঘণ্ট| শুইয়! থাকিবেন। গর্ভের 
প্রারভেই ডাক্তারকে গতবারের সমস্ত কথ। জানাইয়| তাহার উপদেশ মত 
চলিবেন। 

নিষেধ- গৃহ পরিষার-পরিচ্ছন্ন নাই অথবা স্বামী পুত্রের কষ্ট হইবে 
ভাবিয়া! অধিক পরিশ্রম করিলে চলিবে না। নিজে নাকরার জন্ত যে কাজ 
হইবে না তাহার জন্য মনের অস্থিরতা দমন করিতে হইবে এবং অপরদের কিছু 
কষ্ট ও অসুবিধা সহ করিতেই হইবে । মোটরে অধিক দূর যাইবেন ন1। স্বামী 
ও নিজে স্বতন্ত্র ঘরে শয়ন করিবেন । শরীর ও মনের সর্বপ্রকার উত্তেজনার 
কারণসমূহ এড়াইয়। চলিতে হইবে । ক্লাস্তিকর পরিশ্রম ব। ব্যাগ্নাম করিবেন 
না। জোলাপ লইবেন না। আত্মীয় বদ্ধু প্রভৃতি ধাহার বাড়িতে স্দি, ইন- 
ক্রঃয়েঞ্া, নিউমোনিয়া, হাম, বসস্ত বা পান বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ 
হইয়াছে তিনি এইরূপ রোগিণীর অথব! কোনও প্রন্থতির আতুড় ঘরে 
যাইবেন না । 

বদি ডাক্তার ন! পাওয়। যায়! এবং রক্তআব বাড়িতে থাকে 

প্রন্থতিকে চিতভাবে শোয়াইয়! প্রস্রাব করান । নিজের ছুই হাতের নথ 
কাটিয়! ঘষিয়! সাবান জল দ্বার! হস্ত উত্তমক্মপে ধৌত করুন| নিজের নাক ও 
মুখের উপর ধোয়! রুমাল বা গ্ভাকড়! বাধূন নতুবা! আপনার নিশ্বাসের সহিত 
দুষ্ট জীবাণু বাহির হইয়া রোগিণীর যৌনাঙ্গের খোল ঘায়ে প্রবেশ করিয়া 
তাহার রক্ত বিষাক্ত করিয় মৃত্যু ঘটাইতে পারে। তাহার পর রোগিণীর 
যোনিপ্রদ্দেশ সাবান ও অল্প গরম জল দ্বারা ধৌত করুন ; আবার নিজের দুই 
হাত সাবান জল দিয়! ধুইয়া লাইসল লোশনে ডোবান, অথব! তাহাতে 
টিংচার আইওডিন মাখান। বোরিক গজ অথবা ধোয়া কাপড় ৩-৪ অঙ্গুলি 
চওড়! লম্ধালম্ি ছিড়িয়া অর্ধ ফুটন্ত জদে সিদ্ধ করিয়! নিংড়াইয়া নিন । ইহার 
পর বাম হস্তের তর্জনী ও মধ্যম! প্রসব পথের মধ্যে (যতদুর যায় ) দিয়! দক্ষিণ 
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হস্তের তর্জনী দিয়া উক্ত বোরিক গজ, ব! দিদ্ধ স্তাকড়ার ফালি ভাল করিস 
ঠানিয়! দিবেন । যদি এই ছুইটি না পাওয়া যায় তবেই বোরিক তুল! ঠাসা 
উচিত কারণ তাহার হাঙ্গাম৷ বেশী । 

বোরিক তুল! ব্যবহার করিতে হইলে এ তুলার ১০-১২টি টুকরা করিয়' 
প্রত্যেকটির সহিত ৪-৬ আঙ্গুল লম্বা! এক একটি সুতা! বাঁধিয়, ফুটন্ত জলে 
ভিজাইয়! ব্যবহারের সময় নিংড়াইয়! লইবেন । ইহার পর তুলার টুকরাগুলি 
ভিতরে দিবার সময় সেগুলি গুণিয়া লিখিয়! রাখিবেন, এবং দেখিবেন যেন 
তাহাতে বাঁধ। স্থতার ডগাগুলি বাহিরে থাকে, যাহাতে এগুলি ধরিয়৷ টানিয়া 
তুলার দলাগুলি সহজে বাহির কর! যায়। বাহির করিবার সময় গুণিয়! 
দেখিয়া লইতে হইবে যে সবগুলিই বাহির হইল কিনা, কারণ তুলা ভিতরে 
থাকিয়! গেলে বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে । 

২৪ ঘণ্টা পরে এ গজ, তুল! বা স্তাকড়৷ বাহির করিতে হইবে। যদি 
তাহার পূর্বেই সেগুলি রক্তে ভিজিয়! যায়, তাহ! হইলে তখনি সেগুলি বাহির 
করিয়। ফেলিয়। তাড়াতাড়ি আবার শক্ত (অশাট ) ভাবে নৃতন বস্তৃচয় 
(পৃর্বোজ ভাবে সিদ্ধ করিয়। ) ঠাসিয়। দিবেন এবং ভাক্তার ভাকিবেন, অথব! 
সম্ভব হইলে হাসপাতালে অবশ্য পাঠাইবেন। আবের সহিত যে সমস্ত দ্রব্য 
বাহির হইয়াছে সেগুলিও রোগিণীর সহিতই হাসপাতালে পাঠানে! উচিত। 
প্রন্ততিকে হাসপাতালে রাখিয়! চিকিৎসা করানোই ভাল? কারণ বহু দিন 
ধাবৎ রাত দিন তাহার সেবা! যত্ব দরকার | ্‌ 

গর্ভপাতের পুর্ব লক্ষণ-_জননেন্দ্রিয় হইতে রক্তআ্রাব এবং বার বার 
খতুর সময়ের মত তলপেট* কোমর, পিঠ ও হাতে-পায়ে বেদনা । ইহা ছাড় 
অন্যান্ত নানাবিধ উপগর্গও দেখ! দিতে পারে । 

জরায়ুর ভিতর দিকের আত্তর হইতে জণ যত বেশী বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়ে 
রক্তশ্বাব যতই অধিক হয়। যদ্দি অধিক বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে জরণের মৃত্যু হয় 
তাহা হইলে তাহাকে বাহির করিয়! দিবার জন্য জরামুর সঞ্কোচন আরম 
হয়। তাহার ফলে, বাধক বেদনার খিল ধরার মত, পরস্ত তাহ! অপেক্ষাও 
তীব্রতরঃ অবিরাম বেদন! বার বার আসে ও যায়। 

গর্ভাবস্থায়, কয়েক সপ্তাহ যাবৎ প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যাত্য।গের 
পূর্বে মুখস্গহ্ররের যে তাপ থাকে তাহার হঠাৎ হ্রাল গর্ভপার্তের হচন! 
করে। 
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শুশ্রাষা গর্ভপাতের পূর্ব লক্ষণ দেখ! দিতে আরম্ভ করিলেই শয্যাগ্রহণ 
কর! উচিত। এ সময়ে সম্পূর্ণ বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন । খাদ্য লঘু হওয়া 
উচিত এবং গরম দ্রব্য খাওয়া নিষিদ্ধ । 

রকতআাব দেখিলে ইহা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন ন1 যে ২-১ মাস কোনও 
কারণে খতু বন্ধ ছিল, এখন অমুক ওষধ খাওয়ার অথব! অমুক উপায় 
অবলিঘনের ফলে, তাহা পরিফার হইয়। গেল। বরং ইহ। ধরিয়া! লইয়া! কাজ 
কর] নিরাপদ যে ের্ভ হইয়াছিল এবং তাহ! নষ্ট হইবার উপক্রম হুইয়াছে। 
(যদিও কখনও কখনও খুব কম নারীর গর্ভে প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় 
মাসেও খু রক্ত দেখা দেয়, এবং কোনও কোনও গুরুতর রোগে * গর্ভাবস্থায় 
স্ত্রী অঙ্গ দিয়া রক্তপাত হইয়া থাকে )। 

চায়ের চামচের এক চামচ (৬০ ফৌটা বা এক ড্রাম )চুনের জল আধ 
ছটাক ভাল জলের সহিত মিশাইয়া, & ঘণ্ট! অন্তর, দিনে ৪ বার পান 
করিতে দিবেন। রক্ত বন্ধ করার জন্য ডাক্তারী ওষধ আর্গট (:8০£) 
দেওয়া! আবশ্যক । 

খাটের পায়ের দিকে ইট প্রভৃতি রাখিয়] উচু করিবেন। মেবেতে শুইয়। 
থ1কিলে প্রন্থতির কোমরের নীচে বালিশ দিয়া কোমর উঁচু করিয়! রাখিতে 
হইবে। 

রোগিণীকে গরম কাপড় ঢাকা দিবেন এবং তাহার পাশে ও পায়ের কাছে 
গরম জলের ব্যাগ বা বোতল রাখিবেন। তাহাকে আশা, ভরসা! ও সাত্বন! 
দিতে হইবে। জোলাপ দিবেন না। যদি বুঝ! যায় যে গর্ভপাত হইবেই 
তাহা! হইলে এনিম দিবেন। কার্বলিক সাবান দ্বার অতি উত্তমরূপে হা 
ধুইয় (সম্ভব হইলে তাহার পর লাইসল লোশনে হাত ডুবাইয়! তবে রুক্ত- 
আবের স্থানে হাত দিবেন । তখন নিজের নাক ও মুখের উপর কাপড় বাঁধিয়! 
দিবেন নতুব1 নিশ্বাসের সহিত বিপজ্জনক জীবাণু ( £67109 ) বাহির হুইয়! 
রোগিণীর জননোন্দ্রয়ের খোল! ঘায়ে প্রবেশ করিয়া তাহার রক্ত বিষাক্ত 
করিয়। মৃত্যু ঘটাইতে পারে । অবিলঘ্ে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ কর! 
উচিত। জ্রণ ও উহার সংশ্লিষ্ট পদার্থসমূহ সম্পূর্ণ বাহির হুইয়! না গেলে 
ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবন! থাকিয়া যায়। 


* যথা €1,9210131210061801093 175980010916) 7০9000 068581707 চ5180506 
ঢ0780519 প্রভৃতি । 
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যাহ! কিছু বাহির হয় সে সমস্ত সযত্বে রাখিয়| দিতে হইবে যাহাতে 
ডাক্তার আসিয়। দেগুলি দেখিয়]! বুঝিতে পারেন ষে ভ্রণ, ফুলের সমস্তটি এবং 
সমস্ত আনুষজিক ঝবিলী (25210:9755) বাহির হইয়| গিয়াছে কি ন। কিছু 
ভিতরে থাকিয়। গেলে হঠাৎ বেশী রক্তআ্রাব হইতে পারে ও বিষাক্ত (9501) 
দতিক অরে (৮€711675] 6৮৫£) মৃত্যু হইতে পারে। ভিতরে কিছু 
থাকিয়! গেলে ভাক্তার সমস্ত বাহির করিবার ব্যবস্থা করিবেন। হাসপাতালে 
রোগিণীকে এবং যাহা কিছু বাহির হইয়াছে সে সমস্তই লইয়া যাওয়। উচিত। 

ডিসকাইসিস, (70551.5585 )-উপদংশের (গরমির, সিফিলিসের 
জীবাণু নারীর শরীরে থাকিলে,অথব! অন্তঃআবী গ্রস্থিমমূহের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য 
হইলে? গর্ভের প্রথম দিকেই তাহ] নষ্ট হইয়! যায়। কিন্ত সকলে মনে করে 
যে কোনও কারণে ২-১ মাসে খতুবন্ধ ছিল, তাহ] অমুক ওষধ লেবনে অথব| 
তাবিজ, মাছুলি বা শিকড ধারণের ফলে, কিংবা আপনিই পরিক্ষার হইয়। 
গেল। গর্ভআব বলিয়া বুঝ! যায় ন!। ভাক্তারর1 এই অবস্থাকে ডিস্কাইপিস 
(1)%55515 ) বলেন। ওয়াশারয্যান রিআ্যাকপান ( /2,55210781111 
1২68০061017) সংক্ষেপে ডড. ২. অথবা (0212) নামক প্রণালীতে রক্ত 
পরীক্ষা করিয়! যদি দেখা যায় যে সিফিলিন আছে তাহ! হইলে তাহার 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করাইলে তাহ! আরোগ্য হইবে ও তাহার 
পর আর গভভপাত হইবে ন1। 

হোমিওপ্যাথা, কবিরাজী, হেকিনী বা টোটকা চিকিৎদায় এ নকল রোগ 
কখনও নিমু'ল হয় না । 

যদি দেখ! যায় যেঃ গিফিলিল নাই, পরন্ত কোনও অন্তঃম্রাবী গ্রন্থির 
গোলযোগ আছে, তবে তৃতীয় মাসের শেষ পর্যস্ত প্রত্যহ লুটিয়াল (01591) 
হরমোনের & মিলিগ্রামের (5 10. £,) একটি বটিক। এবং তিন মিলিগ্রাম 
ভিটামিন ই (4) মেবন করিতে হইবে। 

গর্ভাবস্থায় যে সকল বিষয়ে সাবধান হইবার উপদেশ গর্ভাবস্থায় 
বিধিনিষেধ” অধ্যায়ে দেওয়! হইয়াছে তাহ] পালন কৰিলে গর্ভপাতের হাত 
হইতেও রক্ষ! পাওয়া যায়। 

রক্ত বন্ধ হইবার" পরও ২৪ ঘণ্ট|। শুইয়। থাকিতে হইবে । গার্তণীর 
গায়ে গরম কাপড় ঢাক দিয়া তাহার ছুই পার্থ্ে এবং পায়ের তলায় 
পরম জল বন্ধ করিয়! রাখিবার রবারের ব্যাগ অথব। আটভাবে বন্ধ কর। গরম 
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জলের বোতল রাখিবেন। তাহাকে আশা, ভরসা ও সাত্বন! দিতে হইবে । 
জোলাপ দিবেন না। যদি বোঝা যায় যে গর্ভপাত হইবেই তাহ! হইলে 
এনিম| দ্রিবেন। প্রায় ১০ দিন শুইয়। থাকিতে হইবে । 

পথ্য- প্রারভে শুধু জল। বারবার জলপান করাইতে হইবে, পরে 
শুধু পাক। ও শুষ্ক ফল ও ফলের রস। রোগিণীকে খাইতে দিবার সময়েই 
ফল তাহার কাছে আমিবেন, অপর সময়ে অন্তত্র রাখিবেন। ২-১ দিন 
পরে, যতদুর সম্ভব, রশাধ। খাবার ন! দিয়, কীচ। গ্তালাড প্রভৃতি দিবেন। 
গরম খাছ্ভ বা! পানীয় দিবেন না। 

ভবিষ্যতে নিবারণ_উপরের লেখ। কারণগুলির মধ্যে কোন্‌ কোন্টির 
জন্ গর্ভপাত হইতেছে তাহা নির্ণয় করিয়া! সেগুলি দূর করা এবং “প্রতিষেধ 
ও “পূর্বে গর্ভপাত বা তাহার উপক্রম হইয়া থাকিলে? শীর্ষক বিষয়গুলির 
উপদেশাবলী পালন করা আবশ্যক | 

সিফিলিস অথব। অন্তঃআবী কোনও গ্রন্থির রসক্ষরণের গোলযোগ থাকিলে 
যথ। কর্তব্য সম্বদ্ধে ইতিপূর্বে “ডিস্কাইসিস্‌” শীর্ষক পর্যায়ে বল! হইয়াছে। 

প্রজ্জাব মিরা যাওয়!--এই বিষয়ে পূর্বে বল। হুইয়াছে। 

ঘাম ঝরানে গভিণীকে লেপ বা কম্বল চাপা দিয় শোয়াইয়! রাখিয়। 
হাঘপাতালে পাঠাইতে অথবা ডাক্তার ডাকিতে হইবে । 

কৃত্রিম গর্ভপাঁত-_গণ্ভিণীর গুরুতর পীড়া ইত্যাদির দরুন উহার পক্ষে 
প্রপব-প্রক্ষিয়। মারাত্মক হইতে পারে বলিয়া! ডাক্তারের! অনেক পময়ে কৃত্রিম 
গর্ভপাতের (1:18০5ণ ৪0:69 ) পরামর্শ দিয়! থাকেন। ইহ! ব্যতীত 
অবৈধ প্রণয়ের ফলে অবিবাহিত! বালিকা ব! বিধবার গর্ভ হইলেও গোপনে 
ককত্রিম গর্ভপাতের (ব্রণ হত্যার ) ব্যবস্থা কর! হয়। দ্বিতীয় প্রকার গর্ভ- 
পাতের সংখ্য। পাশ্চান্ত্য দেশে অধিক ; ছেলেমেয়েদের এবং নারী পুরুষের 
অবাধ মেলামেশার হ্থুযোগ অবৈধ গর্ভের হুচন1 হইয়া থাকে । জার্মানীতে 
পূর্বে প্রতি বৎসর ১,০০০,০০* এবং আমেরিকায় ৮০০,০০০ হইতে 
₹২১০৪০১০০০ পর্যন্ত অবৈধ গর্ভপাত কর! হুইত বলিয়া! অনেকে বলেন । 
আমাদের দেশেও গর্ভপাতের দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নহে। 

লোকলজ্জাভয়ে গোপনে হাতুড়ে কবিরাজ, অনুপযুক্ত ডাক্তার বা অজ্ঞ 
ধাত্রীর সাহায্যে যে সকল গর্ভপাত করানে। হয় তাহার পরিণাম প্রায়ই 
বিষময় হইয়। থাকে । গণ্তিণীর শারীরিক অনি চিরকালের জন্য স্বাস্থ্যতল 
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এমন কি রোগবীজাণু সংক্রমণের দরুন মৃত্যুও অনেক সময়ে অনিবার্য 
হইয়! পড়ে। 

গোপনে হাতুড়ে কবিরাজ, অজ্ঞ ধাত্রী বা! গণ্ভিণী নিজে অপরের পরামর্শে 
গর্ভপাত করাইবার জন্য যে যে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করে তাহার 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১ 

জরায়ুর মধ্যে গাছের ডাল বা শিকড, বোনার ছুঁচ, পেম্সিল; কাচি, 
চুলের কাট প্রভৃতি প্রবেশ করানো! ; যোনি বা! জরায়ুর মধ্যে কোনও গরম 
ব। উত্তেজক (1£1169111) তরল দ্রব্য, যথ1 সাবান জল, আইওডিন, গ্রিপারিন, 
ভিনিগারঃ কাপড় ধোয়া সোডার জল ইত্যাদি প্রবেশ করানে। ১ জরাযু-সুখে 
ডুশের নলের মুখ ঢুকাইয়! জোরে ডুশ করা ইত্যাদি । 

এই সকল প্ররক্রিয়! বিশেষ মারাত্বক । ইহার ফলে জননেন্দ্রিয়সমূহের 
অনিষ্ট এবং জরায়ুতে অথবা অপর স্কানে রোগ বীজাণু সংক্রামিত হইয়! 
সত্যু পর্যস্ত ঘটিতে পারে। ওষধের মধ্যে কুইনাইন, আরগট, কড়। 
জোলাপঃ কোনও ধাতুর লবণঃ সরিষ1, পেনি বা পেরেক ভিজানে। জল, 
লোহার গুড়ার সহিত বিয়ার, জিন ব। অন্ঠান্ত মগ্পান ইত্যাদি গর্ভপাত 
করে বলিয়! অনেকের বিশ্বাস আছে। 

আঘাতাদ্দির দ্বারা ঃ যথা, পিড়িতে ওঠা-নামা, পেটে চাপ দেওয়া, 
ভারি জিনিস তোলা, বাইনিকেল চড়িয়। উপর দিকে ওঠ৷ প্রভৃতি খুব কম 
ক্ষেত্রে ফলপ্রদ হয়, ক্ষতির সম্ভাবন। বেশী। 


বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু ডাক্কারেরা এখনও এমন ওষধ পান 
নাই যাহা দিয়া গঞ্ভিণীর যথেষ্ট অনিষ্ট না করিয়া গর্ভপাত 
করানো যায় । 

তথাপি খবরের কাগজ খুলিলেই অসংখ্য বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে । “সেবন- 
মাত্র খত পরিষ্কার হইবে” থুতু অনিয়মিত হইলে পরিষ্কার হয়+ “গর্ভকালে 
সেবন নিষিদ্ধ কারণ ইহ গর্ভপাত করে? ইত্যাদি ওষধ গর্ভপাত করে মনে 
করিয়। অনেক গণিণী ব্যবহার করিয়! থাকে । বলা-বাহুল্য, এই সকল ওষধে 
কোনই ফল হয় না; বরং ইহার! শরীরের প্রভূত অনিষ্ট করে। 

স্বাভাবিক প্রসবে যৃত প্রস্থতি-সৃত্যু হয় কৃত্রিম গর্ভপাত করাইতে গিয়! 
তাহার বহুগুণ বেশী গণিণী-মৃত্যু হয়--ইহ। "মরণ রাখিবেন। 

ডাক্তারের! ওধধের ব্যবস্থ! না করিয়। গণ্ভিণীর জরা মুখ যন্ত্রপ্রয়োগে 
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খুলিয়া জরায়ুর ভিতর হইতে ভ্রণ বিচ্ছিন্ন করির। দেন। এই প্রক্রিয়াকে 
10119190010 2110. 081510956 অথব সংক্ষেপে 10. 0. বলে । জার্মানীতে 
অপর একটি প্রক্রিয়। আবিষ্কৃত হইয়াছে । এই প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ নলের 
(95111189) সাহায্যে বিশেষ এক রকমের নির্দোষ আঠাল পদার্থ (8:11561- 
110 795৩ ) গরায়ুতে ঢুকাইয়া দেওয়া! হয়। জরারুর মধ্য হইতে এই 
পদ্াার্থটিকে বাহির করিয়! দিবার জন্ত প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং ২৪-২৮ 
ঘণ্টর মধ্যে জরায়ু মধ্যস্থ ভ্রণঘমেত উই1 বাহির হইয়। আসে। কদাচিৎ 
সমস্তট! বাহির হইয়! না আসিলে যন্ত্রযোগে জরায়ুর ভিতরটা পরিফার করিয়া 
দিতে হয়। 

এই প্রক্রিয়ায় ছয়মাসের ভ্রণ এমন কি, পুর্ণগর্ভার ভ্রণ জরায়ুতেই মরিয়া 
গিয়। থাকিলেও বাহির হইয়া আসে । তবে উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ভাক্তার 
ঘ্বার। ইহা করাইতে হয়। 

রুশিয়ার অবৈধ, গোপনীয় এবং বিপজ্জনক গর্ভপাতের হাত হইতে 
গঠ্িণীপিগকে রক্ষা করিবার জন্ত সরকারী হাসপাতালে সরকারী তত্বাবধানে 
আইন বলে গর্ভপাত করাইবার ব্যবস্থা! কর! হইয়াছে । এই ব্যবস্থায় গঙিণীদের 
মৃত্যুলংখ্যা একেবারে নগণ্য হইয়া! গিয়াছে। 

আমাদিগকে এই লামাজিক সমন্তার সম্মুখীন হইতেই হইবে উপযুক্ত 
ডাক্তারের সাহায্যে গর্ভপাতের ব্যবস্থাকে আইনসজত এবং জর্ব- 
সাধথারণকে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রণালীসমূহে দীক্ষিত করিয়! তুলতে 
হইবে । এ সম্বন্ধে আমি আমার ইংরেজী পুস্তক 00016 9130 01377109] 
05005এ বিস্তৃত আলোচন1 করিয়াছি। 

উপযুক্ত ভাক্তার ক্ষেত্রবিশেষে গর্ভপাত করাইবার জন্য যে পর্যস্ত আইনের 
অনুমতি ন। পান, ততদিন পর্যন্ত হাতুড়ে কবিরাজ ও ধাত্রীদের গোপন ব্যবসা 
চলিতে থাকিবে এবং সমাজের ভীষণ ক্ষতি হইতে থাকিবে । কিছুদিন পুর্বে 
কলিকাতায় “মুজাতা লরকার”-এর মৃত্যু সম্পকে মোকদ্দঘম1 সমাজের দৃষ্টি 
. আকর্ষণ করিয়াছিল। 

ইদ্দানীং সমাজে সকাল সকাল বিবাহ হইতে ন1 পারায় মেয়েদের পদত্খলনের 
সম্ভাবন| বাড়িয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ বহুল প্রচলিত ন1 থাকায় 
অপংখ্য বিধবাকে সারাজীবন পুরুষ সংসর্গ এড়াইয়! চলিতে হয়। রক্তমাংসের 
শরীরে স্বাভাবিক আসঙ্গলিপ্স। অব্যাহত থাকার দরুন উহাদের পদস্বলন হওয়! 
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স্বাভাবিক; আবার পুরুষের বলপ্রয়োগে ব৷ প্রলোভন দেখাইয়া উহাদের ্র্ট। 
করার দৃষ্টান্তও কম নহে। 

জন্মশিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া! না জানায় বা ব্যবহার করিবার স্থযোগ ব! প্রবৃত্তির 
অভাবে অবিবাহিত মেষেদের ব। বিধবাদের গর্ভলঞ্চ।র হইয়! পড়িলে উহ্থাদের 
লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। গর্ভপাত ন। করাইতে পারিলে তাহাদের 
পদস্থলনের কথ। সকলেই জানিতে পারিবে এই ভয়ে তাহার! ব্যস্ত হইয়। 
যাহা-তাহ। ব্যবহার করেঃ এবং ভীবণ অনিষ্রের পম্ভাননাও বরণ করে। উহাদের 
পিতামাতা, আত্বীয়-স্বজনেরও লজ্জ'র সীমা থাকে না। এইক্প ক্ষেত্রে গণেণী 
ও তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের জ্ঞাতার্থে আমি বলিতে বাধ্য £-- 

(১) তাহার] যেন হোমিওপ্যাথ, ছেকীম, কবিরাঙ্জ, হাতুড়ে 'ডাক্তার ব1 
ধাত্রী দ্বার] গর্ভপাত করাইতে চে! ন। করেন। ইহাতে গুরু তপন অরনধ& এনন 
কি জাধন নাশ পর্যন্ত হইতে পারে। 

(২) বহু বিজ্ঞাপিত “খতু প্রবর্তনকারী” ওষধলমৃহ ধিষবৎ বর্জনীয় । 

(৩) বিশেষ স্বাস্ত্যহানি হইবার আশঙ্কা থা।কলে উপযুক্ত ডাক্তার দিয়! 
পর্ববণিতভাবে গর্ভপাত করাইয়। লইতে পারেন । জরামুমুখ থুলিয়৷ ভিতরট! 
পরিষফ্ষার কর] অথব1 জরামুমুখ দিষ! আঠালে! পদার্থবিশেষ ইন্জেকমনের কথা 
একটু পূর্বেই বর্ণন৷ কর! হইয়াছে। 

(8) এইক্সপ ব্যবস্থ। করিতে ন| পারিলে গর্ভকাল পূর্ণ হইতে দিয়! সম্ভান 
জন্মদানের জন্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। 


€গাপন-প্রসবের ব্যবস্থা 


অবৈধ সংসর্গের ফলে সন্তান জন্মিলে প্রস্থতি, সন্তান ও আত্বীয়ম্বজনের 
লজ্জার সীম! থাকে না বশিয়। কলিকাতা, দিল্লী, (বনারস ও নবদ্বাপে 
গোপন-প্রপবের ব্যবস্থ। আছে। 

নদীয়ায় অবস্থানকালে লেখককে তদন্ত প্রজে নবদ্বীপের এই সমস্ত ব্যবস্থ! 
সম্বন্ধে অন্থলন্ধান করিতে হুইয়াছে। 

নদীয়া জেলায় গঙ্গার তীরে অবস্থিত নবদ্বীপ হিন্দুদের একটি প্রধান 
তীর্থস্থান। এখানে বহু ঠাকুরবাড়ি আছে। বহু দূর হইতে তীর্থযাত্রী 
পুরুষ ও স্ত্রীলোকের! এখানে পুণ্য সঞ্চয় করিতে আলেন। সেই জন্ত যাত্রীদের 
উপযোগী বহু হোটেল ও ভাড়াঘর আছে। 
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গভিণীরা এখানে আসিয়া ভাড়াঘরে থাকিতে পারেন । সঙ্গে বয়স্থ! কোনও 
আত্মীয়! এবং সম্ভব হইলে কাজকর্ম করিবার জন্তু পুরুষ চাকর লইয়৷ আসা 
ভাল। বাসাঘরে থাকিয়! মাতৃ-মন্দির ব৷ এ্রনূপ কোন প্রতিষ্ঠানে খবর দিলে 
কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা! ও পরামর্শের জন্ঠ ডাক্তার ব! ধাত্রী পাঠাইয়! থাকেন। 
পূর্ণগর্ভা হইলে বাগাঘর হইতে প্রসবাগারে লইয়! যাওয়া হয়। সেখানে 
উপযুক্ত ব্যবস্থাসহ প্রসব করাইয়। দেওয়া হয়। ইচ্ছ! করিলে মাতা সন্তান 
লইয়! যাইতে পারেন অথব। কোনও আশ্রমে ব। শ্রীষ্টানদের মিশনে লালিত- 
পালিত হইবার জন্ রাখিয়। যাইতে পারেন। সাধারণত অবৈধ সংঘর্গের 
সম্তান রাখিয়া আস! হয়। নিম্নলিখিত কার্ধ-বিবরণী উল্লেখযোগ্য । 


মাতৃমন্দির 
সাল গভিণী ভি সধবা বিধবা! কুমারী 
১৪৯৪৫ ১৬৪ ৭৬ ৬৫ ৩ 
১৯৪৬ (১৮ই মে পরযস্ত) ৫২ ১৪ ২৭ ১১ 
শিশুজন্ম মা লইয়া গিয়াছে দত্তকহিসাবে খ্রীষ্টান মিশন স্ৃভূয আশ্রম 
লওয় হইয়াছে 
১৪৮ ৭৩ ১০ ৩৮ ২৭ ৫ 
৪৩ ১২ ২. ১৩ ১৩ 
মাতৃমঙগল কুটির 
সাল. গভিণীততি বৈধ অবৈধ প্রসব না হইয়! বিদায় প্রসব ন! হইয়া মৃত্য 
১৯৪৫ ১৩৫ ২৯ ১০৬ ১৩ ৪ 
১৯৪৬ (৬ই মেপর্যস্ত) ৬৬ ১০ ৫৬ ১ ৩ 
মৃত প্রসব জীবিত সন্তান প্রসব প্রসবের পর মৃত্যু সন্তানসহ বিদায় 
পুত্র- কন্ত। পুত্র- কণ্ঠ পুত্র-_কন্থা 
& ১০ &৯---৫৪ ১৩--১১ ৮৭ক% 
ঠা ৬ (৬ই মে পর্যস্ত) ২৭--১৭ &----৩ ৩৬ (২টি যমজ) 
শিশু ও নারীরক্ষা আশ্রম 


হেড অফিস কলিকাতা । ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মান হইতে নবদ্বীপে 
শাখা অফিস খোল হয়। 


+ বাকি সম্তান বোধ হয় আশ্রম,মি শন ইতাাদিতে দেওয়। হইয়াছিল । 
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১৯৪৫ সালের বাকী কয়েকদিনে ৬টি সন্তান প্রসব করালে হইয়াছে । 
সকলই অবৈধ? ইহাদের মধ্যে ৩টি সত্তান প্রসবের সময় এবং ২টি প্রসবের 
পরে মার যায় এবং ১টি মানস জীবিত থাকে। 

১৯৪৬ সালে মে মাস পর্যস্ত ওটি সন্তান জম্মে--সকলেই জারজ | ১টি. 
জীবিত এবং ২টি মৃত । 

ইহা ছাড়াও নবন্বীপে বোধ হয় আরও প্রসবাগার আছে । 

এখানে গভিণীদের নিজেদের ব্যয় বহন করিতে হয়। প্রশ্থতিদের নাম-ধাম 
ইত্যাদি যথাসম্ভব গোপন রাখ। হয় । 


গ্রই পকজ প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহাব্য পাস না। পাও 
উচিত। সাধারণের সাহায্যে ও চলিত আয় হইতেই ইহার! চলে। 

সমাজ ইহার্দের আবশ্যকত! ও উপকার স্বীকার করিতে বাধ্য । 

বোধ হয় সরকারী লাহায্য ও তত্তাবধানের অধীন না থাকায় এই সকল 
প্রসবাগার সময় সময় অতিরিক্ত টাক1 আদায় করিয়! থাকে । 


একটি বাসাঘরে থাকা কয়েকটি মেয়েকে তদস্তক্রমে জিজ্ঞালাবাদ কবিবার 
নুযোগ লেখকের হইয়াছিল । সকলেই বিধবা । অবৈধ গর্ভসঞ্চার হওয়ায় 
পিতামাত! ব! আত্মীয়স্বজন এখানে পাঠাইয়াছিলেন। লকলের কাহিনী; 
মর্মস্তদ | 


**বালা--মেয়েটির বয়স ২৪। দেখিতে সুত্ী। লেখাপড়! জানে। 
বিশিষ্ট ভদ্র ঘরের । বাড়ি উত্তর বঙ্গে। পিত! ডাক্তারী করেন । ৩-৪ বৎসর 
হইল বিধব1 হইয়াছে । ২ বৎসর স্বামী সঙ্গলাভ করিয়াছিল এবং কোন 
সম্তানাদি ছিল না। | 


পিতার অহুমতিক্রমে ও শ্বশুর-শাণ্ডড়ীর উপারোগে বিধবা হইয়াও ক্ষাঙ্গীর 
বাড়িতে থাকিত। একজন যুবক এ বাড়িতেই থাকিয়া পোষ্ট অফিসে 
চাকুরী করিত। একই ঘরের এদিক ওদিক থাকাকালীন যুবকটি তাহার 
সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়! ওঠে । পিতা! টের পাইয়! মেয়েকে বাড়ি লইয়া! আলেন ।. 
মেয়েটি ৩-৪ মাস পর টের পায় সে গর্ভবর্তা। মাতা ও কাকা পরামর্শ 
করিয়! বয়স্ক এক পিলিমাকে সঙ্গে দিয়! গোপন, প্রসবের জন্ট মেয়েটিকে 
নবন্ধীপে পাঠান । উহার বয়স্থা। কুমারী ভগ্নী আছে তাই সকলেই উদ্ধিপ্ন, 
যাহাতে এই ছুঃসংবাদ সমাজে প্রকাশ ন। পায়। মেয়েটি সুত্র, শিক্ষিত ও 

নী 
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বুদ্ধিমতী, নিজের অবস্থায় নিজেই অনুতপ্ত । এখন ভালমতে প্রসব হইয়া 
গেলেই সে রক্ষ! পায়। 

***বাল। দালী--পুর্ববঙ্গে বাড়ি। পিত! মৃত। জাতিতে নমঃশূদ্র। 
বয়স ২৭। 

২ বৎসর হুইল বিধব। হইয়াছে । কোনও সন্তানাদি ছিল না। মাতার 
অবস্থা সচ্ছল ন! থাকায় তাহাকে গ্রামের এ-বাড়ি ও-বাড়িতে কাজ করিয়। 
খাইতে হইত। তাহার অবস্থার স্বুযোগ লইয়! জনৈক ব্রাঙ্গণ যুবক 
সংসর্গ করে। প্রলোভনে পড়িয়া এবং নিজের যৌবন-ধর্ষের প্রভাবে সে 
নিজেকে সামলাইতে পারে নাই। গর্ভসঞ্চার হইয়াছে জানিতে পারিরা 
সকলে এখানে পাঠাইয়াছে। 

অন্তান্ত কাহিনীও প্রায় এইরূপ। বাংল। আনামের বহু জায়গা হইতে 
এমন কি, বাংলার বাহির হইতেও মেয়ের! বিপদে পড়িয়|! এইভাবে নবন্বীপে 
আসিয়! উদ্ধার পায়। 

অভাবে গর্ভপাত করাইবার চে&! ন! করিয়। এখানে পাঠানে! অনেক ভাল। 

বেনারসঃ কাশী ও দিল্লীতে এই রকম আশ্রম ও প্রসবাগার আছে। 
কাশ অনাথালয়, স্টেশন রোড, বেনারস ক্যান্টনমেন্ট এইরূপ একটি। 

এখানে থাক! ও খাওয়ার জন্য মাসিক ২০২ হিসাবে ছুই মাসের জন্ত 
৪০. এবং প্রসবের খরচ বাবদ ১৪২ অগ্রিম দিতে হয়। সেখানে শিশু 
রাখিয়। আসিলে তাহার জন্ত মাসিক ৫. অগ্রিম দিতে হয়। তবে 
সেখান হইতে ফিরিয়া আপিয়। এক মহিল1| বলেন যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
খাদ্ধ নিরু& ও বাঙালীদের উপযোগী নয়, এবং নৈতিক আবহাওয়াও 
ভাল নয়। 

দিল্লীর ১১-১৩ নং রাজপুর রোডের “সেবা! সদন” আর একটি । এখানে 
আহার ও বাসের জন্ত মাসে ৬০. এবং প্রসবের জন্ত ৫০. দিতে হয়। 

উপরোক্ত ছুই স্থানের খরচের হারগুলি সম্ভবত ১৯৪৮"এ জান! 
গয়াছিল। 

কলিকাতায় ২৬এ, কর্নওয়ালিস গ্রীটে, জনৈক! মহিল1 কর্তৃক একটি 
গ্রনবাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এখানে গর্ভাবস্থায় নিরাপদে থাকা, প্রসব 
এবং পরিত্যক্ত শিশুরক্ষার ঘুব্যবস্থা কর1 হয় বলিয়! প্রকাশ । 

সরকারেরও এইবপ গোপন-্প্রসবের বন্দোবস্ত করা উচিত। 
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ইহাতে বহু জীবন নষ্ট ন! হইয়া পরিত্রাণ পাইবে ও বহু পিতামাতা! ছূর্ভোগ ও 
লাঞ্ছনার হাত হইতে আংশিক নিষ্কৃতি পাইবেন। 
প্রসবে বিদ্ব 

আমি পুর্বে মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে প্রসবের বিষয়েই উল্লেখ করিয়াছি? 
স্বথের বিষয় এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রসব-কার্ স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন 
হয়। প্রক্কৃতিই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পারস্পরিক সামঞ্জন্ত বজায় রাখিয়! প্রসব 
কার্ষে সহায়তা করে। 

তবে এ কথ! সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক 
প্রসবের মধ্যে নিদিষ্ট সীমারেখ। টান! সভভবপর নয়। সমস্ত প্রত্রিয়াটিই এত 
জটিল যে, কখন, কোন্‌ স্তরে এবং কিভাবে সমন্তাবহুল উপসর্গ ব গোলযোগ 
দেখ! দিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই । 

প্রসব-বিজ্ঞানের সম্যক পরিচয় এখানে দেওয়! অসম্ভব । এই বিজ্ঞানে 
পারদর্শী চিকিৎসকের সংখ্যাও এদেশে খুব বেশী নয়। পাঠক-পাঠিকার! 
যাহাতে প্রনবের স্কুল বিষয়সমূহের অন্তত মোটামুটি একটি ধারণ! কারতে 
পারেন সেই জন্ত আমি এখানে সামান্ত আলোচন! করিব মাত্র। 

স্থূল দৃষ্টিতে যনে হয় প্রসবকার্য অপেক্ষার ত অহুন্নত জাতিদের মধ্যে একটি 
সহজ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়! মাত্র । আবার পশুদের মধ্যে প্রসবকার্ষে যেন বিস্ই 
হয় নাঃ এরূপ ধারণ! হইতে পারে । মুক্তস্থানবাসী . অনুন্নত জাতিদের মধ্যে 
প্রসবকার্ধ অনেক ক্ষেত্রে সহজ হইলেও তাহাদের মধ্যে অসংখ্য প্রস্থৃতি ও 
শিশু-সৃত্যু ব! প্রসবকালে শিশু-যৃত্যু প্রক্কতির লীলা বলিয়াই মানিয়! লওয়। 
হইয়! থাকে । 

প্রসবযস্ত্রসমুহের এবং প্রসবের প্রকৃত প্রক্রিয়! ন। জানিয়! অশিক্ষিত বা 
অসভ্য জাতির লোকের! গর্ভ হইতে সন্তান বাহির করিবার নান! ফিকির- 
ফশ্দী বাহির করিয়া লইত এবং এখনও লয়। নাম! প্রকার টানা-টানি 
হেঁচড়-হেঁচড়ির কথ! আমর] পূর্ব অধ্যায়ের প্রথম দিকেই বলিয়াছি। 

এই সকল মারাত্বক প্রক্রিয়ার বিবময় কলঙ্কস্বন্ধপ বহু প্রচ্থতি ও শিশুমৃত্যু 
যে হইত বা হয় তাহ! অবধারিত মতা। 

প্রাচীনকালের মানবসমাজেও যে প্রসব-কার্ধে অপরের লহারতার 
দরকার হইত তাহার বিবরণ পুপ্ধাকালের শান্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। 

গ্রসব-কাধে বিশ্বের প্রথম কারণ প্রসব পথের দন্ধীর্ণতা। বিজ্ঞানী 
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ডক্টর মেরী স্টোপ্ বলেন য়ে, গর্ভস্থ শিশু সুস্থ সবল ও পূর্ণকায় হইলেও দেখা 
যায় তাহার মস্তকের আকার প্রসব-পথের ছুলনায় বড় হইয়া থাকে। এই 
জন্তই ভূমিষ্ঠ হইবার প্রক্রিয়ায় কাতকের মণ্তক মুচডাইয়! এ পথে বাহির 
হইবার উপযুক্ত হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে, ২৬% সম্তান গর্ভে পরিপুষ্ট 
হইয়া, ভূিষ্ট হইবার পূর্বে কেবলমাত্র এই কারণেই ন্ট হইয়! যায়। বোধ 
হয় পেটে অস্ত্রোপচার করিয়া এই সমস্ত সন্তান বাহির করিতে পাবিলে, 
উহাদের মধ্যে অনেক বাচিয়! থাকিত। 

তিনি বলেন, অনেকে আশক্কা করেন যে, মানবজাতির মস্তিছ্ধের ক্রেমবুদ্ধি 
হেতু মানৰ সন্তানের মস্তকের আকারও বাভিয়! যাইতেছে ; ফলে মাতার 
প্রসব পথের নসন্বীর্ণত1 হয়ত নিরাপদ প্রসবের ঘোর প্রতিবন্ধকতার স্যষ্টি 
করিতে থাকিবে । 

আমর! আশ করিতে পারি যে, প্রক্কৃতি বংশ-রক্ষা করিবার জন্য জাতকের 
মন্তকের সহিত মাতার শারীরিক নামঞ্জন্ত রক্ষা! করিতে থাকিবে এবং মাহষও 
বুদ্ধি বলে আরও নানাবিধ উপায় ও কৌশল আয়ত্ত করিবে । 

এই যুগেও প্রসব পথ সঙ্কীর্ণ হইলে ডাক্তারের! তলপেট কাটিয়া! সন্তান 
বাহির করিয়া আনিতে পায়েন। ইহাতে অস্ত্রোপচারের পর প্রায় তিন সপ্তাহ 
বিছানায় থাকাকালীন মাতার কষ্ট হইলেও এই প্রক্রিয়] খুব বিপজ্জনক নহে । 
ইহাকে 086551580. 9৩০61010 বলে। 

স্বাতাবিকভাবে প্রসব হইয়! যাইবে মনে হইলে যেরূপ স্বাভাবিকভাবেই 
হইতে দেওয়া উচিত, তেমনি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইয়া পড়িলে, মাতার 
ও শিশুর নিরাপত্তার জন্ক উহা! করিয়া লইতেও ইতস্তত করা উচিত নয়। 

প্রসব-পথের সন্ীর্ণতা ব্যতিরেকেও মাতার ও সন্তানের নানাবিধ 
ব্যাখি বা বৈকল্যের দরুনও প্রসবে বিদ্ব উপস্থিত হইতে পারে, 
যথ! মাতার শারীরিক দৌর্ধল্য, জননেন্দ্রিয়সমুহের অপরিণত অবস্থা, প্রসব- 
পথের স্ফীতি, গর্ভস্থ সন্তানের অস্বাভাবিক অবশ্থিতি, মাতার অত্যধিক 
ঝুলিয়া-পড়া পেট, গর্ভফুলের দোষ একলামশিয়। রোগ, মন্তিফ বা মেরুদণ্ডের 
পীড়। ইত্যাদি। 

এই সমস্তই গর্ভ ব! প্রসব অবস্থার দোষ বা ব্যাধি বলিয়। ধরিয়া লওয়। 
যায়। চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়! যথাসময়ে ইহার প্রতিকার কর! উচিত। 

আমি প্রসরের প্রান্ধালে সন্তানের অবস্থিতির কথ! উল্লেখ করিয়াছি 


' মাতৃমঙ্গল ৩০৯ 
সাধারণত শতকরা ৯৫ ক্ষেত্রেই সন্তানের মাথা নিক্সমুখী থাকে । তবে অগ্ঠান্ত 
অবস্থায় থাকিবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে । এ সম্বন্ধে মাতার জ্ঞান থাক! উচিত 
এবং সন্তানের অবস্থিতি দুর্ভাগ্যবশত অস্বাভাবিক হইলেও ইহাতে বিশেষ ভয় 
পাইবার কারণ নাই। উপধুক্ত ডাক্তার এবং শিক্ষিতা ও অভিজ্ঞা ধাত্রী 
সহজেই এই বিদ্বের প্রতিকার করিতে পারেন । 

প্রসবের অস্তান্ত গুরুতর তিদ্বের মধ্যে জরায়ুর বাহিরে গর্ভাধান 
(1305-06506 01550925005) স্ম্ভতম | ইহাতে প্রথমাবস্থা হইতেই 
গুরুতর অবস্থ| দাড়ায় । ইহার ফলে অনেক মাতা ও শিশু মারা যায় । নিদিষ্ট 
সময় পূর্ণ হইবার বছ পৃেই' চিকিৎমকের! ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। 
সে সব কারণে গর্ভের সময় মাঝে মাঝে ডাক্তার দেখালে! অত্যাবশ্যক ইহা! 
তাহার অন্যতম | এইরূপ অস্বাভাবিক গর্ভাধান সাধারণত ফ্যালোপিয়ান 
নলেই বেশী হয়। তবে এইক্ধপ গর্ভ কদাচিৎ হয় মাত্র । 

প্রসবের অন্ান্ত সামান্য বিত্বের মধ্যে প্রসব বেদনার মুদতার কথা উল্লেখ 
করা যায়। ইহাতে প্রসব-প্রক্রিয়ার বিলম্ব হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয় 
কারণেই ইহা হইতে পারে । ভাঃ ভেন্ডি বলেন, এব ক্ষেত্রে জনৈকা! প্রস্থৃতি 
তাহার মাতাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হওয়ায় প্রসবে দেড় 
দিন বিলম্ব হইয়াছিল । আবার অত্যধিক বেদনাও অনেক সময়ে প্রসব-কার্ষ 
আগাইয়! আনে । ইহাতে জাতক ও জননী উভয়েরই অনিষ্ট হইতে পারে । 

চিকিৎসকের! এই উভয়বিধ অবস্থারই প্রতিকার করিতে পারেন। 
শেষোক্ত অবস্থায় বেদন! লাঘবের বধ ব্যবহার্য । এরূপ বধের কথ। একটু 
পরেই বল৷ হইতেছে। 

যমজ সন্তান হইলে প্রসব-প্রক্রিয়। জর্টিল হয়। গর্ভাবস্থায় ডাক্তারী 
পরীক্ষা! করিয়া যমজ সস্তানের অবস্থিতির সম্বন্ধে পূর্বেই জানিয়! লইলে প্রসবের 
সময়ে ধাত্রীর স্থুবিধা হয়। অধুনা এক্স-রে দ্বার। ফটো! লইয়। পেটে যমজ 
সম্তান রহিয়াছে কি না তাহ। গর্ভের ৪ মাসের মধ্যেই নির্ধারণ করা যায়। 

ধাত্রীবিষ্ধা। | 

সখের বিধয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত মানুষের অনুসন্ধানের ফলে ধাত্রীবিভ 
এতদূর অগ্রসর হুইয়াছে যে বিজ্ঞানী সেল্হিম (9511)5177) গর্বের সহিত 
বলিতে পারিয়াছেন, ধাত্রীবিস্তার আদর্শ এবং উদ্দেশ্য এখন প্রায় সফল 
হইয়াছে। গর্ভস্থ সস্তানের পরিপূর্ণ বৃদ্ধির সহায়ত1, পূর্ণ অবস্থায় উহ্থাকে 
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জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ করানে! এবং ভূমিষ্ঠ সম্তানকে উপযুক্তভাবে বাঁচাইয়! 
রাখ! যায়| 

ধাত্রীবিদ্ধা শিক্ষায় আমাদের দেশের মেয়েদিগকে ব্রতী হইতে হইবে £ 
সরকারকে যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্রীর শিক্ষার সুযোগ করিয়! দিতে হইবে; এবং 
সর্বোপরি জনসাধারণকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিতে 
হইবে । হাতুড়ে কবিরাজ ও অর্ধশিক্ষিত ভাক্তার প্রভৃতির স্থলে আমাদিগকে 
সুশিক্ষিত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইবে । 

স্বখের বিষয়, জনন্বাস্থ্য-বিভাগের চেষ্টায় পাক-ভারতের বিভিন্ন কেন্তরে 
ধাত্রী-শিক্ষালয় প্রতিষিত হইয়াছে। ফলে পল্লী অঞ্চলে যত বেশী শিক্ষিত! 
ধাত্রীর অভাব শহরে তত নয়। অসংখ্য প্রন্থুতিও শিশুমৃত্যুর জন্ত দায়ী 
হাতুড়ে ধাত্রী এবং অনভিজ্ঞ ডাক্তার । 


প্রসবের বেদন! লাঘবের প্রত্রিয়। 


সম্তান প্রসবের যে বেদন। ও কষ্ট, ইহাকে একরূপ স্বাভাবিক বলিয়াই 
গ্রহণ কর। হইয়! থাকে । বাইবেলে উল্লেখ আছে স্বর্গের উদ্যানে আর্দি মানব 
আদমকে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে প্ররোচিত করিবার জন্য আদি মানবী হাওয়াকে 
( বা ঈভকে ) ভগবান (জাহুয়! ব1৷ জিহোব! ) এই বলিয়া! অভিশাপ দেন-_ 
শক ও বেদনার মধ্য দিয়! তুষি সম্তান-্প্রসব করিবে । অনেক খ্রীষ্টান রমঞ্জী 
এই জন্য প্রসব বেদন| লাঘবের পক্ষপাতী নন। ইহা অনাবশ্যক গৌডামি 
ছাড়া আর কিছুই নয়। 

তাহারা একথা ভাবেন না যে যদি প্রসবের সময় সমস্ত নারীর (আদি 
মাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ) দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত 
হয় তাহ! হইলে ওষধ ব্যবহার করিলেও এ বেদন। লাঘব হওয়1 সম্ভব নয়, 
কিন্ত যে সমস্ত নারীগণ গ্রর্প উষধ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার! ত বলিয়াছেন 
যে, উহার ফলে ডাহার! সামান্তই বেদন। অস্কভব করিয়াছেন। ধর্মশাস্ত্রমূলক 
ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলি এইরূপই অন্ধ ( অর্থাৎ চিন্তা ও যুক্তিহীন ) হয়। 

ডাঃ ভেন্ডি এ বিষয়ে অনেক বাজে বক্তৃতা করিয়া! মন্তব্য করেন যে, প্রশ্থাতি 
ইচ্ছ। প্রকাশ করিলে ডাক্তারের বেদন1-লাঘবের প্রক্কিয়। অবলম্বন কর। উচিত। 
বল! বাছল্য যে বিশেষ কষ্ট হইলে ওঁবধ প্রয়োগে বেদনা লাঘব কর! হইবে 
ডাক্তার এইনপ আশ্বাস দিলে গণ্তিণী নিশ্চিপ্ত হইতে পারেন। 
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ক্লোরোফর্ন আবিষ্কারের পর হইতে প্রসবকালে প্রদ্থতিকে অচেতন 
করিয়া তাহার যাতনা কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার চে! চলিয়া আসিতেছে । 
এতছদ্ধেশ্টে ক্লোরোফর্ম:মিশ্রিত অনেক ওধধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদের 
ব্যবহারও যথেষ্ট হইয়াছে । কিন্ত এই সমস্ত গষধের সাধারণ দোষ এই যে 
উহার! প্রস্থতির যন্ত্রণাবোধ-শক্তি রহিত করিবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহার পৈশিক 
সঙ্কোচন-সন্প্রসারণশীলতা ( সুতরাং প্রসব বেদন! ব1। বেগ ) হাস, এমন .কি 
রহিত করিয়! ফেলে । ইহাতে প্রসব-কার্ষে অযথ! বিলম্ব ঘটে । | 

প্রায় ৩০ বৎলর পূর্বে প্রশ্থতির যাতনা-লাঘবের একটি নৃতন প্রক্রিয়া 
আবিষ্কৃত হয়। উহার নাম দেওয়! হয় ( 11181) 5156 )। এই প্রক্রিয়া! 
অনুসারে প্রসব-বেদনার শেষ দিকে মর্কিয়া হাইওসাইন মিশ্রিত একটি 
ইন্জেকৃশন দেওয়। হয়। ইহাতে প্রচ্ছতির পৈশিক সবলতা নষ্ট না করিয়াও 
তাহাকে নিদ্রাভিভূত কর! যায়। সুতরাং অনেক কম কষ্টে প্রসব-কার্ষ 
সমাধা হয়। কিন্ত এই প্ররক্রিয়াও একটি দোষ আছে। মফিয়ার ক্রিয়ায় 
জাতকের দম বদ্ধ হইয়! যায় এবং প্রসবের পরে জাতকের নিশ্বাস স্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিরাইন্ব। আনিতে অনেক হাঙ্গাম। করিতে হয়। 

লম্প্রতি দেখ! গিয়াছে “বাধিচুরেট? জাতীয় ইন্জেকৃশানের ও সেবনীয় 
গুঁধধগুলি ঘুম পাড়াইবার জন্ত ভাল । কিন্ত ইহার বেদন।-নাশক-ক্ষমতা 
অতি কম। ইহাতে বিলম্বে প্রসব হইলেও প্রসূতি বা জাতকের কোনও 
অনিষ্ট হয় না। 

ইহাদের তুবিধ। এই যেঃ €১) সহজে দেওয়। যায়; (২) বমি টি হয় 

বং (৩) অর্ধ হইতে [এক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্থতি নিগ্রাতুর হয়। পক্ষান্তরে, 
আর এই যে, 0) প্রসব বেদনার শেষের দিকে দিলে ইহাদের ক্রিয়া 
অনিশ্চিত, (9:9০), (২) প্রসবের পরও অনেকক্ষণ ঘুমের ভাব থাকে, 
(৩) মাত্র। বেশী হইয়। গেলে মাতা ,ও শিশুর শ্বাস ক ( 01016581970 9£ 
16301296101 ) হয় এবং (8) প্রস্থৃতি নিদ্রানু হইলেও কখনও কখনও 
তাহার বেদন। বোধ ধুব সামান্তই কমে । 

ডাঃ ভেন্ডি এই সম্বন্ধে অনেক কথ! বলিয়াছেন | তাহার মতে ওষধাবলী 
ব্যতিরেকেও ডাক্তার লম্মোহন এবং ইচ্ছাশক্তি বলে বেদনা অনেকট! 
লাঘব করিতে পারেন। ইহাতে মনের উপর ক্রিয়া হয়। আমি নিজে 
হিপনোটিজ.মূ ইত্যাদি শিক্ষা করিব! ইহার প্রভাব দেখিয়া বিশ্দিত 


' ৩১২ মাতৃরঙ্গল 


হইয়াছি। হিপনোটিজগ এর সাহায্যে জটিল অস্ত্রোপচার পর্যন্ত হইয়া থাকে 
ৰলিয়! প্রকাশ । 

সম্প্রতি ফরাসী ডাক্তার ফ্রেডারিক বেনই ( ৮:505750 735195% ) প্রসব 
বেদনা লাঘবের এক অভিনব পন্থার সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়। প্রকাশ । 

পূর্ববর্তী ফরাসী অধ্যাপক ডারসনভাল (08:505-৪1) গত শতাবীতেই 
অভিমত প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন যে,ইলেকটি.ক প্রবাহ বেদন! লাঘবের 
চমৎকার ওষধ। ডাঃ বেনই সেই হুত্র ধরিয়া! পরীক্ষাকার্ চালাইয়৷ দেখেন 
যে, প্রসবে বেদনার মুখ্য কারণ জরায়ুর লক্কোচন। তিনি তাই জরায়ুপেশী- 
গুলিতে ইলেকট্রিক প্রবাহ (1+0-0:5025205 91651880808 00175706) 
চালাইয়া বেদনা লাঘবের চেষ্টা) করেন । ইহাতে জরায়ুর সক্কোচনকার্ষ 
সাহায্যপ্রাপ্ত হয় এবং বেদনাও অনেকটা কম অনুভূত হয়। 

নান! হাসপাতালে পরীক্ষা! করিয়! দেখা যায় যে, এই প্রক্রিয়ায় গভিনীর 
বেদনাভোগের কাল বনু ঘণ্ট। হইতে কমিয়! মাত্র দেড় ঘণ্টায় দাড়ায় | ৭০ 
প্রসব নিধিঘ্বে ও সহজে সম্পন্ন হইবার পর ভাঃ বেনই তাহার প্র্রক্রিয়! সম্বন্ধে 
মিঃসন্দেহ হন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধকালীন ফ্রান্সে প্রবাসী মাফিন ডাজারের! এই 
প্রক্রিয়! পর্যবেক্ষণ করিয় ইহার সুফল সম্বন্ধে সুখ্যাতি করেন। 

ভবিষ্যতে ইহার বহুল প্রয়োগ হইবে বলিয়! বিশ্বাস। 

ইদানীং ১০০ মিলিগ্রাম পেখিডভাইনের ( 2610301175 ) সহিত তন গ্রাম 
হাইওলিল (নু ০3০1৩ ইহার অপর নাম ৪০০9191017৩ ) মিশ্রিত করা 
্র্যাম্পিউল (৪127915) বাজারে পাওয়া যায়। কলিকাতার মেডিকেল 
কলেজের (নারীদের জন্ত ) ইডেন হাসপাতালে উহ! এই উদ্দেশে ব্যবহৃত 
হয়। হাইওসিন সহযোগে নেদুট্যাল-ও ( 60186] ) বেশ ভাল । ৮৬" 
জন প্রচ্থুতিকে ইহাদের মিশ্রণের ইম্জেকৃশান দিয়! মাত্র ৮৬ জনের ৫১০%) 
তৎকালীন সম্পূর্ণ বিশ্বৃতি (.0015919) হয়। কেবলমাত্র ১২০ জনের (অর্থাৎ 
প্রায় ১৪%) কোনও কোনও মন্শ ফল দেখা যায় ৫৪২ জন (৬৩%) শি জঙ্দের 
পরেই শ্বাস গ্রহণ করে। 

প্রসবের প্রক্ষিয় সমন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞত! প্র্থতিকে তয়ে অতিভূত করিয়া 
থাকে। এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকিলে প্রস্থতি অনাবশ্বক ভীতি এবং মেই 
হেতু বেদনা ও বন্ত্রপাপ্রবশতা হইতে অনেকটা রক্ষা! পাইতে পারে। এই 
পুদ্তকের উদ্দে্টও এ সন্বন্ধে প্রচ্থুতিকে সম্যক অবহিত কর!। 


০0২৪১ 
যমজ সন্তান 
ইতর জীবের মধ্যে 


যমজ সন্তানের কথা তুলিলেই মনে হওয়া উচিত যে, কুকুর, বিড়াল 
ছাগল, খরগোশ ইত্যার্দির একই সময় ৪-৫টি বা আরও অধিক সংখ্যক 
সন্তান হইয়া! থাকে। স্ত্রীর একটি মাত্র ভিম্ব পুরুষের শুক্রকীটের সংস্পর্শে 
প্রাণবন্ত হইলে একটি সন্তান হওয়াই স্বাভাবিক! কিন্ত যদি একাধিক ডিশ্ব 
এই সময়ে অঙ্কুরিত হয় এবং শুক্রকীটের সহিত মিলিত হয়, তাহ! হইলে 
একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্ত ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। 
একটি ডিম্ব বুধ! বিভক্ত হইলেও একাধিক সন্তান হইতে পারে । একজাতীয় 
প্রাণী একই সময়ে চারিটি লস্তান প্রসব করে, কারণ ইহার্দের অস্কুরিত ডিন্ব 
প্রথমাবস্থায়ই চারিভাগে বিভক্ত হইয়া! পড়ে । 

মানব-জাতির মধ্যেও অন্রূপ ব্যাপার ঘটয়! থাকে । অর্থাৎ অনেকের 
যমজ সম্তান হইয়৷ থাকে । 


বমজ সন্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণ! 


আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জীবজস্ত ও গৃহপালিত পণ্ডর একসঙ্গে একাধিক 
শাবক অহরহ জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াও পূর্বেকার মাহষ মানবজাতির মধ্যে 
বমজ সন্তান হওয়। অসাধারণ ব্যাপার বলিয়। ঘ্বপাঃ তধ, বিরক্তি অথবা আশা 
ও আনন্দের চোখে দেখিয়াছে। বোধ হয যমজ সন্তান মানুষের মধ্যে কম 
কয় দেখিয়া এবং উহার প্রকৃত $কারণ ন] বুঝিতে পারিয়া তাহার। উহাকে 
অস্বাভাবিক মনে করিত। 

এখনও আমেরিকা, ইওরোপ, আফ্রিকা, উত্তর-পূর্ব এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, 
পূর্ব ভারতীয় স্বীপপুগ্জ, ও ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলের আদিম অসভ্য 
জাতিদের মধ্যে ?বযজ সন্তান হওয়াটা "দারুণ অণ্ডভ ও বিপদের পূর্ববার্ত 
বলিমা' মনে করা হয়। ভারতের কোনও কোনও অনার্য জাতিদের মধ্যে 
এবং নিকটবর্তী দেশগুলিতে বিতিন শিঙগের ছুইটি সন্তান একঘে জঙ্মানো 


৩১৪ মাতৃমঙ্গল 
গুরুতর ব্যাপার মনে করা হয়। কারণ মাতৃজঠরে তাহার! অতি নিকটে 
ছিল। উহা! পাপজনক। কোথাও মনে কর! হয় যে কোনও জন্ত 
যমজরূপে জন্মিয়াছে। কোথাও বিশ্বাস কর! হয় যে, তাহার! আবহাওয়া 
অনুকূল এবং অধিক ফসল উৎপন্ন করিতে সাহায্য করিতে পারে । কোনও 
দেশে মনে করা হয় যে, যেহেতু পুরুষ “একবারে একটিমাত্র সস্তানের জন্ম 
দান করিতে পারে স্বতরাং ছুইটির মধ্যে একটি সন্তান অবশ্থই জারজ । 
এই অন্ত পিতা তাহাকে হত্যা করেন। সভবত: আরও পুরাতন এবং 
অধিক প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, তাহার এনী শক্তিবলে জন্মিয়াছে। অনেক 
জাতির লোকেরা (যথা বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে কতক ) মনে করেষে 
মাতা জোডা ফল খাওয়ার ফলে যমজ সন্তান জন্মিয়াছে। অনেক দেশে 
যমজ ভ্রপকে টদবশক্তি সম্পন্ন মনে কর! হয়। খণখ্েদের অশ্বিনীকুমার দ্বয় 
দেবতাদের অশ্বুগল (পরে ইহাদের আবার রথী বল! হইয়াছে ) আকাশ 
ও বিহ্যতের সহিত যুক্ত, তাহার। পৃথিবী ও মন্ষ্যকে উর্বরতা! প্রদান করে । 
এবং পথিক ও নাবিককে সাহায্য করে। কোথাও যমজদের একজনকে 
অথবা দই জনকেই মারিয়া ফেল! হয় এবং নান! যাগযজ্ঞ করিয়। অণ্ডভ 
ব্যাপারটির প্রায়শ্চিত্ত কর! হয়ঃ কোথায়ও মাতাকে ব্যভিচারী বা 
কুলক্ষণা মনে করিয়! উহ্বার নির্যাতন, নির্বাসন ইত্যাদির ব্যবস্থা কর! 
হয়। কোথাও আবার যমজ সন্তানকে ভগবদ্বত্ত মহাসৌভাগ্য মনে 
কর! হয়। 

বেচারী মায়ের যে ইহাতে কোনই হাত নাই+ ইহাও যে একটি প্রাকৃতিক 
ব্যাপার এ ধারণা ন| থাকাতেই নান! দেশে মাচ্ছষের এই রকম ভুল হইয়াছে 
এবং অশিক্ষিতদের মধ্যে এখনও হয়। 


গ্রকৃত-:কারণ 


যদি একাধিক পক্ষ ডিষ্ব একই সময়ে এক এক একটি শুক্রকীটের 
সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে যমজ সন্তানগুলি একই অথবা বিভিন্ন 
জিলের হইতে পারে । তাহাদের মধ্যে শারীরিক ও মানলিক সাদৃশ অপর 
ভাতা ভগিনীদের মধ্যে সচরাচর যতট!1 দেখ! যায় তদপেক্ষ। অধিক হয় ন1। 
তাহাদের প্রত্যেকটি ফুল (চ19০769. প্ল্যাসেন্টা) আলাদ! আলাদা 
হয়। ইহাদের অমম বাবিসদৃশ যমজ (9:227915 (1228) বলে। কিন্তু 
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যদি শুক্রকীটের সহিত মিলিত হইবার পর একটি প্রাণবন্ত (6:611550 ) 
ভিত্বই সাধারণ নিয়ম অহযায়ী, দুইটি কোষে বিভক্ক হইবার পর সেই 
হুইটি কোষ পরম্পর যুক্ত থাকিয়। বা আলা দ! ও স্বাধীনভাবে ( বিভিন্ন 
কোষে বিভক্ত হইয়1) বাড়িতে থাকে, তাহ! হইলে যে যমজ সম্তানঘয় 
জন্মাইবে তাহারা একই লিঙ্ের হইবে এবং তাহাদের শরীর ও মনে 
খুব মিল দেখা যায়। সেইজন্য এই শেষোক্ত প্রকার সম-যমজের 
(100065116108.1 (জআ1115 ) একটি মাত্র ফুল হয়। 


এক গর্ডে ছুই-এর অধিক সস্তান জঙ্সিবার কারণাবলী 


এককালে ছুইএর অধিক সন্তান নিশ্নপিখিতভাবে জন্মিতে পারে ২ 

(১) ত্রয়জ (7:2:201565 ) তিন প্রকারে জন্মাইতে পারে £- 

(ক) সম-ত্রয়জ, অর্থাৎ একটি মাত্র প্রাণবস্ত ( উর্বরীকৃত 910111550. ) 
ডিম্ব তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া এক লিঙ্গের তিনটি স্বতন্ত্র জীবে পরিণত হয় । 

(খ) একটি প্রাণবন্ত 1ডম্ঘ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক জোড়া সম-যমজ 
এবং অপর একটি ডিম্ব স্বতত্ত্রভাবে অপর একটি পুংবীজ দ্বার! প্রাণবন্ত হইয়া, 
তৃতীয় একটি জীবের জন্মদ্বান করে। 

(গ) তিনটি ডিঘ্ব একত্রে বা! প্রায় সমকালে, পরিণত, প্ফষুটিত ও নিঃন্থত 
হইয়া তিনটি বিভিন্ন পুং-বীজ দ্বারা প্রাণবন্ত হইয়া! তিনটি অসম-যমজ স্য্ট হয়। 

(২) চতুইয়জ (29970791569) পাঁচ প্রকারে জন্মিতে পারে £-- 

(ক) একটি প্রাণবস্ত ডিম্ব দ্বিধা বিভক্ত হয়ঃ পরে এই ছুইটির প্রত্যেকটি 
আবার দ্বিধা বিভক্ত হইয়। একই লিঙ্গের চারিটি সম-যমজের জন্ম হয়। 

খে)ট এককালীন নিঃস্হত ছুইটি ডিম্ব এক একটি গুক্রকীটের সহিত মিলিত 
হইবার পর প্রত্যেকটি দ্বিধ! বিভক্ত হুইয়! হই জোড় সম-যমজ স্য& হয়। এই- 
ভাবে চারিটি সন্তানের জন্ম অতি বিরল । 

(গ) মিঃম্ত ছুইটি ডিম্বের মধ্যে একটি উপরের (১ ক) প্রণালীতে 
তিনটি সমন্ত্রযয়জ উৎপন্ন করে এবং অপরটি হইতে চতুর্থ অসম-যমজ- 
উৎপন্ন হয়। 

€ঘ) একত্রে বা প্রায় সমকালে নিঃস্থত তিনটি ডিস্বের মধ্যে একটি প্রাণবস্ত 
হইবার পর দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক জোড়া সম-যমজ উৎপন্ন হয় এবং অপর; 
ছুইটি ডি হুইটি বিভিন্ন শুক্রকীট সহযোগে হইটি অসমশ্যমজ জন্মে। 


৩১৬ মাতৃমঙ্গস 

(৬) একত্রে বা সমকালে চারিটি ডিথ্ব নির্গত হইয়া প্রত্যেকটি এব একটি 

ং-বীজ দ্বার প্রাপবস্ত হইয়া চারিটি অসম-যমজ হয় । 

(৩) পঞ্চজ (039390079155) (8) বড়জ (55607019659 ) (৪) সঞ্ডজ 
(55176001915 ) প্রভৃতিও এইবূপ নানাভাবে উৎপন্ন হইতে পারে । 

২-৩টি যমজ সন্তান একলঙ্গে জন্মিয়া৷ জীবিত থাকিতে অনেকেই দেখিয়াছেন 
কিন্ত ৪-&টি কিংবা! ততোধিক সন্তানও একসঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইতে পারে । তবে 
ইহাএ| প্রায়ই সৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হষ অথব1 জন্মগঁহণের অব্যবহিত পরেই মার! 
বাষ। কানাডায় এক রমণীর এক সঙ্গে ৫টি সন্তান জন্মিয়। বাচিয়। আছে 
বলিয়া প্রকাশ। 


দুই প্রকারের যমজ 


পূর্বেই বলিলাম, যমজ সন্তান সাধারণত ছুই প্রকারের-(ক) অসম ব। 
বিসদৃশ--ইহার। একই অথবা! বিভিন্ন লিঙ্গবিশিষ্ট। 

সম ব। সদৃশ--ইহারা একই লিঙ্গবিশিষ্ট | ইহাদের শরীরে ও মনে থুব 
সাদৃশ্য থাকে। 

অসম যমজ সন্তানের একটি হয়ত পুরুষ এবং অপরটি স্ত্রী কিংবা উভয়েই 
পুরুষ অথব! স্ত্রীজাতীয়াও হইতে পারে । দুইটি ৰ ততোধিক বিভিন্ন ডিম্ব 
একই সময়ে বিভিন্ন শুক্রকীটের সংস্পর্শে আসিলেই এইক্ধপ যমজ সন্তান হইয়া 
থাকে। একটি ডিছ্ব অন্তটির সঙ্গে সম্বস্ধহখনভাবে বধিত হয়। 

২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার সহবাসে দুইটি ডিন্ব ভিল্প ভিন্ন ভাবে 
প্রাণবন্ত হইস্সা যমজ সম্ভানে পরিণত হইতে পারে ভাজারী বইয়ে 
এইরূপ একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। জনৈক! শ্বেতাঙ্গিনী তাহার স্বামীর 
সহিত সহবাস করার কিছুক্ষণ পর তাহার নিথে। ভৃত্য কতৃক ধবিতা হন। 
যথাসময়ে হইটি যমজ সন্তান হয়--ইহাদের একটি সাদা ও একটি কাল। 

ভ্রূণ অতি প্রাথমিক অবস্থায় ছুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হইয়।,পড়িলে 
এবং প্রত্যেক অংশই পৃথকভাবে এক একটি নুতন ভ্রণে পরিণত হইলেই স্গ- 
যমজ সন্তান জন্মাইয়! থাকে। 

সম-্যমজ সম্ভানের চেহারায় সাদৃশ্ খুব বেপী। একই ভিদ্ব হইতে ইহাদের 
উৎপত্তি হয় এবং উভয়েই যুল ভ্রণের (ভিম্বের) প্রক্কৃতি প্রাপ্ত হয়। সাধারণত 
অসম-যম্ সন্তানদের মধ্যে চেহারায় সাদৃশ্ট লাধারপ ভাত| ব1 ভগিনীর সাদৃশ্য 


মাতৃমল 


৩১৭, 


অপেজ্জ। বেশী থাকে না কিন্ত লম-যমজ সন্তানদের মধ্যে গঠন ও চেহায়ার 


সাদৃশ্য দেখ! যায়। 

এখানে উল্লেখ কর! দরকার যে, সাধারণ 
অসম-যমজ সন্তান ভিন্ন ভিন্ন ভ্রণ-ঝিল্লীর 
মধ্যে বিভিন্ন ফুল হইতে বধিত হয় কিন্ত 
সম-যমব্জ সন্তান একই ভ্রণ-বিল্লীর মধ্যে 
বধিত হইয়! থাকে, আবার ইহাদের ফুলও 
মাত্র একটি | আরও আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সম-যমজ 
সম্ভানের একটি অপরটির একেবারে হুবহু 
প্রতিবিঘ্ব-স্বরূপ | আয়নার সামনে দাড়াইলে 
দেখ! যায় আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিবিদ্বের 
ডান হাত আমাদের প্রকৃত বাম হাত, ডান 
হাত ইত্যাদি । সম-যমজ সম্তানের একটির 
যদি ডান হাত বাম ছাত অপেক্ষা আমান্ত 
ছোট হয় তাহ। হইলে অপরটির বাম হাত 





(৮৬ নং চিত্র) 
অসম-যমজ সম্তভান। ইহাদের 
দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ভ্রণ-ঝিলী এবং ' 
ভিন্ন ভিন্ন হুইটি ফুল থাকে। 





(৮৭ নং চিত্র) 

সম-যমজ সন্তান ইহাদের একটি 
জণ-বিল্লী থাকে এবং ইহারা একটি 
ফুলের সঙ্গেই বুক্ত থাকে। 


উহ্থার ডান হাত অপেক্ষা সামান্ত 'হোট 
হইবে। কিংবাযর্দি একটির ভান চোখে 
কোন দোয় কিংর! কোন বৈশিষ্ট্য থাকে তবে 
অন্তটির বাম চোখে অনুরূপ দোব অথব। 
বৈশিষ্ট্য থাকিবে। . 

সম-যমজ সন্তানের চরিত্র-বৈশিষ্ট্ের উপর 
পারিপাশ্থিকতার প্রভাব লক্ষ্য, করিবার 
বিষয়। সহজাত গুগাবলী এবং পারি- 
পার্থিকত। এই ছুইক্ষের প্রভাবেই. 
মানুষের চন্রিত্র গড়িয়া ওঠে। কেহ 
কেহ বলেন যে? একই মুল জপ (ভিম্ব) 
হইতে উৎপন্ন সম-যমজ সন্তান সাধারণত 
একই প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করে ? বিভিন্ন 


পারিপার্থিকতায় অবস্থান করিলেও স্বভাবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ 


৩১৮ মাতৃমঙ্গল 


হয় না। সংগীত, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কণ ব! অন্য যে কোন বিষয়ে তাহারা উভয়েই 
একই রুচিবিশিষ্ট হয়। ইহার্দের মানসিক এবং শিল্পকার্ষে দক্ষতা এমন কি 
হস্তাক্ষরও নাকি একই দ্ধপ। ইহার]1 বিভিন্ন স্কানে থাকিয়াও নাকি একই 
সময়ে একই বস্ত ব! ব্যক্তিকে স্ব দেখে । ইহাদের ভাবপ্রবণতা, কোনও 
বিষয়ে রূচি-অরুচিঃ এবং কোনও কোনও খান নির্বাচনে দারুণ খামখেয়ালী 
ভাবও অন্থরূপ। কিন্ত আমার ঘনিষ্ঠ পরিবারের এক সম-্যমজ ভঙ্মীবয়ের 
স্বভাব, প্রক্কৃতি ও মানমিক ক্ষমতায় অনেক পার্থক্য আছে। একজনের এক 
গালে তিল আছে কিন্ত অপরের তাহ! নাই । ইহাদের মাতা নিজে আমাকে 
বলিয়াছিলেন যে ইহাদের একটি মাত্র ফুল ছিল । 

পক্ষান্তরে আবার কতক লেখক বলেন যে, দৈহিক সাদৃশ্য যথেই থাকিলেও 
বিভিন্ন পারিপাশ্থিকতায় লালিত-পালিত হইলেও সম-যমজের মানসিক বিকাশ 
বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে । ম্যাক এগুজ (7150০ 40155 ) তাহার 
190০০101095019. 0£ 955 ৪100 1055 €€০1)0109এ বলেন যে তাহার 
মাতা ও মাসী-মা সম-যমজ। তাহাদের আক্কৃতি এক হইলেও প্রকৃতি 
বিভিন্ন । তিনি আরও সম-যমজ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াও প্রকৃতিগত 
হুবন্ সাণৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারেন (নাই। লোকেরা নাকি 
আগ্রহাতিশয্যে মাননিক সাদৃশ্টের অতিরঞ্জিত বর্ণন। দিয়! 
থাকেন মাত্র । 

কানাভার ডিওনে যমজ পাঁচটি 

১৯৩৪ সালে কানাডার ডিওনে (7)1972) পরিবারে এক সঙ্গে সম.পঞ্চজ 
সম্ভান ( কন্তা ) হয়। ডাঃ ড্যাফে! (102. 7)9605 ) ইহাদের জঙ্ম পর্যবেক্ষণ 
করেন এবং ইহাদের লালন-পালনে সম।কৃ দৃষ্টি রাখেন । ১৯৪১ সালে ইহাদের 
বয়স ৭ বতমুর হয়। তখন ইহাদের কথ। একজন পর্যবেক্ষক এইক্সপ বলেন £ 
এই পাঁচটি কন্ঠ! যেমন দর্শকমণগ্ডলীর কৌতুকপ্রদ লক্ষ্যবস্ত তেমনই জীব 
বিজ্ঞানীদের গবেষণার পাত্রী । 
"- এই পাঁচটি কন্তার নাম এ্যানেটু নিসিল, মেরী, এমিলি ও ইভোন | তাহার! 
সম-্যমজ বলিয়া! আক্কৃতি ও প্রক্কতিতে অনেকটা স্থনদশ। আক্কৃতিগত 
পার্থক্যের মধ্যে মাত্র একটি বাম হাতে শক্তি রাখে এবং অপর একজনের 
দক্ষিণ চক্ষু দুর্বল। ইহ ছাড়া পাঁচটি কন্তাই সাধারণ মেয়েদের অপেক্ষ। 
বুদ্ধিতে বেনী তীক্ষ।' 
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ইহারা একটু দেরিতে কথ! বলিতে শিখে কিন্ত এখন তাহার! খুব মুখর । 
সারার্দিন কথাবার্তা, গল্পঃ আলোচনায় কাটায় । 

৭ বৎসর বয়মে ইহার! লেখাপড়া শিখিতে আর করে। মনোভাবে 
অনেকট! সাদৃশ্য থাক। পত্তেও পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেন £ 

“এই সমস্ত দেখিয়া মনে হওয়া উচিত যে, কন্ঠ! পাঁচটি ব্যক্তিত্বে ও 
অনোবৃত্তিতে একই সমান। কিন্ত লক্ষ্য করিবার সবচেয়ে গুরু বিষয় এই বে 
তাহার! সমশ্যমজ এবং একই পারিপাশ্থেকতায প্রতিপালিত হওয়! সত্ত্বেও এ 
সব দিকে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে । অনেক ব্যাপারে ইহাদের রুচি ও প্রক্কৃতি 
এত বিভিন্ন যে ইন্থার! পাঁচটি পরিবারের সম্তান বলিয়! মনে হয় । 
এই বিভিন্ন বিকাশই আমাদের কাম্য। ভবিষ্যতে ইহার! নিজ নিজ প্রবৃত্তি 
লইয়! বিভিন্ন ধারায় জীবন যাপন করিতে পারিবে । 


বিশ্ববিখ্যাত শ্যামদেশীয় অভিন্ন-যমজ দুইটি 

শ্যামদেশে ১৮১১ সালে দুইটি অভিন্ন-যমজ-_চ্যাং (0179:5 ) এবং অ্যাং 
(88) জন্মগ্রহণ করে। ইহার! পাশাপাশি যুক্ত অবস্থায় ছিল। বুকের 
হাড়ের প্রান্তে একটি ছোট সম্প্রপারণশীল মাংস-বন্ধনী উভয়কে এমনভাবে 
আটকাইয়! রাখিয়াছিল যে তাহ! কাটিয়! বিভিন্ন করিতে গেলে প্রাণনাশের 
আশঙ্কা ছিল। 

ইহার! একই সঙ্গে পাশাপাশি হাটিত, মুখোমুখি শুইত এবং দৌড়িতে, 
খেলিতে বা সাতার দিতে পারিত। 

ইহাদের ছোটবেলায় হাম ও বসন্ত একই সময় হয় ও একই সময় সারে। 

১৮ বৎসর বয়নে ইহাদিগকে আমেরিকায় এবং তৎপর ইওরোপে 
'প্রদর্শনের জন্য লইয়! যাওয়] হয়। 

মিস সোফিয়া! (90119 ) নাম্নী একজন যুবতী লগ্নে উভয়ের প্রেমে 
পড়ে কিন্ত বিবাহ হইতে পারে না। কারণ ডাক্তারের! ছুই জনকে ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তি বলিয়! সাব্যস্ত করেন । * ূ 

ইহারা একই সময়ে শুইত ও একই সময়ে জাগিত, একই সময়ে ক্ষুধ! 
বোধ করিত এবং একই পরিমাণে আহার করিত। এক সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে 


* বিলাতী (বীষ্টান) আইনে কাহারও এক স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় অপর কাহাকেও বিবাহ 
কয়া 'ছিবিধাহ-_বিগ্যামি 9198097) অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় এবং তাহার জন্ত শাস্তি হয়। 


৩২ মাহদেজা . 
কথ বলিতে পারিত না! কারণ উভয়েই একই বিষয়ে একই মমোভাব পোষণ 
করিত। আবার ভানেক বিষদ্বে ইহার! রিভিক্প মতও প্রবণ 
করিত । ১৮৪৭ সালে ইহার! ভিন্ন ভিন্ন লোককে ভোট দেয়। 

আমেরিকার ছুইটি মেয়ে ( পরস্পর ভগ্না ) ইহাদের প্রেমে পড়ে ও বিবাছ 
করেম। কিন্ত বিশেষ মিলন ন] হওয়ায়, স্ত্রীদের তিন মাইল দূরে বাড়ি করিয়া 
দিয়া এই যুক্ত বমদ্ধ যুগল প্রত্যেক বাড়িতে তিন দিন করিক়া! বাস করিত । 
৩০ বঞ্সর উহাদের বিবাহিত জীবন অব্যাহত থাকে । চ্যাংয়ের সাত মেসে 
ও তিন ছেলে এবং আযাংএর সাত ছেলে ও পাচ মেয়ে হয়। এই সফল 
সস্তান স্বাভাবিক হইয়াছিল; কেবল একটি ছেলে ও একটি মেসে 
মুক"বধির ছিল । 

১৮৭৪ সালে ২৩শে জাচুয়ারী তারিখে তাহারা শখ্যাগ্রহণ করে কিন্ত চ্যাং 
ছটফট করিতে থাকে । মধ্যব্রাত্রির পর উভয়ে উঠিয়! আগুন পোহায়। আযাং- 
এর ঘুম পায় এবং সে শুইতে চায় কিন্ত চ্যাং বলে যে, শুইতে গেলে তাহার 
বুকে বেদনা লাগে। কিছুক্ষণ বাদান্থবাদের পর উভয়েই শুইয়া! পড়ে এবং 

আযাং খুব গভীর নিদ্রাম % হয় । আযাং জাগিষ। তাহার ছেলেকে জিজ্ঞাস! করে, 
তাহার কাকার অবস্থা কি? ছেলেটি বলে, চ্যাং মরিয়া] ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে । 
আযাং তখন কাদিতে থাকে এবং স্ত্রীকে বলে যে, তাহারও সময় নিকট হয়া 
আসিয়াছে । ভ্রাতার মৃতদেহ দেখিয়। তাহার ভয়ানক স্নায়বিক বিকার হয়। 
যদিও তাহার শরীর সুস্থ ছিল, তবুও ছুই ঘণ্টার মধ্যেই সেও যৃত্যুমুখে 
পতিত-হয়। চ্যাং-এর মস্তিষ্কের রোগে মৃত্যু হয় কিন্তু আাং বোধ হয় ভয়েই 
প্রাণত্যাগ করে। 

সার! পৃথিবীময় ঘুরিয়! প্রদর্শনী দেখাইয়। ইহার| বহু টাক উপার্জন 
করিয়াছিল । 


ষড়জ 


পাচাটর বেশী সন্তান হওয়ার দৃষ্টান্তও দেখা যায়। জনৈক ডাজার বন্ধু 
দিখিয়াছেন £ ূ 

আমি কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের স্কার কেদাররনাথ মেটার নিট 
হামপাতালের হাউস সার্জেন থাকা-কালীন একদিন আমার নাইট ডিউটিতে 
সংবাদ পাইলাম, পেটে যন্ত্রণা ও রক্তআাব লইয়! একটি রোগিনী আসিয়াছে !. 
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তাহার উদর দেখিয়! তাহাকে পূর্ণগর্ভাবলিয়াই মনে হইল,কিন্ত তাহার কখিত 
শেষ খতুম্রাবের তারিখ হইতে হিসাব করিয়া! দেখা গেল তাহার গর্ভ মাত্র 
ছয় মাসের । পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা গেল, রোগিশ্র প্রসব পথে জরামু- 
মুখ হইতে একটি ক্ষুদ্র পা বাহির হইয়া জাছে এবং জরানু-মুখও যথেষ্ট পরিমাণে 
উন্মুখ ও রক্তআব হইতে থাকায় আর কালবিলম্ব ন! করিয়া এ শিশুটিকে প্রসব 
করানে| হইল । 

সঙ্গে সঙ্গে তাহার গর্ভফুল--যাহ1 বিচ্ছিন্ন হইয়! জরায়ু মধ্যেই ছিল-_ 
বাহির হইয়া আসিল। পুনরায় বেদনার সঙ্গে আর একটি ক্ষ শিশু ফুল 
সমেত বাহির হইল। তাহার পর অল্পক্ষণের মধ্যেই পর পর আয়ও চারিটি 
শিশু অক্ষত ও দ্বতন্ত্র ভ্রপ-বিল্লী সমেত প্রস্থত হইল (প্রথম ছুইটির আ্রণ 
বিল্লী কা্টিয়! গিয়াছিল ) লর্বগমেত হরটি_প্রত্যেকটি পূর্ণাঙ্গ, চুগ্াকার 
(€-৬ ইঞ্চি লম্বা) ও একটি ব্যতীত সবগুলি মৃত অবস্থাতেই প্রক্ত হইয়াছিল । 
প্র একটি প্রসবের পর অল্প কিছুক্ষণ হস্তপদাদি আকুঞ্চিত ও প্রসারিত 
করিয়াছিল 

গান্টান্য গুথ্য 

মান্তষের সম এবং অসম সন্তানের পার্থক্য নির্ণয় করাও শক্ত । আমর! 
সাধারণত মনে করি দুইটি একই লিঙ্গ-বিশিষ্ট সম্ভানের মধ্যে যদি খুব সামৃশ্য 
বিশ্তমান থাকে তাহ! হইলেই উহার সম-ধমজ সন্তান এবং ষাছাদের বধ্যে 
উক্তরূপ সাদৃশ্য থাকে না তাহারাই অসম । কিন্ত এই সিদ্ধান্ত অনেক লময় 
নিভুল নাও হইতে পারে। 

অনেকে মনে করেন যে, ধমজ-সন্তান-প্রবণত। বংশাহুক্রমিক এবং একবার 
যমজ সন্তান ধারণ করিলে আর একবার যমজ সম্ভান ধারণ করিবার সষ্ভাবন! 
থাকে। এ সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিন্তভাবে কিছুই জানা যায় নাই। ইহুদীদের 
মধ্যে নাকি যমজ সম্ভান বেশী হয়। 

সাধারণত ৮০ জনের মধ্যে একজন যমজ সন্তান ধারণ করিয়া থাকে। 
আয়ার্পযাণ্ড এই হার-_-্5$ কিস্ত ইংলণ্ডে 58৮) তিনটি সম্ভান এক সঙ্গে 
জন্মগ্রহণ করিবার অন্থপাত ভন্তত ৮ ততোধিক যমজ সন্তান অতি বিরপ । 
হেলিন (1751115 ) একটি বজ্র উল্লেখ 'করিয়াছেনঃ ইহাতে যমজ দুইটি 
সম্তানের হার ৮৮ তিনটির বল এবং চারিটির 5হত৮ ইহ! 
মোটামুটিভাবে সত্য । 


২১ 


০২০১ 
শিশু পরিচর্। 
€ প্রথম ছুই বতসর ) 
সন্তানের বত্ব 


জীবজগতের এক দিকে লক্ষ্য করিলে সন্তানের প্রতি পিতামাতার 
নিবিকার উদাসীনত। দেখা যায় । তেকের বংশধরের। ডিম হইতে জন্মগ্রহণ 
করিষ। নিজেরাই জীবনপথে চলিতে থাকে $ উহাদের পিতাম।তা! পূর্বেই 
সরিয়! পড়ে । লাপের বেলায়ও এই কথাই খাটে । অধিকাংশ মাছও ভিম 
পাড়িয়। ও উহাকে প্রাণবন্ত করিয়া! সরিয়! পড়ে । অবশ্য ছুই এক ক্ষেত্রে 
ইহার ব্যতিক্রমও দেখ যায়। জীবের বেলার সম্ভান পালন বিষয়ে এইন্প 
উদ্দাসীনত। বিশেষ করিয়া! দেখ! যায় তাহার কারণ ইহাদের অসংখ্য শাবক 
জন্মে এবং এই সকল জীবের প্রথম হইতেই স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করিবার 
সামর্থ্য থাকে ॥ বহু জীব প্রথম অবস্থায় নষ্ হইয়। গেলেও গোটা জাতিটা 
লোপ পায় না। 

কিন্ত যেখানে বংশধরের সংখ্যা কম বা জন্মগ্রহণের পরে সন্তান নিতান্ত 
অসহায় অবস্থায় পতিত কয় সেখানে প্রকৃতিই আবার অন্তরূপ ব্যবস্থ! 
করিয়াছে। কারণ তাহ। ন! করিলে জাতি-রক্ষা-কার্য ব্যাহত হইত। 

জীবজগতে যৌন-প্রবৃতি ক্ষুৎপিপাসার মতই শক্তিশালী । 
অপেক্ষাকৃত নিয়ন্তরের জীবের মধ্যে বংশরক্ষার ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে অন্তরূপ 
হুইলেও+ অধিকাংশ কীট-পতঙ্গ এবং জীবজন্ত যৌন-প্রবৃস্তির স্বর চালিত 
হইয়াই বংশবৃদ্ধি করিয়! থাকে» -একথ! আমর! আলোচন! করিয়াছি 

উচ্চতর জীবের মধ্যে কাম-্প্রবৃত্ভিই স্ী-পুরুষের একত্র সমাবেশ ও 
পারম্পরিক প্রীতির শ্চন! করে এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী ভালবাসা ও 
পরিবার-বদ্ধতার কারণ হয়। 

তাই প্রকৃতির রুদ্র মুর্তি ও ধ্বংসলীল। দেখিয়াই খাহার! হতাশ হুন, 
সাহার জীবজগতে পারস্পরিক প্রেমশ্গ্রীতি, নিঃস্বার্থ ভালবাসা এবং জীবন- 
পণ সহযোগিতার নর্মন্পরশী দৃষ্টাত্বের কথ! চিন্তা! করিয়! দেখিলে মু হইবেন। 


মাতৃমঙ্গল ৩২৩ 

স্মেহমমত1! মাথা! এক সর্বজয়ী সংস্কারের বশে পিতামাতা ভাবী বংশধর- 
দিগের যত্ব ও লালনপালন করিয়! থাকে । পিতামাতার মহাহুতবত! সন্তানের 
প্রতি অকৃত্রিম স্মেহ-ভালবাস! এবং উহার হিতসাধনে আত্ম-বলিদদানের কথ! 
ভাবিলে অবাক হইতে হয়। 

একজাতীয় ভ্রমর এই ব্যাপারে আত্মত্যাগের এক অপূর্ব আদর্শ-স্থাপন 
করিয়াছে । দারুণ কষ্ট স্বীকার করিয়া! উহার ডিমের চারি পাশে এত খান্ধ 
সঞ্চিত করিয়। রাখিয়! যায়, যাহাতে বাচ্চা! ভ্রমর জন্মিবার পরে আর উহ্থাকে 
খাগ্ভাহরণের জন্ত কষ্ট করিতে ন! হয় ; অথচ বেচারী ভ্রমরী সম্ভতালের জন্মের 
পুর্বেই মরিয়। যায় । 

বানরের বাচ্চাকে লইয়াই গাছে গাছে বেড়ায়; মাত। অবসন্ন হইয়! 
পড়িলে পিত! এই কাজের ভার লয় । 

পাথীদের বাদ! তৈয়ার করিবার কৌশল ও তোজজোড় দেখিলেই মনে 
হয়, শুধু নিজেদেরই আরামের ব্যবস্থা করা! হইতেছে না, ভাবী শাবকের 
সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্তই যেন তাহারা অধিকতর আগ্রহশীল। মানব-শিশু এত 
অসহায় অবস্থায় পতিত হয় বে, পিতামাত1 বা! মাতৃ-পিতৃস্বানীয় লোকদের 
আদর-যত্ব ব্যতীত উহাদের বাচিবার উপায় থাকে না। পিতামাতার, 
বিশেষ করিয়। মাতার অফুরস্ত আদর-যত্বেই উহার! ধ্রাপৃষ্ঠে টিকিয়া 
থাকে । 

পিতামাত! সন্তানকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে । ব্বপঃ গুণ, যশ এবং শ্রশ্বর্ষে 
ৰস্তান পিতামাতার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর হউক এই কামনাই তাহাদের সম্তানজীতির 
অকত্রিমতার জলস্ত প্রমাণ । 

কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে? অফুরন্ত আদর? বত্ব ও সেব। শুজ্ব। সত্বেও 
জীবন প্রভাতে মানব শিশু ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হু্য়1 থাকে । পিতামাতার 
এজ্ঞত1 নিবন্ধন উহার স্বাস্থ্যসম্মত পরিচর্যা! অনেক ক্ষেত্রেই হয় ন। 


শিশু-্বৃত্যু 


এই কথাগুলি লিখিবার সময়েই (১৯৪২ ) দেখি দেশপ্রিয় “অমৃত বাজার 
পত্রিকা” সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলিয়াছেন, আমাদের দেশে প্রন্তি-মৃতু/র স্থায় 
শিশু-ন্বত্যুর হারও অতিশয় ভ্মাবছ। সম্প্রতি গণদায প্রতিপর হইয়াছে 
যে বাংলাদেশে প্রাতি বৎনর প্রায় ১,৬০৯১০০০ শিশু জঙগ্গ্রহূণ করে কিন্ত 


৩২৪ মাতৃঘল 
তাহার মধ্যে ৩০০১৩০০ জন এক বৎনর পার হইতে না হইতেই মার! যায়। 
ইহাদের অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ১৫০১০০০ এক মাসের মধ্যেই যার! যাষ। 


দক্ষিণ আমেরিকার চিলি নামক দেশ ছাড়া পৃথিবীর লব দেশের মধ্যে 
ভারতবর্ষেই প্রতি বৎসর শিশু-মৃত্যুর নংখ্য। সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রতি বৎনর 
অখণ্ড ভারতবর্ষে যোটামুটি ৯৪-৯& লক্ষ শিশু জন্মাইত এবং তাহাদের মধ্যে 
গড়পড়ত! ১৫-১৬ লক্ষ শি মৃত্যুনুখে পতিত হইত । 


জন্মের এক বৎসরের মধ্যে হাজার-কর! শিশু-মৃত্যুর হার বিভিন্ন দেশে 
এইরপ ছিল £ 


ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্ল *** ০" (১৯৪০)-- ৫৫ 
ফ্রান্স ৪৪৩ ৪৬৬ (১৯৪১)--- ৯৬ 
জার্মানী রত **৯ (১৯৪৯)--- ৬৩ 
ইটালী নিও চি (১৯৪ )---১০৪ 
স্পেন ০০ *** (১৯৩৮)--১১৯ 
ক্যানাডা। ০৯৯ ৮০ (১৯৪০)--- ৫৬ 
আমেরিক! *** *** (১৯৪০)-_- ৪৬৩ 
জাপান *** ০০ (১৯৩৮)--১৪৪ 
অস্ট্রেলিয়! *** *** (১৯৪০)-- ৩৮ 
সিলোন (লক্া) রি *** (১৯৪০)--+১৪৯ 
ভারতবর্ষ **, **. (১৯৪০)--১৬০ 


১৯৩৮ সনে বাংলাদেশে শতকরা! ২১৩ শিশুর মৃত্যু ঘটে এবং প্রায় 
প্রত্যেক ছেলাতেই ক্রমশ মৃত্যুর হার বাড়ির! চিয়াছে। 


কলিকাত। শহর জনসংখ্যা, ব্যবস! প্রতিষ্ঠান এবং প্রাচ্যের অন্ততম বিরাট 
শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নগর । ইংরাজী সভ্যতা ও শিক্ষার 
আলোকপ্রাপ্ত এই কলিকাতার বুকে শিশু-সৃত্যুর হার হাজার কর ২৩৯ জন, 
অর্থাৎ শতকর! প্রায় ২৪। কোন সত্য দেশে আজ শিশু-মৃত্যুর হার এত 
অধিক নহে। প্রমখের নম্র প্রদ্থতি-বৃত্যুর হায়ও কলিকাতায় বেশী, 
মাত্রাজ বোশ্বাই প্রত্ৃৃতি শহরগুলি এসব বিবয়ে আমাদের অপেক্ষা অগ্রণী 


মাতৃমঙ্গল ৩২৫ 
কলিকাতায় ১৯৩৮-১৯৩৯ সালের বিভিন্ন বয়সের শিশু-মৃত্যুর সংখ্য। নিয়ে 
প্রদত্ত হইল £-- 


মৃত্যু-সংখ্য। 

১ম সপ্তাহ পর্যস্ত ** ০০* ১৭৯১ 
১ম সপ্তাহ হইতে ১ম মাস ৪ ৪৪৬ ১৬৩৩ 
১ম সপ্তাহ হইতে ২য় মাস ৪০ ৯০৪ ৪০৬ 
২য় মাস হইতে ৩য় মাস *** ** ৩৫ 
৩য় মাস হইতে ৬ষ্ঠ মাস -০- *০৯০&৮৮ 
৬ষ্ঠ মাস হইতে ১ বৎসরের মধ্যে ৮০ ৪2 ১২৪৬ 
জন্মের এক বৎসরের মধ্যে মোট মৃত্যু *** ১০,:8৬৬৯ 





১৯৩৮-১৯৩৯ সালে কলিকাতায় বিভিন্ন রোগে শিশু-মৃত্যুর সংখ্য। নিয়ে 
দেওয়। হইল :-_ 


মৃত্যু-সংখ্যা/ মোট মৃত্যু-সংখ্যার 


শতকর! 
বারুনলীভূজ প্রদাহ এবং ফুসফুসপ্রদাহ *** ১৯৪৩ ৩৩% 
জন্মগত দৌর্বল্য ও ১২৩৪ ২০% 
ধহু্টঙ্কার 88 ১৫০ ২২% 
অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায় জন্ম &১৪ ১% 
উদরাময় ও অস্তঃপ্রদাহ রে &২৬ ৯% 
শৈশবকালীন যকত ১০৯ ১০৭ ২% 
নন্ঠান্ত কারণ ১১৮ ১১৯৮ ২০% 





মোট ৪৬৭৬ 





কলিকাতা বাঙলার গৌরবস্থল--এখানেই যদি শিশু-মৃত্যুর হার এত 
'অধিক হয়, তবে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা যে কত শোচনীয় হইতে পারে তাহ! 
'ভাবিবার বিষয় । দারিজ্যে, অজ্ঞতা এবং অবহেলাই এই মৃত্যুর 
আধিক্যের কারণ। 


৩২৬ মাতৃমঙ্গল 


নিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জন্ম-মৃত্যুর এবং শিগু-মৃত্যুর তুলনামূলক 
খ্যা দেওয়] হইল £-_ 
জন্মের প্রথম বৎসরে 


হাজার কর! হাজার করা হাজার কর! 
লোক জন্মায় লোক মরে শিশু মৃত্যু 


ভারত ৩৪১ ২৩৭ ১৯০০৬ 
উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত ২৮৩ " ২১৮ ৩৮ ৬ 
পাঞ্জাব ৪৩৮ ২০৮ ১৭১৭১ 
দিল্লী ৪৭৪ ২২*৮ ১৫০৩ 
যুক্ত প্রদেশ ৩৩৬ ২৩*২ ২০৪১ 
বিহার ৩৭৮ ২১৭৫ ১২০৬ 
উডিষ্য। ৩২*৯ ২৮৫ ১৫২৮ 
বছদেশ ২৮৯ ২৬৩ ১৮৪৩ 
মধ্য প্রদেশ ৩৯৭৫ ২৫২ ২৩৭'৫ 
বোদ্বাই ৩৮৭ ২৭*১ ২২*৮ 
সিদ্ভুপ্রদেশ ১৮*১ ১৩২ ১৫০৪ 
মান্াজ ৩৫"৭ ২০*৮ ১৭৩৮ 
ক্র্গ ২৩১ "২৬৬ ৪৮৪ 
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যফঃম্বলের অবস্থ। অত্যন্ত ভয়াবহ | বাংলার তিনটি জেলায় প্রত্যেক পাঁচটি 
নবজাত শিশুর মধ্যে ১ জন এবং অপর সাতটি জেলাদ্ন প্রত্যেক চারটির মধ্যে 
একটি শিশু মার! যায়। 

পরিতাপের বিষয় এই যে, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শিশুর উপযুক্ত পরিচর্য! 
হইলে উক্ত সম্ভানদ্িগকে ধাচাইয়! রাখা সম্ভবপর হইত। 

এ সমস্ত-তথ্য কয়েক বছর আগেকার । এ কয় বছরে অবস্থার কিছুট! 
উন্নতি হইয়াছে বলিয়া! আশা করা যায়। তবুও অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনা 
আমরা পাক-ভারতে বাসিন্দা অনেকট। পশ্চাদপদ । 

'সরকারের এ বিষয়ে আরও দৃষ্টি দিতে হইবে । শিশু-পরিচর্য! 
সমন্ত। একটি চিরস্বন সমস্য। ) বাংলার ঘরে ঘরে, পল্লীতে আজ এই সমস্থ! 
যাখ! উচু করিয়াছে । 

প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষ মাতৃত্ব এবং পিতৃত্বের গুরুভার বহন করিবার পূর্বেই শিশু- 
পরিচর্যা বিষয়ে উপযুক্ত জ্ানলাত করিলে এই লমন্ডার সমাধান হইতে পারে ॥ 


মাতৃমঙ্ল ৩২৭ 
আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি যদি এ বিষয়ে তাহাদের সামান্ত উপকারে ও 
আসে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব। 


শিশুর অধিকার 


পিতামাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর শিণুর কতকগুলি সনাতন অধিকার 
রহিয়াছে । ডঃ মেরী স্টোপস এ সম্বন্ধে খুব হদয়গ্রাহী আলোচন! করিয়াছেন । 
তাহার মতে, প্রথমত শিশুলাভের আকাজ্ক। পিতামাতার প্রাণে জাগিবে ; 
অর্থাৎ তাহার। আকাত্ষ! করিলে সে আসিবে, অন্যথায় নহে। 

ছুঃখের বিষয়, এখনও কোটি কোটি সন্তান পিতামাতার প্রবৃত্তির 
অবশ্যম্ভাবী ফলম্বব্ূপ নিতান্ত অবাঞ্ছিতভাবে অভাব-জর্জর অক্ষম" পরিবারে 
ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতামাতার ভাবনার কারণ হয় | ইহাতে সন্তানের কোন দোষ 
নাই; দোষ পিতামাতার । 

জন্ম-্প্রকরণ ও জল্স-নিম্বন্ত্রণের সম্যক জ্ঞান থাকিলে পিতামাত। 
ইচ্ছামত এবং উপযুক্ত মুহুর্তে সম্তান লাভ করিতে পারিবে। 

তাহা হইলেই সন্তানের দ্বিতীয় অধিকার পূর্ণ হইবে, অর্থাৎ জদ্মের 
পুর্বে ও পরে সন্তান পিতামাত|। ও সমাজের সমান কামনার বস্ত ও 
ভালবাসার পাত্র হইবে। 

অবশ্ট সকল অবস্থাতেই সম্তান পিতামাতার স্েহ মমতা পায় ; তবে একাস্ত 
বাঞ্ছিত শিশুই উহ! অধিক পাইয়! থাকে । 

শিশুর তৃতীয় অধিকার এই যে, সে সবস্থ শরীর ও মন লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিবে ; রোগাক্রান্ত পিতামাতার অভিশপ্ত জীবনের অংশ গ্রহণ করিবে ন!। 

অনেক প্রকার রোগ ও মানসিক বিকৃতি আছে যাহ! পিতামাত1 হইতে 

ংশাহুক্রমিকভাবে সন্ভানে বর্তে। এই প্রকার রে"গাক্রান্ত পিতামাতার 

সম্তানের জন্মদান কর! অন্ুচিত,--মছাপাপ। 

শিশুর চতুর্থ অধিকার এই যে, সে শরীর ও মনের পূর্ণ পরিপুষ্টির 
সহায়ক নুথাঘ্য ও কল্যাধকর পরিবেষ্টন পাইবে । দারিদ্র্য প্রপীড়িত 
সংসার শিশুর স্বাভাবিক পরিণতির প্রতিকূল । 

শিশু-পরিচর্যার সম্পূর্ণ ভার সরকার গ্রহণ করায় রুশিয়ায় এই লমন্তার 
সমাধান হইয়াছে । অন্তান্ত সভ্যদেশেও শিশু পরিচর্যা ব্যাপারে রাষ্ট্ুই যথাসাধ্য 
সাহাধ্য করিয়! থাকে । 


৩২৮, মাতৃমঙ্গল 

দবারিদ্র্যই মানব সমাজের কঠিন সমস্ত! | ইহার দূরীকরণ আজিও সম্ভবপর 
হয় নাই; তবে আংশিক সমাধান সম্ভব হইয়াছে মাত্র। আমাদের এই 
সুফলা, শন্তশ্যামল! বাংলাদেশের ভয়াবহ দারিত্ৰ্যের কথা কাহাকেও স্মরণ 
করাইয়! দিতে হইবে ন1। 

লারিদ্র্য, কুসংস্কার ও ও অজ্ঞতাই আমাদের জাভীয় অধঃপতনের 
মু । অনেক ক্ষেত্রে দারিজ্্যই আমাদের জীবনকে অভিশপ্ত করিয়া তোলে । 
শিশুদের নুস্থ, সবল ও জ্ঞানৰান্‌ করিয়া তুলিতে হইলে প্রচুর পুষ্টিকর খান্ত, 
স্বাস্থ্যকর বাসস্কান, সুচিকিৎসা ও দুশিক্ষার ব্যবস্থ। একাস্ত আবশ্যক | কিন্ত 
আমাদের সে সঙ্গতি কোথায়? আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত 
ঘরে একটি শিশুকে খাওয়াইয় পরাইয়! মাষ করিতে কত খরচ পড়ে, সম্প্রতি 
তাহার একটি সম্পূর্ণ হিসাব পাওয়া গিয়াছে । শিশুর জন্মমূহুর্ত হইতে এক 
বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের বাবদ কত খরচ পড়িয়াছে তাহার একটি 
হিসাব উহার পিতামাতা রাখিয়াছিলেন । তাহাতে দেখ বায়, একবৎপরে 
শিশুটির জন্ত খরচ হুইয়াছে ৯১০ টাক! £ প্রসবের সময় হাসপাতালে দশ দিন 
১৮৯৯ * ডাক্তার ১৬২২ ? ছুধ ১৯৩1০; প্র্যাম্‌ (সম্ভানদের লইয়। যাইবার 
গাড়ি ; 01200 অথব। [61917101960 ) ১৪৭২ $ স্নানের সাবান ও ধোপা 
খরচ &৪%০ ; এবং ১৫০*২ টাকার জীবন বীমার উপর প্রিমিয়াম ২৮।০/০ | 
শিশুর জন্ত এক বৎসরে ২৪০টি কমল! লেবু ; ৬০টি কলা; টিনে তর] অন্যান্ত 
ফল ও সজী ২৫৩ টিন? পুতুল; কড্‌লিভার অয়েল, এমন কি হাসপাতাল 
হইতে বাড়িঃফিরিবার ট্যাক্সি ভাড়া পর্যস্ত কিছুই এই হিঙাব হইতে বাদ 
পড়ে মাই। মশে রাখিতে হইবে যে, উক্ত শিশুর পিতার আয় মামিক 
৪৯০২ টাকা। আমাদের দেশে এ হিসাব নিতান্ত আজগুবি বলিয়া মনে 
হয় নাকি? 

পিতামাতা ও আত্বীয়-হবজনকে স্বাস্থ্য-সন্মতভাবে শিগুপরিচর্ধা বিষয়ে 
শিক্ষার্দান করিলে আপাতত এই সমন্তার আংশিক সমাধান হইতে পারে। 
ধু অর্থ ও সামর্ধ্য থাকিলেই হইবে না উপযুক্ত ও পরিমিত জ্ঞানও থাকা 
প্রয়োজন । 

আমি এখানে সর্বশ্রেণীর লোকের উপযোগী বিজ্ঞানসম্মত শিশু পরিচর্যার 
বিষয় আলোচন! করিব । 


ফাতৃমঙ্গল ৩২৯ 


আতুড় ঘরে সন্তান 

সম্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণেই তাহাকে পরিষ্কার করিয়া গরম কাপড় 
পরানে! এবং শ্বাস-প্রশ্থাসে বিদ্ব হইলে তাহার প্রতিকার ইত্যাদির আভাস 
আমি পূর্বেই দিয়েছি। 

গরম রাখা সম্ভব হইলে, মাতার উচিত শিগুকে নিজ শরীয়ের সঙ্গে 
জভিত করিয়! রাখা। ইহাতে মাতার শরারের উদ্ভাপে সে আরাম বোধ 
করিবে । ভূষিষ্ঠ হইবার পর শিশুর ঠৈহিক তাপ গর্ভে থাকাকালীন তাপ 
অপেক্ষা অনেক হাস পায়। শৈত্য বাধ করে বলিয়াই শিশু কাদিয়! উঠে। 

থাওয়ানো--প্রসবের পর ছুই তিন ঘণ্টা! শিশুর আহারের প্রয়োজন 
নাই শিশু জাগ্রত থাকিলে তাহাকে ছই ঘণ্টা পর পর চায়ের চামচের এক 
চামচ গরম জল একটু মধু ব! চিনি মিশাইয়! খাওয়াইতে হইবে। 

তৃতীয় দিনে মাতৃত্তনে ছুদ্ধের সঞ্চার হয়। তৎপূর্বে শিশুকে গো-ছগ্ধ বা 
অন্ত কোনও খাদ্য খাওয়াইবার চেষ্টা কর! অন্থচিত। তৎপরিবর্তে প্রথম ছুই 
দিন মাতৃস্তনে যে হরিস্্রাভ জলীয় পদার্থ বাহির হয়, উহ শিশুর পক্ষে বড়ই 
উপকারী । এ পদার্থ পান করিলে শিশুর পেট পরিক্ষার হয়। 

প্রসবের ছষ ঘণ্টা পরে জননীর স্তন ছুইটি উত্তমরূপে অল্প গরম জলে ধৃইয়া 
প্রত্যেক স্তন পাঁচ মিনিট করিয়! শিশুকে পান করিতে দিবেন। প্রত্যেক স্তন 
প্রথম দিন ৬ ঘণ্টা অন্তর, দ্বিতীয় দিন হইতে ওমান পর্যন্ত ৪ ঘণ্ট! অস্তর 
শিশুকে পান করাইবেন। রাত্রি ১০ট| হইতে সকাল পর্যস্ত সার! রাত্রে 
একবার দুধ খাওয়াইবেন, স্থুস্থ শিশুকে ন। খাওয়াইলেও চলে । দ্বিতীয় মাল 
হইতে এ সময়ে না থাওয়াইবারই অভ্যাস কর। উচিত। 

ক্রন্ষন--শিশ যদি সুস্ব থাকে এবং তাহাকে ঠিক নিয়মিতভাবে 
খাওয়ানো হয় তবে সে কোনরূপ বিশেষ অন্থবিধা বোধ নল! করিলে কখনই 
কাদিবে না। শিশু কাদিবার কারণ অচ্সন্ধান কর! কর্তব্য--হয়ত সে প্রশ্রাব 
ৰা বাহ্‌ করিষ্াছে ; কিংব1 পিঁপড়! বা ছারপোকা কামড়াইতেছে ; অথবা গরম 
বোধ করিতেছে; কিংবা অনেকক্ষণ একভাবে গুইয়! থাকার দরুন অস্বস্তি বোধ 
করিতেছে, একটু কোলে কর! দরকার ; হয়ত ব! গল! শ্ুকাইয়! উঠিয়াছে 
একটু জলপান করাইতে হইবে । কত সময় শোল! যায় “অমুক ছেলেটি বড় 
কাহুনে হয়েছে, খাইয়েশ্দাইয়ে শান্তি নেই, সব সময় কেবল কাদবে” আবার 
ছুই একটি ক্ষেত্রে ইহাও শোন! যায় "আহ অনুকের মেয়েটি কি শান্ত সব সময় 


৩৩০ মাতৃমঙ্গল 
শয়্ে শুয়ে খেল। করছে, সময় মতো! খাইয়ে গেলেই হল, কাদতে মোটে জানেই 
না যেন।” মন্তব্যগুলি শুনিলে মনে হয় শিশু যেন কাছনে ব। শান্ত হইয়াই 
জগ্মাইয়াছে। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে মাতার “মানুষ” করিবার দোবে বা গুপেই 
এইক্সপ হয়। 

জন্মমুহূর্ত হইতেই শিশুর শিক্ষ! শুরু হয়, শিশুকে আতুড় হইতে যে ভাবে 
অভ্যাস করানে! যাইবে, সে সেইভাবেই অভ্যস্ত হইবে । সুস্থ শিশুর (বিশেষ 
করিস্বা বাঙালী মায়েদের ক্ষেত্রে ) কাছুনে হইবার কারণ প্রধানত ছুইটি। 

প্রথমত, আতুড়ে শিশুকে সর্বদা কোলে করিষা রাখা । কোলের 
কোমলতা! ও উষ্ণতায় শিশু আরাম বোধ করে, কাজেই একবার কোল 
অভ্যাস হইস্া গেলে আর কিছুতেই বিছানায় শুইতে চায় না, শোয়ালেই কাদে 
(এমন কি কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, অথচ শোয়াইলেই ঘুম ভাঙিয়৷ কাদিয়। 
ওঠে )। মাত! যে কয়দিন আঁতুড়ে থাকেন সে কয়দিন দিনের অধিকাংশ সময় 
শিশুকে কোলে করিয়! বাখিতে কোন অস্থুবিধা নাই কিন্ত কিছুদিন পরে যখন 
সাংসারিক কাজে মাতাকে ব্যস্ত থাকিতে হয় তখন শিশুকে বেশী কোলে 
করিবার অবসর ন! হওয়ায় শোয়াইয়! রাখিতে হয়--শিশুও শুইয়। থাকিতে 
চায় না, 'কাছনে আখ্যা পায়। অথচ আতুড় হইতে শোস্বাইয়া রাখ! 
অভ্যাস করিলে শিশু জাগরিত অবস্থাতেও শুইয়া খেলা করিবে। 

দ্বিতীম্সত, খাওয়ানে1। শিশুকে ঠিক সমস্মতে। খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়ত। 
যে কতখানি তাহা বলিস়্া শেষ কলা যায় না। একেবারে ঘড়ির কাটায় 
সময় ঠিক রাখার অভ্যান কর! দরকার । যখন তখন শিশুকে খাওয়াইলে বৰ! 
কার্দিলেই স্তপ্তপান করাইলে শিশু কোনও সময়েই পেট ভরিয়া! খাইতে পারে 
না, তাহার পাকস্থলী বিশ্রাম পায় না, ফলে হজমের ব্যাঘাত ঘটে, এবং 
অভ্যাসের ফলে সর্বদাই স্স্তপান করিতে চায় (অনেক সময় ইহার জন্ক শিশুর 
সুখে রবারের চুষি দিয়া রাখ। হয়, এটাও প্রকাণ্ড কু-অভ্যাস ) এবং 
কাছুনে হয়। 
” আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বছ ক্ষেত্রে নবপ্রস্থতিকে নিয়মিত ঘড়ি ধরিয়। 
সন্তানকে খাওয়াইবার গুরুত্ব? তাহার উপর সন্তানের ভবিষ্যৎ দ্বাস্থ্য কতখানি 
নির্ভর করে এবং অনিয়মিত খাওয়াইলে তাহার অপকারিতা সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে বুঝাইয়া কি ভাবে খাওয়াইতে হইবে উপদেশ দিয়া আলিলেও 
কিছুদিন পরে 'পির] দেখা যায় উপদেশ অহ্যায়ী কিছুই হয় নাই। প্রশ্ন করিলে 
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নানান্মপ অভূহাত শুনিতে পাওয়া বার, যথ1--“যে লময় ওর খাওয়ানোর সময় 
হয় তখন ও ঘুমোয়, কাজেই ঘুম ভাঙিয়ে খাওয়ানে৷ হয় না” ঃ “বড্ড কাদছিল, 
মাই না দিয়ে চুপ করানে। গেল না” £ রাত্রে মাঝে মাঝে মাই না খাওয়ালে 
মোটে ঘুমোয় না, খালি টা! টয। করে”*__-এই অন্ভুহাতগুলির কোনটিই যুক্তি- 
সঙ্গত নহে । যদিই ব! ছুই একটি ক্ষেত্রে কোন আধখুনিক মাত চিকিৎসকের 
উপদেশ মতে! চলিতে চেষ্টা করেন, তখনই বাড়ির ঠাকুমা” দিদিমা! বা! গৃহিণী- 
জাতীয়! কেহ মন্তব্য করেন, প্ডাক্তাররা ওরকম বলেই থাকে” আমর! এত 
ছেলেমেয়ে মানুষ করেছি কই এ-সব ত কখন শুনিনি, ও-সব মেমসাহেবিয়ান। 
আমাদের ঘরে চলে না, ছেলে কাদছে, গল! শুকিয়েছে তবু মাই দেবে না এ 
আবার কোন্‌ দেশী কথ! বাপু।” ইত্যাদি। এন্সপ কথ! শুনিলে উহাতে 
বিব্রত ন! হইয়| নিয়ম পালন করিয়া যাইতে হইবে । তবে বাস্তবিক স্কুধ! 
পাওয়ার জন্তও শিও কাদিতে পারে । স্বতরাং একটু পূর্বেই যেরূপ বলিয়াছি, 
কেন কাদিতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হুইবে, যথা! শয্য 
আর্ড থাক!, কীটের দংশন প্রভৃতি | যদি মনে হয় যে অত্যধিক ক্রন্দনের এক- 
মাত্র কারণ ক্ষুধাবোধ তাহ হইলে যথাসময়ের পূর্বে খাওয়ানো যাইতে পারে । 

শিশুর প্রাথমিক, প্রধান ও প্রকৃত খাদ্য মাতৃত্তন্ত। যে সমস্ত শিশু জন্ম 
হইতে প্রায় নয় মাস ইহ খাইতে পায়, তাহাদের স্বাস্থ্য আজীবন ভাল থাকে । 
জননী মাত্রেরই রাতিমত স্তন্তদান করা উচিত। ইহাতে জননীরও বিশেষ 
উপকার হয়। শ্তন্তদানের ফলে নারীর জরায়ু সঙ্কুচিত হয়। আতুড়ে স্তন্তদান 
কালে জননীর পেটে বে ক্ষণস্থায়ী তীত্র বেদনা। অহৃভূত হয়, উদর অরামূ-সঙ্কোচ 
জনিত ব্যথা ; উহাকে রোগ মনে করিয়া ভয় পাইবার কোনও কারণ নাই। 

মাতৃত্তনে ছুপ্ধ না থাকিলে তবেই গোঁ-ছুপ্ধ ছাগ-ছগ্ধ বা পেটেপ্ট ফুড 
শিশুদের দেওয়া! যায় । কিন্ত এই সমস্ত খান্ভই অস্বাভাবিক । অনেক নারী 
স্তনের সৌন্দর্য নই হুইয়! যাইবে মনে করিয়া শিশুকে স্তন্তদান না.করিয়। গো” 
হুধ ও ছাগ-ছঞ্ধ পান করাইয়া! থাকেন। গো-ছুঞ্ধ ও ছাগ-হঞ্ধ খুব পুষ্ধিকর 
থা বটে, কিন্ত সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, হাজার ভাল হইলেও মাতৃ" 
ছুদ্ধের তুলনায় ্ী সমস্তই নিকৃষ্ট | পারতপক্ষে মাতৃস্তন্ত বাদ দিয়া অপর ছ 
বা ক্রিম. খান খাওয়ালে! উচিত নহে। 

অতিরিক্ত মাত্রায় শ্তষ্পান করাইলো শিশুর পেটের অস্খ হয়? দাত 
ও, বমি হয়। ক্রমে শিশু রোগা হইয়। . পড়ে এবং তাহার ওজন ভরা 
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পাইতে থাকে। অতি অন্পমাত্রায় স্তন্তপান করাইলেও শিশুর আপকার 
হয়; খিটখিটে মেজাজ, কান্নাকাটি, ওজন হাস, কোষ্ঠকাঠিন্ত বা অত্যন্স 
পায়খানা ইত্যাদি উপসর্গ দেখ। দেয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি, শিশুকে খাওয়াইবার নির্দিষ্ট সময় ছাড় অন্য সময় 
সে ক্রক্দন করিলে, ফুটানে। হইয়াছে এক্সপ একটু জল সামান্ত গরম করিয়! 
পান করানো ভাল। ইহ! ছাড়াও শিশুকে দিনের মধ্যে কয়েকবার ন্মপ 
জলপান করানে। উচিত। জলপান ন! করাইলে প্রায়ই উহাদের মুখে ঘা 
হইয়া থাকে। 

শিশুর বদহজম হইলে মৌরী বা! যোয়ান গরম জলে ফুটাইয়া সেই 
জল চিনি দিয়! খাওয়ানে! ভাল । সপ্তাহে অন্তত একদ্দিন তাহাকে কাচা কাল- 
মেঘের পাতার রস করিয় মধূ দিয় খাওয়ানো! ভাল । যদি উহা না পাওষ। 
যায়, তবে নির্ভরযোগ্য তাল কারখানার তৈষারী কালমেঘের নির্যাণ 
খাওয়ানে। যাইতে পারে । 

মনে রাখিতে হইবে যে, মাতৃত্তন্তপায়ী শিশুর স্বাস্থ্য অনেকখানি মাতার 
স্বাস্থ্য ও খান নির্বাচনের উপর নির্ভর করে। মাতার খাদ সহজপাচ্য পুষ্টিকর 
হওয়া চাই । সাধারণ ডাল-ভাত (অভহর, মটর,-ছোলার ডাল নয়), টাটক! 
মাছ, তরকারি, স্থুসিদ্ধ মাংস ( অল্প পরিমাণে ) এবং যথেষ্ট পরিষাণে দুধই 
প্রশ্থতির প্রধান খাস । প্রস্থতির কোষ্ঠ যাহাতে রীতিমত পরিফার হয় সেদ্দিকে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে ? প্রচুর পরিমাণে জলপান কর! তাল । প্রসবের পর 
প্রথম ছইদিন প্রন্থুতি অতি সহজে হজম হয় এক্সপ তরল খাছ গ্রহণ করিবেন। 
তাহার পর মাছ বা অন্তান্ত লাধারণ খাস্ত গ্রহণ করা ভাল । 

স্্দায়ী মাতাকে সর্ববিধ উত্তেজনা! এবং দুশ্চিন্তার হাত হইতে যুক্ত 
রাখিতে হইবে । কোনও কারণে তাহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইলে তাহার 
স্তন শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর হুইয়! দাড়ায় এবং তাহাতে গীড়ার উৎপত্তি হয়। 
সন্তানকে ছুপ্ধ পান করাইবার লমক্স প্রস্থতির নিকট বাজে লোকের যাওয়া 
ঠিক দয়। 

অনেক মাতার সন্তানকে ত্তন্ত দান করিবার সময়ও খতুআাব হুইয়। থাকে। 
খতুআাব দেখা দিলেই সম্ভানকে স্তন পান করিতে বিরত হুওয়৷ ঠিক নয়। 
নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে শুন্তদানে বিরত হইলে সন্তানের স্বাস্থ্যহানি হয়। খাতুত্রাৰ 
হইতে থাকিলে প্রথম ২-১ দিন প্রস্থতির ত্তন্পের পরিমাণ কিছুটা! হাস পাইতে 
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পারে ; ইহাতে শিশুর কোন ক্ষতি হয় না। বরং অসময়ে ছুধ ছাভাইয়। 
নিলেই সন্তানের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। 


জন্ম মুহুর্ত হইতে শিশুকে কি ভাবে খাওয়াইতে হইবে তাহার সময় ব্যবস্থা 
নীচে দেওয়া! হইল ৫ 


তালিকা নং ১- স্তন্যপান 


গুথম দিন শিশু জাগ্রত থাকিলে তাহাকে ২ ঘণ্টা পর পব সামান্ত মধূ ব। 
চিনি মিশাইয়! চায়ের চমচের এক চামচ অল্প গরম জল খাওয়াইতে হুইবে। 
ছয় ঘণ্টা পর ও তারপর ৬ ঘণ্টা অন্তর শিশুকে কয়েক মিনিটের জন্য স্তনদান 
করিতে হইবে । ইহাতে শিশু স্তগ্ভপান করিতে শিখিবে এবং স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারে 
সাহায্য হইবে। 

দ্বিতীয় দিন প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর শিশুকে কয়েক মিনিটের জঙ্ত শ্রস্ত- 
পান করিতে হইবে। 

তৃত্তীয় দিনে স্তণে সাধারণত ছুধের সঞ্চার হয়। যদি ন/হয় এবং শিশু 
যদি ক্ষুধায় ক্রুদ্দন না করে বা অস্থিরত! ন! দেখায় তাহ! হইলে শিশুকে স্তস্ত- 
দান করিৰার পর মধু বা! চিনি মিশ্রিত ফুটানে! অল্প গরম জলপান করানে। 
যাইতে পারে। এই সময় প্রতি চারি ঘণ্টা অস্তর খাওয়াইতে হইবে । যদি 
স্তনে প্রচুর ছঞ্ধ না থাকে এবং শিশু ক্ষুধায় ক্রন্দন করিতে থাকে তবে 
তাহাকে শ্তন্তদানের পর অল্প পরিমাণ গরুর ছুধে সমপরিমাণ ফুটানে! 
অল্প-গরম জল মিশ্রিত করিয়! একটু মধু ব1! চিনি সহ দেওয়া] যাইতে 
পারে। 

চতুর্থ দ্িন হইতে প্রথম মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত সাধারণত স্তনে প্রচুর 
দুগ্ধ সঞ্চার হয়। প্রতি চারি ঘণ্টা! অন্তর অর্থাৎ গ্রীম্মকা। ল ৬, ১০, ২৬ এবং 
১০ ঘটিকার সময় এবং শীতকালে ৭, ১১১ ৩১ ৭ ও ১১ খটিকার সময় স্তনদান 
করিতে হইবে, অবশ্য যদি ভূমিষ্ঠ হইবার পর শিশুর ওজন ছয় পাউও (তিন 
সের) বা ততোধিক হয়। যদি শিশুর ওজন ইহা হইতে কম হয় তবে প্রতি 
তিন ঘণ্ট। অন্তর স্তন্যদান করিতে হইবে। বেল! চারি ঘটিকার সময় চায়ের 
চামচের এক চামচ কমল। লেবুর রস এবং বেল! ১১ট1 ও সন্ধ্যা ৭টার সময 
চায়ের চামচের অর্ধ চামচ কড.লিতার অয়েল খাওয়ানে! ভাল | ছুধ খাওয়াই- 
বার সময় কখনও ফলের রস খাইতে দেওয়া উচিত নয়; অস্তত এক খণ্ট 
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পরে দিতে হইবে । ফলের রস অল্প গরম জলে যিশাইয়া খাওয়াইতে হয়) 
কমল! লেবু সামান্ত টক্‌ হইলে চিনি মিশাইয়া দিতে হয়। ্‌ 


রাত্রিতে খাওয়ানো 


প্রথম মাসে রাব্বি দশটা বা এগারোটা হইতে সকাল ছয়টা! বা সাতট। 
পর্যন্ত সার! রাত্রে মাত্র একবার দুধ খাওয়ানো! যাইতে পারে। শিশু পুষ্ট 

ও সবল হইলে ন! খাওয়ালেও চলে । দ্বিতীয় মাস হইতে না খাওয়াই- 

বার অভ্যাসই কর। দরকার । 

( প্রতি চারি ঘণ্ট। অন্তর স্তম্ভরান। প্রত্যহ চারি ঘটিকার 

| সময় একবার কমলা লেবুর রস অর্ধ আউন্স; ক্রমশ 

দ্বিতীয় হইতে | পরিমাণ বাড়াইতে হইবে । বেল! ১১ট1 এবং সন্ধ্যা ৭টার 

চতুর্থ মাস পময় ত্তন্তাদানের পর চায়ের চামচের অর্ধ চামচ কড.লিভার 

অয়েল খাওয়াইতে হইবে ; এই পরিমাণ ক্রমশ বাড়াইয়া 
| তিন চামচ করিতে হইবে। 

( . বেল! ৭টার সময় স্তন্তপ্দান। ১৯টার সময় অপেক্ষা- 
কৃত ঘন গো-ছুগ্ধ। ৩টার সময় শ্তন্তদান। সন্ধ্য। ৭টার. 
সময় গোছুগ্ধ। রাত্রি ১*ট1 কিংবা ১১টার সময় ত্তগ্ভদান 

| কড্‌লিভার অয়েল এবং কমল! লেবুর রস দ্বিতীয় হইতে 

( চতুর্থ মাসের মত সময়ে পান করাইতে হইবে । 

মঈবম মাস হইতে শিশুকে শুন্ভ হু্ধ ছাড়াইতে হইবে । 
শিশুকে ছুথ ছাড়ানো -প্রথম আট নয় মাস শিশুকে মাতৃস্তন্ত দান 
করিয়া! তাহার পর গরুর দুধের পরিমাণ ক্রমশ বাড়াইয়া অস্তত পাচ সপ্তাহের 
মধ্যে তাহাকে মাতৃত্তন্ত পানে বিরত রাখিতে হইবে । কারণ, ৮-৯ মাপের 
পর মাতৃন্তন্তের আর বিশেষ কোনও আবশ্যকত। থাকে ন|। 
মাতৃস্তন্ভের পরিবর্তে তখন গাভীর হুঞ্ধ এবং অন্তান্ত সহজপাচ্য খান্ত দেওয়! 
, যাইতে পারে । 


পঞ্চম হইতে 
অষ্টম মাস 


কথন মাতৃত্তন্ বন্ধ রাখিতে হয় 


মাতার ব1 সন্তানের বিশেষ বিশেষ অবস্থার দরুন, সন্তানের ভন্তপান 
একেবারে বা অল্স.সময়ের অন্ত বন্ধ রাখিতে হয়। মাতার যক্ষ। রক্তহীনতা, 
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পুরাতন ম্যালেরিয়া, হদরোগঃ মৃগী, উন্মাদ রোগ প্রভৃতি থাকিলে.সস্তানকে 
স্তষ্ভদান উভয়ের পক্ষেই বিপজ্জনক । 

মাতার সেপটিক জর, স্তনের বৌট। ফাটা, স্তন পাকা ) অথব! সন্তানের 


পেটের অসুখ, হাম, বসন্ত প্রভৃতিতে এ সমস্ত আরোগ্য না হওয়া পর্যস্ত বন্ধ 
করিতে হয়। 


মাতৃস্তন্যের বদলে 


মাতৃস্তন্তের অভাবে অথব। মাতার উপরোক্ত কোনও পীড়ার সময় উপমাতা 
ছুধ দিতে পারে। তবে, তাহার স্বাস্থ্য ভাল হওয়া! আবশ্বাক এবং তাহার 
নিজের সন্তানের বয়ন শিশুর বয়সের প্রায় সমান হওয়! ভাল। সম্ভব হইলে 
তাহার স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করাইয়! লওয়! উচিত । 


গো বা ছাগ ভুগ্ধ 

এক্ধপ ধাত্রী না পাওয়া গেলে গো-ছপ্ধ পান করানো! উচিত | কিন্তু 
গো-দুগ্ধে জল মিশাইয়! পাতল। করিয়! এবং সামান্ত মধু বা চিনি যিশাইয়। 
ছুগ্ধকে সুমিষ্ট খাদ্ভে পরিণত করিতে হইবে । শিশুর বয়স-ভেদে জল ও মধু 
ৰা চিনির পরিমাণও বিভিন্ন করিতে হইবে । 

ছাগ ও গাভীর ছুপ্ধ পান করাইতে হইলে এই সব কথ! মনে রাখিতে 
হইবে -- | 

(১) এক বল্ক1? ছুধ সহজে হজম হয়। বেশী ফুটানে! ছুধ গুরুপাক। 

(২) যে বাছুরের বা ছাগ-শিুর বয়স শিশুর বয়সের প্রায় সমান, তাহার 
মাতার হুপ্ধই শিশুর উপযোগী । 

(৩) মাখন তোলা হুপ্জ বা কেবলমাত্র 'জল মিশ্রিত ছু শিশুকে খাওয়ানো 
ঠিক নয়। ইহাতে শিশুর পু সাধন হয় ন1। 

(8) রুগঅ! গাভী বা! ছাগীর হগ্ধ শিশুকে পান করানে! উচিত নয়। 

(8) শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জল ও চিনির পরিমাণ কম করিতে 
হইবে। | 

(৬) “গাভীর ছুঞ্ধ মাতৃত্তন্ত অপেক্ষ! অধিক অস্রভাবাপন্ন ১ এই অন্পত্ব দুর 
করিবার জন্ত উহার (গাভীর হদ্ধের) সহিত চুনের জল মিশাইতে হয়। চুনের 
জল মিশাইলে গাভীর হগ্চ শিশুর পাকস্থলীতে গিয়! অপেক্ষান্কত শক্ত দধিতে 
পরিণত হুইতে পারে ন1। বল! বাহুল্য যে, এইক্প দধি শিওর প্ক্ষে অপকারী । 
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মাতৃত্তভনের বদলে বাহিরের দুগ্ধ পান করাইবার নিয়ম 
(প্রথম হইতে অষ্টম মাস পর্যস্ত ) 


প্রথম মাস- শিশুর ওজন অন্বনুহূর্তে ছয় পাউণ্ড (ব1 তিন সের) * হইলে 
তাহাকে অর্ধেক পরিমাণ জলমিশ্রিত ছুগ্ধ প্রতি চারি ঘণ্ট1 অন্তর দিতে হইবে । 
ওজন অস্বাভাবিকর্মপে কম হইলে সমপরিমাণ জলমিশ্রিত দুগ্ধ প্রতি তিন ঘণ্ট 
অন্তর দিতে হইবে। প্রত্যেকবার আহারের পরিমাণ আধ পোয়ার বেশী 
হইবে না। দিনে দুইবার চায়ের চামচের অর্ধ চামচ কড.লিভার অয়েল 
এবং একবার এক চামচ ফলের ( কমলালেবু$ টোম্যাটো ইত্যাদি ) রস পান 
করাইতে হুইবে। 


দ্বিতীষ্ মাস-_প্রতি চারি ঘণ্ট। অন্তর প্রায় আড়াই ছটাক (« আউন্স) 
পরিমাণ অর্ধেক জলমিশ্রিত হুধ। দিনে তুইবার ২-৩ চামচ করিয়া কড.লিভার 
অয়েল এবং দিনে একবার দেড় চামচ কলের রস খাওয়ানে! দরকার । 


ভৃতীয় মাস--প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর প্রায় তিন ছটাক (৬ আউন্স ) 
পরিমাণ অর্ধেক জল-মিশ্রিত হুধ। দিনে দুইবার ২1৩ চামচ করিষা কড্‌লিভার 
অয়েল এবং দিনে একবার অর্ধ আউন্স ফলের রস। 


চতুর্থ মাজ- প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর প্রায় সাড়ে তিন ছটাক (৭ আউব্দ ) 
পরিমাণ অর্ধেক জল মিশ্রিত হধ। কডলিভার অয়েল এবং ফলের রসও 
অধিক পরিমাণে দিতে হইবে। 


(১) খাঁটি গরুর দুধ প্রত্যেকৰার জাড়াই ছটাক পরিমাণে 
মকালে ৭ ও ১১টার সময় এবং তৈকাল ৩ ও ৭টায় পান 
| করাইতে হইবে। (২) দেড় ছটাক গরুর ছুধের সঙ্গে 

পঞ্চম হইতে | অপেক্ষাকৃত কোন শক্ত থান বথা, তাত ব1 অন্ত কিছু 
অন্ন মাস দিনে ছইবার ১১ট1 এবং ৭টায় দেওয়া যাইতে পারে । 

(৩) দিনে ছুইবার কড.লিভার অয়েল । (৪) ফলের রস 

দিনে একবার বেল! চারি ঘটিকার সময়। প্রত্যহ যে 

গরুর ছধ দেওয়া! হইবে তাহার মোট পরিমাণ পৌনে 
1 চার পোয়ার বেশী যেন ন| হর। 


& ১ পাউওং্খার্ধসের । ১ আউদ্গা ২১ তোল।। 


মাতৃমঙ্গল ৩৩৭ 


নবম হইতে দ্বাদশ মাস 

৭ ঘটিকায়-্্গরুর তুধ ২ হইতে ৩ ছটাক। 

১১ ঘটিকায়--আধপোয়! গরুর ছুধ, সাগে! (সাগু বা সাবু ), বালি ইত্যাদির 
সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া এক পোয়। পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে । চা 
চামচের ১ হইতে ২ চামচ কড.লিভার অয়েল খাওয়ানে। দরকার ; 
নরম ভাত অল্প পরিমাণে দেওয়! যায় । 

অপরাহ্‌ ও ঘটিকায়--গরম ছুধ ২-৩ ছটাক এবং কমল! ব1 অন্ত কোন ফলের 
রল পৌনে ছুই তোল।। 

৭ ঘটিকায়--আধ পোয়া! হুধ, সমপরিমাণ এরারুট, সাগে! ইত্যাদির সঙ্গে 
মিশ্রিত করিয়া ; চ1 চামচের ১ হইতে ১২ চামচ কডংলিভার অয়েল । 

৯০ ঘটিকায়--২-৩ ছটাক গরম ছুধ। 

ছয় সাত মাস বয়সে মাতার স্তন শিশুর পক্ষে যথেষ্ট না হইলে, শিশুকে 
একটু একটু মণ্ড খাওয়ানে। যাইতে পারে। ক্রমে পাকস্থলীতে এই ভিন্ন 
জাতীয় খাছ সহ হইয়া গেলে, ছুই একবার বাদামী রঙের ময়দার মণ্ড এবং 
একটি অর্ধসিদ্ধ ডিম দেওয়! যাইতে পারে । একটি কাচা ডিম ভাঙিয়, গরম 
ভাতের মণ্ডে দিয়া, নাড়িয়। দেওয়! যাইতে পারে । ভাতের মণ্ড ছুই ঘণ্টা কাল 
সিদ্ধ করিতে হইবে । শিশু বড় হইতে থাকিলে তাহার খানে একটু ঝলসানে। 
বা পিদ্ধ কর। আলু দেওয়। যাইতে পারে । পালং শাক এবং বিলাতী বেগুন 
সিদ্ধ করিয়া এবং ছাকিয়। খাওয়ানো ভাল । কমল! লেবুর রস, ভাল পাক 
কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফল খাওয়ানো যাইতে পারে । 


খাদ্যের পরিমাণ 

১.২ বগুলর ২--৩) ৩--৫ 
ছ্ধ ১৫ ছঢাক »& ছঃ ১%& ছু 
ডিম ১টি ১টি ১টি 
অথব। মাংস, মাছ ব! যক্কৎ আধ ছঃ পুর্ববৎ পুর্ববৎ 
সবৃজ পত্রবহুল শাকসব্জী ২ হইতে ১ ছঃ ১২ ছুঃ' ১২ ছঃ 
গোলখলু বা শিকড়স্থামীয় তরকারী ১ছঃকিছুকম এ ১ হইতে ১২ 
কড.লিভার অয়েল চ1চামচের ৩ চামচ এ এঁ 
কাচা শাকসজী বা! ফলের রম ইছঃ' ২১ ছঃ এ 
রুটি, সাগে। ব। বালি ৪ তোঃকিছু কম ১২ছ: ইপোযর়। 


মাখন ইতোঠঃকিঃবেশী পুঃমত ৪ তোঃ প্রায় 
২২ | 


তত মাতৃম্জল 

আট মাস হইতে শিরক কিছু ফিছু শহ্ত খাস্ত চিবাইয়া! খাইতে শেখানে! 
উচিত। ইহাতে জাত উঠিবার সহায়ত হয় এবং মুখমগ্লের পেশীসমূহ শক্ত ও 
শক্তিশালী হইয়া ওঠে । মিষ্টি বেশী বেশী খাইতে দিলে পেটের অন্ছুখ, দাতের 
পোকা, ক্ষিমি ইত্যাদি হইয়া থাকে । নানারকম ভিটামিন এবং বাঙালীর 
থাস্ত সংস্কারের প্রপ্নোজনীয়তার কখ! আমি পূর্বেই আালোচন! করিয়াছি । 

পেটেন্ট ফুড. স্থানান্তরে গমনাগমন কালে বাড়ি হইতে ছুধ লইয়া 
বাওয়াও যেমন ভাল নহে, তেমনই রাস্ত! হইতে ছুধ কিনিয়া খাওয়ানোও উচিত 
নহে। এইক্লপ ক্ষেত্রে “পেটেন্ট ফুড? * সঙ্গে রাখাই যুক্তিসঙ্গত। এইব্প 
সাময়িক প্রয়োজনে অগত্যা! পেটেন্ট ফুভ্‌ ব্যবহার কর! যাইতে পারে বটে, 
কিন্ত যখন খাঁটি টাটুকা ছুগ্ধ পাওয়া যাইতে পারে? তখন কিছুতেই পেটেণ্ট ফুড, 
খাওয়ানো উচিত নহে। বিজ্ঞাপনে যত্তই চাকচিক্য ও আড়ম্বর-পূর্ণ কথা 
থাকুক না কেন, বাজার চন্তি কোনও পেটেন্ট ফুডেই শিশুর দেহ- 
গঠনের জন্য আবশ্যক সমস্ত উপাদান নাই । কেবলমাত্র মাতৃত্তন্তে 
এবং তাহার পরেই গো-ছধ্ধে ও ছাগ-ছুগ্ধে এ সমস্ত উপাদান থাকে । ক্রমাগত 
বেশী দিন বাজারের “মল্টেড. মিন্ক' ও “ফুড ৬ খাওয়াইলে শিগুর “রিকেট্স্‌' 
নামক ব্যাধি হইতে পারে । এই রোগে শিশুর অস্থি অতিশয় কোমল, মাথ! 
ও পেট বড় এবং হাত পা সরু সরু হইয়া! থাকে । সুতরাং, পারতপক্ষে কদাচ 
বাজার চলতি ফুভ, শিশুকে খাওয়াইবেন ন1। 

দুধের বোতঙ্জ- নৌকার মত দুধ খাওয়াইবার বোতল ব্যবহার কর! 
উচিত। ইহাতে রবারের ধৌটা (28015) থাকে । বোতল ব্যবহার 
করিবার পুর্বে ও পরে খুব গরম জল দির! ধুইয়া ফেলিতে হয়। বৌটা- 
গলিও সাবধানতার সহিত ধূইতে হয়। ময়ল] জমিয়! রবার অনেক সময়ে 
বিষের মত কাজ করে। তাই বোতল উত্তমরূপে ধুইয়।, পরিষ্কার পাত্রে ঠাণ্ড! 
জলে ডুবাইয়! রাখিতে হয়; ব্যবহারের পূর্বে উহ! জল হইতে উঠাইয়! গরম 
জলে ধূইয়! লইতে হয় ? পাত্র, চামচ, ঝিনুক, পলিত। ইত্যাদিও ধুব পরিষ্কার 


* পরযাক্ে!, ভিটামিক্ক, কাউ এও গেট, এালেন্বেরীর ফুড, হরলিক্স ইত্যাদি ভাঁল জিনিস। 
থাওয়াইবার প্রণালী সঙ্গের ব্যবস্থাপত্রে থাকে। 

1 বোতল ভাল ফাঁরখানার তৈয়ারী হওয়া চাই, (ঞ্যালেন্বেরীর ব! গ্যান্সো ফিভার ভাল )। 
বোতল প্রতিধার খাওয়াইবার পূর্বে ও পরে গরম জঙ্গে ত ধুইতেই হইবে, তাহা ছাড়া প্রত্যহ 
অন্তত একধার জধুষন্ট। ধরিয়া জলে ফুটাইতে হয় (দেশী বোতল ফুটাইতে গেলে ফাটিখা 


মাতৃর্ঈগল ৩৩৯ 
পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়; উহাতে ধুলা, বালু, কীট, মাছি ইত্যাদি পড়িয়া! রোগ 
জন্মাইতে পারে 

চুবিকাঠি--অনেকে সথ করিয়া! শিকে চুষিকাঠি ব্যবহার ফিতে দেয়। 
সম্তানের কান্না নিবারণের উপায়রূপে চুধষিকাঠি আজকাল ঘরে ঘরে চলিয়া 
গিয়াছে । কিন্তু ক্রমাগত চুবিকাঠি ব্যবহার করিলে শিশুর তালুর গঠন বিক্কৃত 
হইয়া! যায় এবং তাহার গলার ভিতর “আযাডিনয়েডত ৫4.05:010) নামক 
একপ্রকার ব্যাধি দেহ-বৃদ্ধির অসুবিধা ঘটায়। মতরাং শিশুকে চুধিকাঠি 
ব্যবহার করিতে দেওয়া! উচিত নহে। চুষিকাঠির পরিচ্ছন্নতার ব্যাঘাত হুইয়াই 
থাকে এবং সেইজন্য সকল সময়েই বিপদ থাকিয় যায়। 


আানাদি 


শিশুর স্নানাদির দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । তবে নাভি নল শুকানে! পর্যস্ত 
পযন্ত গা এমনভাবে মুছাইতে হইবে যাহাতে পটি না! ভিজিয়! যায়। নাভি 
না ভিজিলে প্রাযই &-৭ দিনে পড়িয়া যায়। শিশু প্রথমেই ঠাণ্ডা জল সহা 
করিতে পারে ন। বলিয়! প্রথম প্রথম তাহাকে কুদ্্ম-গরম জলে স্নান করাইয়। 
স্নানে অভ্যন্ত করা উচিত। ঠাণ্ডা জলে শিশুকে সান করাইতে পারিলে 
ভাল হয়। প্রত্যহ একই সময়ে নিয়মিতভাবে শিশুকে মান করানো উচিত। 


নিদ্রা 


শিশুর নিদ্র! সন্বন্ধেও বিশেষ সাবধানত। অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম 
মাসে শিশুর দৈনিক ২০ ঘণ্ট! হইতে ২২ ঘণ্ট। কাল নিদ্রার দরকার। বয়োবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রার পরিমাণ কমিয়! থাকে । ১ বৎসর ওয়সে শিশু প্রায় ১৪-১৩৬ 
ঘণ্ট| ঘুমায়) (যুবকের পক্ষে দৈনিক ৬ হইতে ৮ ঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট )। শিশু 


যাইবার সম্ভাবন! আছে ) রবারের বোটা গুলি (7550 ৩০ ৬৪1৮৪ ) গুধু ধুইলে চলিবে না" 
প্রতিবার খাওয়াইবার আগে ও পরে ফুটাইতে ছইবে। একটি হুধিধাজন ক উপায় হইতেছে 
৪-৫টি বোটা (4১11501505575 তে৪ডে 8০ 5৪15৩৪ ) একসঙ্গে সকালবেলা ফুটাইয়া যাথা এবং 
প্রতিবার খাওয়াইবার ময় এক এক জোড়। (সামনের একটি ও পিছনের একট ব্যবহার করা, 
বিকালে আবার একবার কয়েকটি ফুটাইলে রাত্রের ও ভোরের ব্যবস্থা হইবে। বোতল 
ব্যবহার নুবিধাজনক বটে কিন্তু উপরোক্ত নিয়মগুলি সম্পূর্ণ পালন করিতে ন! পারিলে ঝিনুক 
বা চামচ ও বাটি বুবহার করাই ভাল। পলিত। ব্যবছার বাঞনীয় নহে। 


৩৪৩ মাতৃম্ঙ্গল 


যতদিন কচি থাকে, ততদিন তাহাকে মায়ের সহিত এক বিছানায় রাখা 
উচিত নছে। নিদ্রার ঘোরে অনেক প্রস্থাতি সম্তানের উপর হাত-প1 অথবা 
তাহার নাক-মুখের উপর স্তন চাপাইয়! শিশু হত্যা! করিয়াছে । যদি পৃথক 
বিছানা কর! সম্ভব নাহয়, তবে একই বিছানায় প্রস্থতি ও সম্তানের মধ্যে 
একটি বালিশ স্থাপন কর! খুবই দরকার । 


নিদ্রার পরিমাণ 
বয়স নিদ্রার পরিমাণ বয়স নিদ্রার পরিমাণ 
১ মাস ২১ ঘণ্ট ৪ বৎসর ১৩ ঘণ্টা 
৬ 9) ১৮ ১ ৬ ১, ১২১১ 
১ বৎসর ১৫ ১, ৯১9) ১5, 


শৈশবে নিদ্বার পরিমাণ যথেষ্ট ন! হইলে শিশুদের স্নায়বিক বিকার ঘটিবার 
আশঙ্কা থাকে ; এবং উহাদের শ্বাস্থ্যর আশানুরূপ উন্নতি ঘটে না। নিদ্রার 
সময় এবং স্বায়িত্বকাল সম্বদ্ধে ধরার্বাধ। নিয়ম পালন কর1 উচিত। 


শিশুর নাভি 


ভূষিষ্ঠ হওয়ার পর দিন দিন শিশুর নাতি শুকাইতে থাকে এবং পাধারণত, 
৫ দিন হইতে ৭ দিনের মধ্যেই নাতি খলিয়া পড়ে । ইহার ব্যতিক্রমও হইতে 
পারে। কোনও কোনও স্থলে ২০-২৯ দিনেও পড়িতে পারে । যদ্দি নাভি 
শুকৃন1.এবং নাভিমূল ফুলিয়! না থাকে,তবে নাভি দেরিতে পড়িলেও তাহাতে 
কোনও দোষ হয়না। কিন্ত নাভি যদি নাশুকাইয়! নাভিমূলে ফুল! ব1 ঘ! 
থাকে, তবে অন্গখ হইয়াছে জানিয়! চিকিৎসা! করাইতে হইবে। প্রত্যহ 
বোরিক তুলায় বোরিক পাউডার লাগাইয়! নাভির উপর রাখিয়] সর্বদ! নাভি 
বাধিয়। রাখিতে হইবে। নাভিতে জল না লাগানে! ভাল ; নান করাইবার 
সময়ে নাভির পটি বাচাইয়] শরীর মুছাইতে হয়। 


₹শিশুর পক্ষে রৌন্্র-তাপ 
কৌন্র-তাপ শিশুর পক্ষে বড়ই উপকারী। ইহাতে শিশুর স্বাস্থ্য ভাল 
থাকে এবং পে ভবিষ্মৎ জীবনে কর্মঠ হয়। কাজেই আতুড় ঘরে থাকিতেই 
শিশুকে প্রত্যহ প্রাতে কিছুক্ষণ রৌন্র-তাপে রাখিতে হইবে । রৌত্রে রাখিবার 
পময় শিশুর মাথায় কিছু একট! দিয়! আবৃত করিয়| রাখিতে হইবে কারণ, 


মাতৃমগল এ ৩৪১, 
মাথায় রৌদ্র লাগানে। ভাল নহে । শিশুকে রৌত্রে রাখিবার আগে তাহার 
সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন কর! খুব ভাল অভ্যাস। যে সমস্ত শিশুকে এই ভাবে 
প্রতিপালন কর] হয়, তাহাদের ঝড় একট! সর্দি-কাশি হইতে দেখ। যায় ন।। 
এককালীন ১০ মিনিটের বেশী রৌদ্রে রাখ! উচিত নয়। : 


শিশুর ওজন বৃদ্ধি ও ক্রমপরিণতি 

ভূমি্ঠহইবার পরে শিশুর স্বান্থ্যের অবস্থা এবং ওজন অনেকট! মাতৃগর্ভে 
মেযেরপ পোষণোপযোগী খাগ্ লাভ করিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করে । 
জদ্মের পরে তিন দিন শিশুর ওজন কিছুট] হাস পায়, কিন্ত ১২-১৪ দিনের 
মধ্যে পুনরায় ওজন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে । সাধারণত জন্মের 
সময় শিশুর ওজন ৭ পাউগ্ড হুয় এবং এক বৎসর পরে উহার ওজন তিন গুণ 
বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। নিয়ে ওজনের বুদ্ধির একটি মোটামুটি তালিক৷ দেওয়া 
হইল ১-- 


কত বাড়ে 
জন্মকাল হইতে তৃতীয় মাস পর্যস্ত ৫৪ পাউগ্ড 
৩--৬ মাস পর্যন্ত তই 5, 
৬---৯ টু ২২ ৯ 
৯--১২ ১১ ৩ + 
নিমের শিশুর ওজনের তারতম্যের তালিক। দেওয়! হইল । 
৮ ছেলেদের বৃদ্ধি 
পাঃ আঃ পাঃ আঃ 
জন্ম মুহূর্তে ৭ ০ ২৪ সপ্তাহে ১& ৮ 
২ অগ্তাহে ণ ৮ ২৮ ১১ ১৬ ১২ 
৪ 5, ৮ গ ৩২ 3, ১৮ ০ 
৬ ১ ৮ ১২ ৩৬ » ১৯ ৪ 
৮ 5, ৯ ৮ ৪০ ১, ২৬ ও 
১০ ৯১ ১৩ 9 ৪৪ ৯, ২১ ৩ 
হস ১১ ঞ ৪৮ », ২১ ৮ 
১৬9 ১২ ৮ ৭ 99 ১৬ গু 
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2৪২ মাতম 

সাধারপত মেয়েদের. ওজন. ছেলেদের ওজন হইতে ৪ আউন্স. কম 
হইয়া থাকে, । ্‌ 

জন্মে ১২-১৪ দিনের. যধ্যে শিশুর . স্বাভাবিক ওক্সন ফিরিয়! আসে এবং 
তখন হইতে চতুর্থ মাল পর্যন্ধ। প্রত্তি সপ্তাহে ৪.হইতে ৮. আউন্ল ওজন বৃদ্ধি 
পাওয়। বাঞ্ছনীয় । পঞ্চম হইতে বণ্ঠ, মাসের মধ্যে সন্তানের ওজন, জন্ম 
সময়ের ওজনের দ্বিগুণ হইয়া থাকে । অবশ্য সে সকল শিশু শ্বভাবতই 
অত্যধিক: ভারী কিংবা! একেবারে হাল্ক। তাহাদের পক্ষে এই হিসাব 
খাটে না।। 

শিশুর কেবল ওজন বৃদ্ধি তাহার স্বাস্থ্য এবং শক্তির পরিচায়ক নহে। 
শিশুর দৃঢ় মাংলপেশী, কর্মতৎপরতা, নিন্দা! ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা এবং 
গুরুত্ও কম নয়। যে শিশুর ওজন একটি সুনিনিষ্ট হারে বৃদ্ধি পায় তাহার 
স্বাস্থ্য অনিয়মিতভাবে দ্রুত ওজন বৃদ্ধি পাওয়া অন্ত কোন শিশুর স্বাস্থ্য 
অপেক্ষা আনেক ভাল । এক বৎসর বয়সের পরে শিশুর ওজন-বুদ্ধি ব্যাপারট! 
তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। 


শরীর মনের ক্রমপরিণতি 


শিশুর জীবনে নিয়লিখিত টহিক| পরিণতি এবং মনোভাবের পরিবর্তন 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

জন্ম মুহূর্তেই শিশুর স্বাদ গ্রহণ শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইতে দেখা যায়। 

প্রথম সপ্তাহের শেষে শিশু আলোর দ্বিকে ফিরিয়! তাকাইতে আরম্ভ করে। 

একমাস পরে পারিপান্থিক নান। অবস্থার দ্রিকে তাহার মনোযোগ 
আকৃষ্ট হর। 

দেড় মাসের সময় শিশুর মস্তকের পশ্চাতের হাড়গুলির সংযোগস্থলে যে 
পর্দা থাকে তাহ! অস্থিতে পরিণত হইয়1 যায়। 

৬-৭ সপ্তাহের সময় শিশুর মুখে হাসির রেখ! ফুটিয়া উঠে; তখন মাত! 
বা! অগ্তান্ত .আত্বীয়স্বজন তাহাকে জোর করিয়া হাসাইতে চেষ্টা! করিয়। 
থাকে । এন্সপ কর। অন্তাস্ব। 

তুই মালের সময় সে মাতাকে মনম্যক্‌ চিমিতে পারে । নে ধীরগামী 
কোনও বস্তর অহ্বরণ করিতে এবং উহা ধরিতে প্রয়াস: প্রায়, তাহার 
মনোযোগ আরও গভীর হইতে থাকে । 


মাতৃঘদাল ৩৪৬ 


চারি মাসের সময় শিশু মাথ! উঁচু করিতে পারে, ইজ্ছা-শক্তির বিকাশ 
হয় এবং অপরিচিত ব্যক্তি ও বদ্ধুবান্ধবগণের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ 
করিতে পারে । 

পাচ মাসের সময় সে চীৎকার করিতে শিখে এবং উচ্চহান্ক' করিতে 
আরম করে। 

ছয় মাসের সময় শিশুর আত্ম-চেতন! জন্মে; সে তথন নিজের হাত 
এবং পায়ের অঙ্গুলি এবং খেলন! নিয়! খেল! করিতে ভালবাসে ; এই 
সময় দ্ীতও দেখ। দিতে পারে । তাহার পারিপাণ্থিক পরিচিত জিনিসগুলির 
নাম করিলে কিমের কথ! হইতেছে বুঝিতে পারে । 

আট মাসের শিশু সোজ! হইয়া বসিতে পারে। 

নয় মাসের সময় সে হামাগুড়ি দিতে থাকে । 

এক বৎসর বয়সের সময় অসংলগ্রভাবে শব্ধ উচ্চারণ করিতে শিখে 
এবং নিজে নিজেই দীড়াইতে পারে । 

পনেরে। যাদের সময় শিশু অগ্ঠের সাহায্য ব্যতিরেকে একাকীই হাটিতে 
আরম্ভ করে। ছই চারিটি কথ! বলিতে পারে । 

ছুই বৎসরের সময় সাধারণত ছোট ছোট বাক্য তৈয়ারী করিতে পারে । 
রাত্রে প্রম্রাব বন্ধ করিতে পারে, অর্থাৎ শিপুকে প্রত্রাব করাইয়া! শোয়াইলে 
রাত্রে বিছানায় প্রত্রাব নাও করিতে পারে । 

শিশুর এই ক্রম-পরিণতির ধারা মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিলে 
মাত। কিংবা অস্ত যে কেহ শিশুর অভ্যাস, চরিত্র গঠন এবং শিক্ষার গতি 
নির্ধারণ করিতে পারে। 


ঈাত ওঠ! 


ভিন্ন ভিন্ন শিশুর ভিন্ন ভিন্ন বয়সে দাত ওঠে) ৬ হইতে ৯ মানের 
মধ্যেই লাধারণত ধ্লাত উঠিয়া থাকে । প্রতি বৎসর ৬ হইতে ৮টি দাত 
এবং ২ বৎসরে ২০টি দাত উঠ! খুবই ঘ্বাভাবিক | 

নয় মাসের সময় দাত ল! উঠিলে ডাক্তার দেখানে! উচিত, কারণ উপযুক্ত 
বয়সে দাত না ওঠ| রিকেটসের লক্ষণ । রিকেটুস্‌ হইলে শরারের হাড় শক্ত 
হয় নাঁ। এজন্ত শি সোজ। হুইরা থাকিতে পারে না এবং তাহার কোমরের 
হাড় ও বুকের'গঠন অস্বাভাবিক হইয়া! পড়ে। মেয়ে সন্তানের এই রোগ 


৩৪৪ মাতৃমল 
হইলে ভবিষ্যতে তাহার! প্রসব কালে নানান্ধপ বিপদে পড়িতে পারে। 
ইহার! সাধারণত ক্ষীপজীবী এবং রোগা হয়। সুতরাং যথাসময়ে রোগের 
স্ুচিকিৎস| হওয়1 বাঞ্ছনীয় । 

সুস্থ, কোষ্ঠকাঠিন্তমুক্ত এবং যথারীতি পুষ্টিকর খাগ্ধগ্রহণকারী শিশুর দাত 
উঠিবার সময় বেদনা বা! অন্ত কোনও উপসর্গ দেখ! দেয় না। অনেক সময় 
ঈাীত উঠিতে দেরি হয়। এ কথা ভূলিলে চলিবে না যে দাত শিশুর দেহের 
রক্ত হইতেই উত্ভৃত হয়ঃ স্থৃতরাং তাহার স্বাস্থ্যোন্নতির দিকে বিশেষ মনোযোগ 
দিতে হইবে। শৈশব এবং বাল্যকালে কিছু কিছু শক্ত খাদ্ভ খাওয়। চাই 
যেন মুখ ও চোয়ালের ব্যায়াম হয়। নয় মাস পরে শিশুদিগকে অপেক্ষাকৃত 
শক্ত খাছ্চ দিতে হইবে + দ্বিতীয় বৎসরে উহ্বাদিগকে অধিকতর শক্ত 
এবং শকৃন। খান্ক দেওয়! দরকার । দাত ওঠার পর ভাতের ফেন, ডালের 
ঝোল, গল! ভাত বা সাগু, বালি ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত। কারণ, 
তখন উহাদের শরীরের পুষ্টির জন্ দুগ্ধ ভিন্ন এই জাতীয় খাস্তও দরকার । 


কোন্ঠ পরিক্ষার রাখ! 


সন্তানের মলত্যাগের নিস্মমান্ুবতিতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
দরকার । উহ| নিয়মিত করিবার এক সহজ উপাষ্ব এই যে, প্রত্যহ একই 
সময়ে দুই বেল! মলত্যাগের ভঙ্গিতে শিশুকে বসাইযা রাখিতে হইবে । 
এইভাবে অভ্যাস স্যপ্টি করা যাইনে। শিশুর কোষ্ঠবন্ধতা হইলে পানের 
বৌট। দিয়! পারখান। করানোর নিয়ম আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। 
প্রথমেই কোনও ওষধ প্রয়োগ ন! করিয়! পানের কোট! দিয়! মলত্যাগের চেষ্ট। 
করা মন্দ নয়। 


পোবষাক-পরিচ্ছদ 


শিশুর পোষাক-পরিচ্ছদ মোটামুটি চলনসই হুওয়! দরকার | মনের উপর 
-পোবাক-পরিচ্ছদের ক্রিয়া! হইয়। থাকে, একথা সকলেই অবগত আছেন। 
সেজন্ত শিশুদের পোবাক-পরিচ্ছদ সর্বদ1 পরিস্কৃত' রাখার দিকে তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে। কিন্ত তাই বলিয়া বিলাপিতাপূর্ণ চাকৃটিক্যময় পোবাকও 
শিশুকে পরানো উচিত নহে । ইহাতে শিশুর মধ্যে গব ও আড়ম্বরের স্পৃহা 
হইতে পারে। শিশুর পোষাক সাদাসিধা ধরনের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 


মাতৃমজল ৩৪৫ 


ব্যাক্াম ও খেলাধূল। 

এতক্ষণ আমরা শিশুর খান্স, যত্ব এবং লালন-পালন ইত্যাদি বিষয়ে 
আলোচন। করিয়াছি । সুঠাম, সুশ্ধর শিশু সকল মাতাপিতারই কামনার 
বন্ত। কিন্ত কেবল খান্ত বিচার করিলেই উহার শরীর সুগঠিত এবং নীরোগ 
হয় না। শিশুকাল হইতে দেহ যদি সুঠাম ও মজবুত করিয়। তোল! যায়, 
তাহা হইলে শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনেও রোগের আশঙ্কা বড় একটা! 
থাকে ন1। 

ভূষিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশু হাতন্প৷ নাড়াচাড়। করে, লাখি ছোড়ে, 
'অঙ্গ সঞ্চালন করিবার প্রয়াস পায়। এই লব তাহার পক্ষে খুবই. স্বাভাবিক 
ক্রিয়া! কোমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সুশৃঙ্খল সঞ্চালনকেই শিশুর ব্যাক্সাম 
বল! যায়। 

সদ্যোজাত শিশুর অঙ্জ-প্রত্যঙ্গগলি সবাঙ্গীন সুন্ভুভীবে গঠিত থাকে না; 
থাকে কেবল স্থগঠিত ফুস্ফুস্* হজম শক্তি এবং কীদিবার মত শ্বরনালীর 
ব্যবস্থা! । উহাদের হাড়গুলি থাকে অত্যন্ত নরম, মাথার খুলি নরম ও 
তুলতুলে । যথাবিধি অঙ্গাসঞ্চালনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে শিশুদের 
অঙগ-প্রত্যঙ্গগুলি দৃঢ় ও সুডৌল হইতে থাকে । 


পেটের অন্ুখের কারণ ও প্রতিকার 


আমাদের দেশের শিশুদের পেট সাধারণত অতিমাত্রায় বড় হয়ঃ কারণ 
ফোন্‌ বয়সে শিশুর কি পরিমাপ খাগ্ভের প্রয়োজন তাহ] মায়েদের জানা নাই? 
-"অতিরিক্ত ভোজন করাইবার ফলে উহাদের পেটের মাংসপেশীগুলি ঠিকমত 
গড়িয়া! উঠিতে পারে না। এই জন্য বড় হইলে উহাদের নানাপ্রকার পেটের 
অসুখ হইয়। থাকে । শিশুর পাকস্থলীর ব্যায়াম একান্ত আবশ্যক । উহাদিগকে 
উপুড় করিয়া শোয়াইক্া ব্যায়াম করাইতে হইবে। পাশ্চান্ব্যের 
কোনও কোনও শিশুপালন কেন্দ্রে প্রত্যহ প্রাতে শিগুদের পিঠ ও পেটের 
'পেশীগুলিকে মজবুত করিয়! তূলিবার জগ্ঠ যথাবিধি ব্যায়াম করানে! হয়। 

বুক ও ঘাড়-_শিওর বক্ষদেশ যাহাতে ঠিকমত বাড়ে সেদিকেও দৃি 
দেওয়া উচিত । শিশুর শ্বাস-প্রশ্বান যাহাতে নিয়মিত ও নির্দোবভাবে. হয়, 
তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার । শিগুকে ছোটবেল। হইতে হাত-পা 
ছড়াইয়া শুইতে শিখাইতে হইবে । বাম হাতের উপর শিশুর বুক ও 


৩৪৬ যাতনা 
পাজরার ভার রাখিয়া উহার গাশ্ছটি ডান হাত. দিয়া শক্ত করিয়। ধরিয়া 
রাখিলে উহাকে খুব সাবধানে রাখ! হইদে। এইভাবে তুলিয়া ধরিন্দে শিশু 
নিজেই বৃক.ও ঘাড়ে.জোর দিয়া মাথ! তুলিতে চেষ্টা করিবে এবং তা 
হইলে: শিশুর বুক.ও ঘাড় উত্তয়ই শক্ত হইবে। 

শিরাঁপড়া--শিশুর মেরুদণ্ড ঠিকভাবে গড়িয়। তোল। না হইলে ভবিষ্যতে 
সে কুজ বা খর্বকায় হইতে পারে । এই জন্ত মেরুদণ্ডের ব্যায়াম একান্ত 
দরকার । প্রত্যেক জননী তাহার শিশুকে এই ব্যায়াম করাইতে পারেন1 

পায়ের পাতায় আনুল দিয়! হুড়দুড্ডি দিঙ্গে শিশুদের পায়ের মাংসপেশী- 
গুলি সঞ্চালিত হয় এবং ভবিষ্যতে আর উহাদের পায়ে কড়া ব। গাঁট ফোলার 
যন্ত্রণা হয় ন1। 

নাড়াচাড়া করা--দিনান্তে একবার মায়ের কোলে রাখিয়! শিশুর মাথা 
নীচের দিকে করিলে প্রত্যহই শিশুর দেহের ভিতরের অঙ্গগুলিতে নাড়াচাড়। 
লাগে ও রক্র-চলাচলের কাজও ভাল হয়। ইছাতে ভয় পাইবার কিছুই 
নাই। শিশুরা ব্যায়াম করিয়া আনন্দ পায়. এবং যে কোনও অবস্থায় নাড়াচাড়া 
করিলেও তাহার! ভয় পায় না। কাজেই উহাদ্দিগকে ব্যায়াম করাইতে 
কোনও বেগ পাইতে হয় ন1। 

শিশুর রোগ এবং তাহার প্রতিষেধ ও. প্রতিকার 

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, শিশুর স্বাচ্ছযের দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখ! 
প্রত্যেক মাতাপিতার অবশ্য-কর্তব্য । উহাদের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্ত নিয়মিত 
আহার, পরিমিত ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌতুক ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে, 
সে কথাও আমর! বলিয়াছি। সাধারণভাবে এ সমস্ত সতর্কতা ছাড়াও শিশু- 
দ্িগকে কতকগুলি গীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত । 
আমাদের দেশের শিু-সন্তানগণকে প্রায়ই নিম্নলিখিত ব্যাধিগুলি দ্বারা 
আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। এই সমস্ত ব্যাধি প্রায়ই সংক্রামক হইয়া থাকে 
বলিয়। বাড়িতে একজনের হইলেও আর সকলকে আক্রমণ করে। পূর্বাহ্ন 
'সতর্কতা অবলম্বন করিলে এই সমস্ত ব্যাধির আক্রমণ নিবারণ করা যাইতে 
পারে। 

হাঁম--লদি-কাশি ও জর সহ চোখ হইতে জল পড়িয়। তৃতীয় বা চতুর্থ 
দিবস হইতে সর্বাঙ্গে' লালবর্প ঘামাচির মত বাহির হয়। এই রোগে ৭-৮ 
দিনের মধ্যে অর ছাড়িয়া যায়। সেই সঙ্গে হামও মিলাইয়া ধায়। কিন্ত, 


সাতিছদরা 7৩৪৭ 


লর্দি-কাশি থাকিরাযায় | যেই সময়ে: সতর্কতা, অনলম্বন. না করিলে, স্দি- 
কাশি, বাড়ি! ব্রংকাইট্রিস বা. নিউমোনিয়।, পর্যস্ব- হইতে পারে | বাড়িতে কোন 
এক ছেলের,হাম.হইলে অন্ত, সমস্ত ছেলেয়েয়েদের মধ্যে উহ! সংক্রমিত, হয়। 
ব্থতরাং বাড়িতে,কিংকা প্রতিবেশীর, কোনও ছেলেমেয়ের হাম. হইলে রোগীর: 
সহিত অন্ধ, ছ্েলেমেয়েকে মিশতে. দিবেন ন। কারণ হামের 
বীজাণু রোগীর নিশ্বাসের সহিত বাহির হুইয়। নাসিকার ভিতর দিয়া, অপরের 
শরীরে প্রবেশ করে । হাম-রোগীর কাপড়-চোপড়, বিছানা-পত্র গরম জলে 
ন1 ফুটাইয়! অন্ত শিশুকে সে সমস্ত: ব্যবহার করিতে দিবেন না। এই রোগ 
শিশুদদিগকেই প্রধানত আক্রমণ করে । পাঁচ বৎসরের নিষ্ন-বয়স্ক শিশুগণই 
এই রোগে অধিক আক্রাস্ত হয়। | 

ছপিং কাশি--এই রোগেও সাধারণত শিশুরাই আক্রান্ত হয়। শিশুদের 
কাশি হইলেই তাহ! প্রায়ই হুপিং কাশে পরিণত হয়। এই কাশিতে রোগী 
একদমে অনেকক্ষণ কাশিয়! শেষে মোরগের বাঙ্গের মত হুপশব্দ করিয়] থাকে 
বলিয়! ইহাকে ভুপিং কফ বল! হয়। হুপিং কফও সংক্রামক শ্কুতরাং এক 
শিণুর ছুপিং কফ হইলে অন্ত শিশুকে যথাসভ্ভব দূরে রাখিবেন। হুপিং কফের 
রোগীকে রাত্রিতে বিছানায় শোয়াইবার সময় শৃকরের চবি গরম করিয়া! 
তাহার পায়ের তলায় মালিশ করিবেন, পুরাতন “রম” নামক মদ শিশুর 
পিঠে মালিশ করিলেও হুপিং কফে উপকার হয়। প্রথম অবস্থ৷ হইতে 
ভ্যাকসিন (%৪০০1:15 ) ও.অন্তান্ত ওষধ' প্রয়োগে চিকিৎসা! করিলে রোগীর 
কই এবং রোগভোগের কাল আরও কমানো যায়। 

কমি--শিশুগণের আর. এক ব্যাধি কমি। কৃমি বহু প্রকারের দেখা! 
যায়। তাহার মধ্যে সুত্র কমি ও কেঁচে। কৃমি প্রধান। সুত্র কমি সাদ! সুতার 
হায় সরু ও ক্ষুদ্র ; ইহার! গুবদ্ধারে কিলবিল করিয়; অত্যন্ত চুলকানি স্্টি 
করে। বড় কমি বা কেঁচো কমি আরও উধেব ক্ষুদ্র অস্ত্র বা পাকস্থলীতে বাল 
করে। পেটে কৃষি থাকিলে অজীর্ণ, মুখে দুর্গন্ধ, গুহঘারে ও নাপিকাগ্রভাগে 
চুলকানিগুফ-কাশি, নিদ্রা চমকাইয়। উঠা, নিদ্রায় ঈাতকিড়মিড় কর!ইত্যাদি 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । খাভদ্রব্যের সহিত অথব1 ধূলা-বালু-ময়লার 
সহিত কৃমির ডিম পেটে যাওয়া প্রভৃতি কারণে ক্কমি হইয়! থাকে। প্রত্যুষে 
লবণ-জল পান করিলে কিংব! লবণ-জল ঈধৎ গরম করিয়! ডুশ দিলে ক্ষুদ্র- 
কূমিতে উপকার হইতে পারে। বাহ্‌ পরীক্ষা করাইয়া চিকিৎস করাইতে হয়। 


৩৪৮ মাতৃমঙ্গল 

ডিপ.খিরিস্সা-_সাধারণত ৩হইতে ১২ বৎসরবয়স্ক শিশুদের ডিপথিরিয়া 
রোগ হইতে দেখ! যায়। গলার ভিতরে পর্দা! পড়িয়া শ্বাসনালী বা! অন্ননালীর 
কার্ষের অন্থুবিধা হইলেই তাহাকে ডিপ থখিরিয়া বলে । রোগীর হাচি, কাশি 
ও নিশ্বাস-প্রশ্থীসে এই রোগ সংক্রামিত হয়| এই রোগে জর, কাশি, গলাক্ব 
ব্যথাঃ গলার হাড় ফুল! ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগ খুব মারাত্মক । 
রোগের প্রারস্তে সিরাম ইন্জেক্সান না৷ করিলে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া অনেক 
শিশুই মার যায়। সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে যে সমস্ত সতর্কতার ব্যবস্থা আছে: 
এই রোগেও সেই সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন কর! অতীব প্রয়োজনীয় | এই 
রোগের প্রতিষেধক ইন্জেকৃলানও আছে। 

ধনুষ্টঙ্কার (টিটেনাস )--কাট! নাভির ক্ষতে কোন ময়লার সহিত এই 
জাবাণু লাগিলে এই রোগ হয় । * 

বড়দেরও ক্ষতে ধুলা, মাটি প্রভৃতি ময়ল! লাগিলে এই 'রোগ হয়। এই 
রোগ হইলে ২-৪ দিনের মধ্যে রোগী মারাযায়। ইহার প্রতিষেধক ইন্জেকৃসান 
আছে। প্রধানত গোয়াল ঘর ও আন্তাবলের জমিতে এই রোগের জীবাণু 
বিস্তার করে । শিশুর জন্মের ছুই সপ্ডাবের মধ্যেই এই মারাত্মক ব্যাধি হইতে 
দেখা যায়। ইহাতে শিশুর চোয়াল আটকাইয়! যায়, পিঠের দাড়া শক্ত হয় ও 
বাকয়! যায় ; পা শক্ত হয় ও খেঁচিতে থাকে । অজ্ঞ লোকে বলে “পেঁচোয়ঃ 
( এক প্রকার ভূত ) পাইয়াছে। পাড়াগীয়ে ওঝা ডাকিয়া ভূত ছাড়াইবার 
ব্যবস্থা হয়| ভূত নয়, ইহ! একটি শক্ত ব্যাধি। ডাক্তার ডাক! উচিত। 

বসস্ত- প্রথমে অর হয়। এ জরে মাথায় ও পেটে যন্ত্রণা হয়। ৩-৪ দিন 
জর হইবার পর শরীরে আঙুরের দানার মত ফুসকুড়ি বাহির হয়। এই 
রোগ অতিশয় সংক্রামক ও অতিশয় মারাত্মক । এই রোগের বিষ রোগীর 
নিঃশ্বাসে, কাপড়-চোপড় বিছানা-পত্রে এবং গায়ের চর্মে নুর্ধায়িত থাকে। 
এই রোগের একমাত্র প্রতিষেধক টীকা । প্রত্যেক শিশুকে ছয়মাস হইতে 
এক বগুসরের মধ্যেই-টাক] দিবার ব্যবস্থা করিবেন । যদি কোন স্থানে. 
_ * কাটা দাভির ক্ষতে, সাধারণত অশিক্ষিত ধাইয়ের বাশের চ।চাড়ি 1 অপরিষ্কৃত অস্ত্র 
হার! নাভি কাটিবার জন্য অথব1 কোনও ময়লার সহিত, ধনুষ্টক্কারের জীবাণু লাগিয়। এই রোগ 
হ্য়। এই রোগ একবার হইলে রোগীকে ৰাচানে। খুবই কঠিন, কিন্ত ইছার প্রতিষেধ সহজ- 
নাতি কাটবার জন্য থাইয়ের পরিযোধিত হস্তে (85:211155 1১9) ফুটানো কাচি ব্যবহার 


করা এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় (৪৪০০০০৪1]5) নাভি বাধার কথা! (4:558158 9৫ 00৩ ৩০:) পূর্বেই 
বলিয়াছি। 


মাতৃমঙ্গল ৩৪৯ 


বসস্ত রোগ দেখ! দেয়, তবে সে স্থানের সমস্ত লন্োজাত শিশুকেই টীকা দেওয়। 
উচিত। টাকার প্রতিষেধ ক্ষমতা তিন বৎসরের অধিক কাল স্থায়া হয় 
না। সুতরাং অন্তত তিন বৎসর অন্তর অন্তর টীক1 লওয়! উচিত। , 

জঙলবসস্ত--ইহ! তত মারাত্মক নহে, তবে যথেষ্ট কষ্ট দিতে পারে | ইহ! 
খুব ছোয়াচে। আমল বপসস্ত এবং জলবসস্তে তফাত অনেক ; তবে সাধারণ 
লোক চিনিতে ভূ করিতে পারে । 

জলবসত্্ সামান্য একদিনের জরে অথবা! একেবারে বিনা জরেই বাহির 
হ্য়। জলবসন্তের দান]! ফোস্কার মত। রোগীকে আলাদ। ঘরে রাখা উচিত 
এবং ২১ দ্রিন পর্যন্ত বাহিরে যাইতে দিতে নাই। 

কলেরা--এক প্রকার হুক্ম কীট খাদ্ধ ও পানীয়ের সহিত উদরে প্রবেশ 
করিলে কলের। রোগ হয়। ইহ! অতিশয় সংক্রামক ও মারাত্বক । অগন্থান্ত 
সংক্রামক রোগে যে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন কর! উচিত, সে সমস্ত সতত! 
এখানে অত্যাবশ্বক ত বটেই, তাহ! ছাড়! খাদ্ছদ্রব্য সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্কত। 
অবলম্বন কর! প্রয়োজন । ফুটানে। এবং ঢাকা জল পান করিবেন। সংক্রামক 
আকারে কলের। দেখ! দিলে কলের!-টাক লওয়! উচিত। 

কোন্ঠকাঠিন্য- অধিকাংশ শিশুই এই রোগে ভূগিয়া থাকে । স্তগ্দাত্রী 
মাতার যদ্দি কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকে তবে শিশুকেও এই ব্যাধি আক্রমণ করিয়া 
থাকে । রুত্রিম খাছ খাইয়! যে শিশু বাচিয়! আছে তাহার খাছ্ধে চ্যদি চিনি 
মাখন জাতীয় পদার্থ এবং ছান! সমাহ্ুপাতে না থাকে এবং শিশু যদি প্রচুর 
জলীয় পদার্থ পান ন| করে তাহ হইলেও কোষ্ঠকাঠিন্ত হইতে পারে। এক 
বৎসর বয়স্ক শিগকে ফলমুল এবং শাকসব্জী খাইতে দেওয়। আবশ্যক। 
নতুবা কোষ্ঠকাঠিন্য হইতে পারে। খান্ু/ঠিকভাবে নির্বাচন এবং আহারের 
সময়ে মাঝে মাঝে শিশুকে অল্প গরম সিদ্ধ জল পান কানে! “উচিত । টাটক। 
ফলের রস» কমলালেবু ইত্যাদি খাওয়ানে! যাইতে পারে। &-৭ দিনেও 
কোঠ্কাঠিগ্ভ ন সারিলে, প্রতিদিন ঘুইবেল! দৈনিক ১০-১৫ ফোটা কড.লিভার 
অয়েল, অলিভ অয়েল, কিংবা ১০ ফোট! গব্য ঘ্ৃত ও হুধ্ধ শর্কর1 খাওয়ালো! 
চলে। দিনে ছুইবার--ভোরে এবং বিকালে শিগুর তলপেটে অন্তত দশ 
মিনিটকাল মাজ (1৫15598) দরকার । তলপেটের ভানদিক হইতে 
আরভ করিয়! বৃত্তাকারে ক্রমে উপরের দিকে এবং আবার নিয় বাম দিকে 
মাজিতে হইবে। পদদ্য়ের ব্যায়াম করানে। দরকার, ইহাতে তলপেটের 


৩৫5 মাউৃল 


মাংসপেশীলঘুহ দৃঢ় হয় । ক্যা্টর অয়েলের জোলাপ এই অবস্থায় দেওয়া 
বিধেয় নয়। 

পেটের অন্দুখ-_সাধারণত অতিভের্ঁজন এবং অখাস্ত-কুখান্তই পেটের 
অন্ুখের কারণ। শ্তগ্তপায়ী শিশুর দিনে ২-৩ বার দাস্ত হইতে থাকিলে 
তাহাকে আবও অল্প সময়ের জন্থ শ্তন্তপাঁন করানে। দরকার । ঠাশু। লাগিয়া 
কিংব| রোগ জীবাণু পাকস্থলীতে সক্রিয় হইয়া! উঠিলেও পেটের অসুখ হইতে 
পারে । দিনে ৫-৬ বার দাস্ত হইলে চায়ের চামচের এক চামচ ক্যাষ্টর অয়েল 
ছুই চামচ গরম (পিদ্ধ) জলের সহিত পান করানে। যাইতে পারে । শিশুকে 
যতক্ষণ সম্ভব কিছু ন! খাওয়াইয়! রাখিতে পাবিলে ভাল হয়। পেটে সর্বদ। 
গরম কাপড় ব! ফ্র্যানেল বাধিয়৷ রাখিবেন যেন ঠাণ্ডা না লাগে। 

€চোখ ওঠা-_অতিরিক্ত ঠাণ্ড। বা অতিরিক্ত গরমে চক্ষে শ্রৈম্মিক বিললীর 
প্রদাহ হইয়া! চোখ লালবর্ণ হইলে তাহাকে চোখ ওঠ1 বল হয় । এই রোগে 
চচ্ষুতে বেদন! হয় ; ইহ! খুব সংক্রামক । প্রস্থতির গনোরিয়া! থাকিলে, সন্তান 
ভূমিক্ট হইবার কালে, উহার কপোল দেশে এবং ললাটে উক্ত আ্াব লাগে। 
ভুমি হইবার পর চক্ষু খুলিবামাত্র এ শ্রাব শিশুর চক্ষুর ভিতরে লাগিয়া যায়। 
প্রচ্ততির গনোরিয়ার শআ্াবই শিশুর জন্মান্ধতার প্রধানতম কারণ ঃ মাতৃগর্ড 
হইতে কোন শিশুই জন্মান্ধ হইয়। ভূমিষ্ঠ হয় না। সময়ে সাবধান হইলে অর্থাৎ 
প্রন্থতির পূর্বাহে চিকিৎস। করিলে, এই অন্ধতা নিবারণ কর! যায়। আতুড় 
ঘরেই অধিকাংশ শিশু অন্ধ হইয়া যার, চোখ উঠিলে যথাসময়ে তাহার 
স্থচিকিৎস। ন! হইলে, অনেক ক্ষেত্রেই চক্ষু একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ঠাণ্ডা 
লাগিয়! কিংব। চোখে ধোয়। লাগিয়। শিশুর চোখ ফুলিয়! যাইতে পারে এবং 
চোখ হইতে জল !ঝরিতে থাকে । তখনই ডাক্তার দেখানে। উচিত ; দেরি 
হইয়। গেলে আরোগ্যের সভাবন! কম থাকে। 

প্রসবের প্রক্রিয়া” অনুচ্ছেদে (৩২৮ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছি যে শি ভূমিষ্ঠ 
হইবার পূর্বেঃ যখন তাহার মাথা প্রসব পথে সবে মাত্র বাহির হয়, তখন জলে 
'ফুটানে। বোরিক তুল1 বা! ফুটানে! পরিফার 'ন্যাকডা দ্বার প্রত্যেক চোখই 
ভাল করিয়া মুছাইয়া দেওয়া ভাল £ তাহ! হইলে কোনকপ শ্রাব চোখের ভিতর 
প্রযেশ করিতে পারে ন1। *আতুড় ঘরে সন্তান" অনুচ্ছেদে বলিয়াছি যে শিশুর 
স্লামের পরই তাহার প্রত্যেক চোখ এক কৌটা 'মিল্ভার মাইঠ্রেট, পোসন 
€1%5815৩1 1056 140691) দেওয়া উচিত, নতুবা! চোখ সংক্রামক 
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রোগ বীজাণু ঘার। আক্রান্ত হইতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ নর্ম্যাপ 
স্তালাইন্‌ সলিউসন্‌ (20127915911 5০015601 ) দ্বার! চক্ষু ধুইয়। দিতে 
হইবে । 

শিশুর আরও বহু প্রকার অস্থথ-বিন্ুখ হইয়া থাকে । ডাঃ বামনদাস 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'প্রস্থতি-্পরিচর্য্যা এবং ডাঃ হুন্বরীমোহন দাস প্রণীত 
“সরল ধাত্রী শিক্ষা ও কুমারতন্ত্র' পুস্তক ছুইটিতে শিশু-রোগের প্রতিষেধ ও 
প্রতিকার বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য আছে। 

অন্যান্ঠ তথ্য 

শিশুমঙ্গল আন্দোলন-_শিশু মঙ্গল আন্দোলনের প্রথম প্রবক্তা 
ছিলেন টমাস ফষ্টার (71101795 7705151:)। ইনি ১৫৬৭ খ্রীষ্টাবে তদীয় 
পুস্তকে (8০০. 0? 010110150 ) এই বলিয়! উপদেশ দেন যে, মাতা! 
নিজেই নিজের শিশুর পরিচর্যা! করিবে তদবধি এই আন্দোলন জোড়ালো হইয়! 
উঠিয়াছে। এখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই আন্দোলনের লাভ! পড়িয়াছে | 

পূর্বে গর্ভাবন্ঞায় নারীদের রোগ ও অস্বাচ্ছন্দ্য এবং শিশুদের জীবন-প্রভাতে 
বিপদ-আপদ প্রকৃতির ব্যবস্থা বলিয়া সহ করিয়া যাওয়া হইত। এখন 
ক্রমেই এই ধারণ! বদ্ধমূল হইতেছে যে, উপযুক্ত যত্ব লইলে ও প্রতিষেধের 
ব্যবস্থা করিলে এই সকল ব্যাধির কবল হইতে মাতা ও শিশুকে অতি সহজেই 
রক্ষা করা যায়। 

আমাদের দেশেও এ বিষয়ে গণজাগরণের স্থত্রপাত হইয়াছে, এ কথ! আমি 
পূর্বেই বলিয়াছি। আমার এই পুস্তক যদি এই আন্দোলনের কিছুমাত্রও সাহায্য 
করিতে পারেঃ তবে আমার শ্রম লার্থক হইল মনে করিব । 

ত্বকচ্ছেদ__ইহুদি ও মুললমানের! শিগুদের ত্বকচ্ছেদ করাইয়! থাকেন। 
তবকচ্ছেদের অন্তান্ত উপকারের মধ্যে সর্বপ্রধান ইহাই যে, ত্বকচ্ছেদ করাইলে 
পুরুষের জননেন্তরিয়ের পরিফার-পরিচ্ছন্নত! রক্ষা! কর1 সহজসাধ্য হইয়া পড়ে 
এবং সম্ভোগেরও ক্ষমত! বাড়ে। অধিকাংশ ভাক্তারই ইহার উপকারিত। 
সম্বন্ধে একমত । ইহুদি ও ষুসলমান ব্যতীত অন্তান্ত ধর্মাবলম্বীদেরও এই স্থাস্থ্য- 
সম্মত ব্যবস্থা অবলম্বন করার বিরুদ্ধে গৌড়ামি থাকা উচিত নহে । শৈশবে 
ত্বকচ্ছেদ সম্পাদন করা খুব সহজ। আমার কয়েকজন হিন্দু বন্ধু ইহার 
উপকারিতান্সশ্বন্ধে সজাগ হইয়া যৌবনেও ডাক্তারের পাহায্যে অস্ত্রোপচার 
করাইয়। তবকচ্ছেদ করিয়! লইয়াছেন। 


০২২৩১ 


শিশুর শিক্ষ। 
কিসে কিসে চরিত্র গঠিত হস্স 


শিশুর শিক্ষা বলিতে আমর কি বুঝি? শিশড কতকগুলি সংস্কার বা 
সহজাত বৃত্তি লইয়। জন্মগ্রহণ করে । আবার শিশু-জীবনের পারিপান্থিকতাও 
তাহার জীবন-ধারা শিয়স্ত্রিত করে । বংশগতি (1526165 ) জনিত চরিত্র- 
বৈশিষ্ট্য, মানপিক গতি এবং প্রকৃতি শিশুর জীবনে কতটুকু হুম্পষ্ট হইয়া ওঠে 
তাহার পরিমাণ এবং বিস্তৃতি নির্ণয় কর1 এক ছুন্নহ ব্যাপার । কিন্তু একথা! 
ঠিক যে, জন্মগত বৈশিষ্ট্য এবং পারিপাশ্থিকতার প্রভাব--এই ছুইএর সমহ্বয়ে 
শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গড়িয়! ওঠে। 
শিক্ষা কখন আরম্ভ হয়? 

জন্ম-মুহূর্ত হইতেই শিশুর শিক্ষ/! আরভ্ হয়। শিক্ষা! অর্থে আমরা কেবল 
লেখাপড়! বুঝি না) শিক্ষার অর্থ জীবনপথে চলিবার মত সামর্থ্য অর্জন । 
মনন্তাত্বিকের। বলেন, পাঁচ বদর উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই শিশুর ভবিষ্যথ-জীবন- 
ধার! একক্সপ নির্ধারিত হইয়া! যায়। এই সময় শিশুকে অত্যন্ত সাবধানে 
প্রতিপালন কর! আবশ্যক। 

| শিশুর চরিত্র গঠনে মাতা-পিতার দাস্সিত্ব 

শিশুর চরিত্র গঠনে মাতাপিতার দায়িত্ব অসীম। শিণু এই পৃথিবীতে, 
জন্মায় একটি শ্ষুটনোন্মুখ মন লইয় রহস্যময় তাহার জীবন। তাহার 
দেহ ও মনের প্রত্যেকটি প্রক্কিয়, হাবভাব এবং অভিব্যক্তি সুক্ভাবে, 
পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে | গভীর অন্তর্দৃহি লইয়| উহাদের অব্যক্ত মনের 
গতি, প্রত্যেকটি আচরণ ও গতিবিধি লক্ষ্য কর! প্রয়োজন। শিশুরাও 
মাহৰ 5 এক পরিপূর্ণ মানবের বীজ উহাদের মধ্যে নিহিত থাকে । অতি 
যত্বে এই অনন্ত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের মাস্ষটিকে তিলে তিলে গড়িয়! 
তুলিতে হয়। কোনও কোনও শিশু অতিরিক্ত লজ্জালীল, ভীরু, একগ:য়ে 
এবং খিটখিটে হইয়া! থাকে । শিশুদের মনের মধ্যেও বয়স্ককের মত নানা 
বিরুদ্ধ ভাবের ঘাতপ্রতিঘাত চলে। এই পরস্পর বিরোধী প্রকৃতির সমন্বয় 
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বা সামঞ্জস্ত সাধন করিতে পারিলেই শিশুর চরিত্র স্থগঠিত হইতে পারে। 
মনের চিরস্তন দ্বন্দ মিটাইতে পারিলে শিশুর লজ্জাশীলত1, বিরক্তিভাব 
ইত্যার্দি সংশোধন কর যাইতে পারে। 

এই বিষয়ে এত কথা বলিবার আছে যে, 'শিশুমঙ্গল' নামে একখানা 
ভিন্ন পুস্তকই আমাকে লিখিতে হইয়াছে । উপযুক্তভাবে সস্তান লালন- 
পালন ও উহার চরিত্র গঠনে উদ্যোগী পিতামাতা এ পুস্তকথানি পড়িলে 
উপকৃত হবেন। এখানে অত কথ! বলিবার অবকাশ নাই। 


গা ২, পটে 
জন্মনিয়ন্ত্রণ কি ও কেন? 


সংজ্ঞা 

আমি এতক্ষণ সম্তানলাভের কথ! বলিয়াছি; এইবার যে মাতাপিতা 
কোনও কারণবশত সম্ভান চাহেন না তাহাদের আুবিধার জন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণের 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব । 

পুরুষ ও নারীর যৌনমিলনে সন্তান জন্মের সম্ভাবনা! থাকে, সেই 
সভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ কর। অর্থাৎ মাতাপিতা ইচ্ছা করিলে সন্তান হইবে, আর 
ইচ্ছা না! করিলে হইবে নাঃসম্তান-জন্মের উপর মাতাপিতার অতখানি অধিকার 
স্বাপন করার নাম জন্মনিয়ন্ত্রণ । 

আরও হুক্মভাবে দেখিতে গেলে বলিতে হইবেঃ ইংরাজী 732: 00- 
$:০] অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণ কথাটাই ঠিক নহে ? কারণঃ আমরা! যাহা! চাই তাহা 
00110616102 00920201 অর্থাৎ গার্ভনিয়ন্ত্রণ । তবে পূর্বোক্ত কথাটারই 
প্রচলন হুইয়! গিয়াছে তাই উহা! বার! শেবোক্ত অর্থ-ই বুঝিতে হইবে । 

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্তানলাভের 
আকাঙ্ায় ফৌনমিলন হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যৌনমিলনে সস্তান লাভের 
আকাঙ্ষা বিদ্ধমান থাকে না, বিশেষত পুরুষের | প্রকৃতপক্ষে? অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই সম্তান-জন্মকে যৌনমিলনের অপরিহার্য বিপদরূপেই গ্রহণ কর! হইয়া 
থাকে । ক্বুতরাং অনেক ক্ষেত্রে সন্তানের জন্ম বিধাতার বিধানক্কপে মানিয়। 
লওয়! হয় মাত্র; অন্তরের সহিত চাওয়। হয় ন1। 

৩ 


৪$ মাতৃদদ্ল 
মিলনের তুই উদ্দেশ 


মিলনের ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক উদ্দেস্ট রহিয়াছে। একটি সন্তান, অপরটি 
আনন্দ লাভ। যে উপায় দ্বার! এই ুইটি পৃথক উদ্দেশ্ব পৃথকভাবে সাধন কর! 
যায় অর্থাৎ যে উপায়ে ইচ্ছ। মৃত সন্তান এবং ইচ্ছ। মত আনন্দ লাভ কর! যায় 
তাহাকে জন্মনিয়ন্ত্রণ বলে। শ্বেচ্ছালৰ পিতৃত্ব ব৷ মাতৃত্ব যেমন পরম আনন্দ- 
দায়ক) অনাকাজ্ছছিত পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব তেমনই পীড়াদায়ক। যৌনমিলন 
মানুষের দৈহিক শক্তি ও কামনা দ্বার এবং পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব সত্যকার 
আকাজ্ষ। ও আধিক সঙ্গতি ত্বার। নিয়ন্ত্রিত হওয়া! উচিত। মাহ্ষের আনন্দ- 
বৃ্তিকে তাহার আধিক ত্বচ্ছলতার উপর*্নির্ভরশীল করানে! কোনও মতেই 
যুক্তি সঙ্গত নহে । 

আমার যৌন-বিজ্ঞান পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের সর্বশেষ সংস্করণে (১৯৬৩ 
সালের ) জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার ফলাফল আলোচনা কর! 
হইয়াছে। ইহ! ছাড়। “জন্ম নিয়ন্ত্রণ” নামক বাংলায় স্বতন্ত্র পুস্তকের পঞ্চম এবং 
উহাদের হিন্দী ও উর্ঘ সংক্করণগুলিতেও ইংরাজী পুস্তক 10591 18101] 
1923517€এ জন্মনিষস্ত্রণের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিসমূহের সবিশদ 
আলোচন। কর! হুইয়াছে। 

জন্মনিয়ন্ত্রণ কর! এখন সহজসাধ্য । তধে উপায় না! জানিয়। বা যেমন- 
তেমন ভাবে করিলে ফিরিওয়ালার কাছে চশম। কিনিয়! ব্যবহার করিয়! চক্ষু 
নষ্ট করার মতই বিপর্যস্ত হইতে হয়। পাঠক-পাঠিকা উপরোক্ত পুস্তকের যে 
কোনওটির ব| অপর কোনও নির্ভরযোগ্য পুস্তকের সাহায্য নিলে কখনই 
বিফল মনোরথ হবেন না। 


৩২৮) 
সুসম্তান লাভ 


বংশক্রমের বিধি 


জীবজগতের দিকে দৃষ্টিলাভ করিলে আমর! এক আশ্চর্যজনক নিয়ম ও 
শৃঙ্খল। দেখিয়। বিশ্মিত হইয়া পড়ি । বংশক্রমের কি সুন্র স্যবস্থ। ! 

মানুষের গর্ভে মানুষই জন্মায়--আবার সেই মানুষটি পিতৃপুরুষের মতই 
মানবীয় আকৃতি ও প্রকৃতি পায়। তাহার নক, কান, চোখ ইত্যার্দি অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ কি স্বদ্দরভাবেই ন! গঠিত। কেবল গঠনের কথাই বা! বলি কেন! 
প্রত্যেকটি অঙ্জপ্রত্যঙ্গ কত সুবিস্তস্ত,__জনমমুহূর্ত হইতেই উহার! স্ব স্ব কার্য 
ষম্পাদদন করিতে আরম্ভ করে । মানব-দেহযন্ত্র বাস্তবিকই এক অতি জটিল 
' এবং বিশ্ময়কর- কারখান1-বিশেষ। 

মাত! দীর্ঘকাল সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে কিন্ত উহার শারীরিক গঠনের 
উপর তাহার কোন হাত নাই। এক অদ্ভুত প্রাক্কৃতিক নিয়মে মানব-চক্ষুর 
অগেচরে সুঠাম কুন্দর মানব-দেহপিণ্ ক্রমে ক্রমে বধিত হইয়া একদিন এই 
'আলো-বাতাসময় পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হয়। 

বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মপদ্ধতি কি ত্রন্দর। মানবশিষু ভূমিষ্ঠ হওয়! গাত্র 
বিভিন্ন স্তর পার হইয়। জীবনপথে অগ্রসর হইতে থাকে । ইতর প্রাণীদের : 
রধ্যে এই প্রক্রিয়া দ্রুত পাধিত হয়--গোবৎল ভূমিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই 
দৌড়াইতে আরস্ত করে, মুরখীর শাবক ডিম হইতে ফুটিয়! রাহির হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে ঘুরিয়৷ ফিরিয়। বেড়াইতে থাকে, হাসের বাচ্চা স্বভাবদিদ্ধ রীতিতে 
জলে বাতার কাটিতে আরম্ভ করে। ইহাই প্রাণীদের দৈহিক পামগ্রন্ত- 
বিধান-্গ্রচেষ্ট। | 

দৈহিক অবয়ব, দেহযস্ত্রের সক্রিয়ত! এবং বিভিন্ন অবস্থায় মনের ভাবের 
প্রিক দিয় বিচার করিতে গেলে গোট! মানব জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে 
সামঞ্জন্ত রহিয়াছে । চীন! যুবক এবং ফরালী যুবতীর মধ্যেও প্রণয় জল্মিতে 
পারে এবং তাহাদের মিলনের ফলে লল়্ানও জন্মিতে পারে । 


৩৫৬ মাতৃমঙ্গল 
স্থুসস্তান কামনার পাত্র 


সন্তান জম্মের বিষয় আমর পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বিস্তারিত আলোচনা 
করিয়াছি। সুস্থ স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে সুস্থ সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করিবে 
এন্ধপ আশা কর! যায় । সুসস্তান কাহার না কাম্য ? ভবিষ্যৎ বংশধরদের 
মধ্যে মাহষ মাত্রেই চিরজীবী হইয়। থাকিতে চাষ । মাহ অমর নহে কিন্ত 
ধরাপৃষ্ঠে তাহার সুযোগ্য বংশধর বিদ্ধমান থাকুক এই চিরস্তন বান] মাহ্বকে 
অমরতার স্বাদ গ্রহণে কিছুট। সাহায্য করে বৈ কি! কাজেই সুস্থ দেহমনবিশিষ্ট 
সন্তান সকল দম্পতিরই সাধনার ধন। 


ব্যতিক্রম হয় কেন? 


কিন্ত বিকলাঙ্গ, বিরুতমস্তিফ, কানা, অন্ধ, খোঁড়া, আতুর, চিররুগ্র, সন্তান, 
আমর] সর্বত্র দেখিতে পাই । এ কি প্রকৃতির খেয়াল ন! দৈব ছুর্থটন1 ? 

আমর! প্রথমে প্রকৃতির কার্যপদ্ধতি অহ্থসন্ধান করিব। “প্রকৃতি কি 
মানবজাতির উন্নতি না অবনতি ঘটাইতে প্রয়াস পাইতেছে ? 

চিরকুপ্, বিক্কৃতবুদ্ধি এবং বিক্ৃতমস্তিফ মানব সমাজে গলগ্রহ হুইয়। পৃথিবীর 
বুকে বেপরোয়াভাবে বিচরণ করিতে থাকুক ইহ! কখনও আমাদের অভিপ্রেত 
হইতে পারে না। কিন্ত নানাকারণে আদর্শ অবস্থার স্থতি কর] সম্থন্ধে আমাদের 
অক্ষমতা, সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং প্রকৃতির খেয়াল প্রভৃতি কারণ সমবেতভাবে 
প্রবল বাধার স্ঙ্টি করে। 

তবে প্রক্কতির সর্বত্রই যে নির্বাচন প্রথা চলিয়াছে ইহা! ভুলিয়া গেলে 
চলিবে না । ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে আমর! পূর্বেই আলোচনা 
করিয়াছি। যোগ্যতমের উদ্বর্তনই প্রান্কতিক নিয়ম । যে অযোগ্য, ছুর্বল 
মে জীবনযুদ্ধে টিকিতে পারে ন1। প্রাকৃতিক নিয়মে তাহাকে সরিয়! 

, দীড়াইতে হয়। আবার প্রন্কতিকে নির্মম পক্ষপাতী মনে করিলে ভুল কর! 

হইবে। প্রক্কৃতি একদিকে যেমন মালীর মত কাচি দ্বার সব কিছু হাটিয়। 
সুন্দর করিতেছে অযোগ্যকে বাছিয়। বাছিয়া! ন& করিয়! ফেলিতেছেঃ সেইরূপ 
আবার অন্কদিকে ছর্বলকেও রক্ষা করিতেছে। সুতরাং পৃথিবীর বুকে কেবল 
একটি তুমুল যুদ্ধ. ও হত্যাকাণ্ড চলিয়াছে এন্সপ ধারণা করিবার কোনও 
সঙ্গত কারণ নাই। বিপুলকায় হস্তীর পাশে চ্ছদ্রাতিক্ষুদ্র পিপীলিকাও 


মাতৃমঙ্গল ৩৫৭ 


রহিয়াছে ; গভীর অরণ্যে সিংহ, ব্যাদ্র। যুগ এবং অন্থান্ত কষুত্র প্রাণী একসঙ্গেই 
বাস করিতেছে । কি হুন্বর প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য । 

মোটের উপর বল! যাইতে পারে, প্রাক্কৃতিক নির্বাচন প্রাণীজগতে উন্নতিই 
সাধন করিতেছে । তবে প্রকৃতি আমাদের মতামতের ধার ধারে না; 
তাহার গতি মন্থুর ; লক্ষ লক্ষ বৎসর ব্যাপিয়। তাহার পরিকল্পনা] | 

যৌন-নির্বাচন--এককালে যৌন-নির্বাচন মতবাদ মানবজাতিকে খুব 
পাইয়! বসিয়াছিল। ডারউইনই সর্বপ্রথম এই মতবাদের হচনা করেন। 
তাহার মতে স্ত্রী পুরুষের মিলন এক প্রকার নির্বাচন দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় । 
স্বীজাতিকে ভূলাইবার ও বশে আনিবার জন্য পুরুষ জাতি সাজসজ্জা, নৃত্য, 
অভিনয় ইত্যাদি করিয়। থাকে এবং দর্বাপেক্ষ। সুন্দর ব1 শক্তিশালী পুরুষই 
অন্থান্ত প্রতিত্বন্থীকে হারাইয়।, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে মারিয়! স্ত্রীপ্রাণীর চিত্ত 
জয় ও শরীরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এই যৌননির্বাচনের জন্তই 
পুরুষজাতির পালক, কেশর, ঝুঁটির লাজলজ্জা, দাড়ি, গৌফ, নাচ-গানের 
ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি ইত্যাদি হইয়াছে বলিয়! মনে কর! হইত। 

এই প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত উৎকষ্ট পিতারই সন্তান জম্ম দিবার অধিকার 
ও সুবিধা থাকিত বলিয়া প্রাণীজাতির ভবিষ্যৎ উৎকর্ষ সাধিত হইবে আশা 
করা যাইত। অধুনা এই মতবাদ নানান্ধপ গবেষণ! ও পর্যবেক্ষণের ফলে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। উভয় পক্ষই পরস্পরকে একটু-আধটু বিচার ও নির্বাচন 
করিয়। থাকিলেও বাস্তবিক পক্ষে যৌন-প্রবৃত্তি এত সবল যে সকল বাধ! বিদ্ব 
অতিক্রম করিয়াও যৌনমিলন হইয়! থাকে । 

মানবজাতির প্রচেষ্টা 

প্রকৃতি তাহার ইচ্ছামত চলিবে কিন্ত তাই বলিয়! মানুষও নিশ্চেষ্ট বসিয়! 
থাকিতে পারে ন1। বুদ্ধিমত্তা তাহাকে সম্মুখে অগ্রলর হইতে ম্বতঃই প্রণোদিত 
করিবে । মাহুষ ত্বীয় কর্মপ্রচেষ্টায় পৃথিবীর চেহার1 বদলাইয়। দিয়াছে 
তাহার হস্তক্ষেপের প্রভাব সুদূরপ্রসারী । কিন্ত ক্ষমতার সীমা আছে। 

স্বজাতির উন্নতিবিধানে মাহ কি করিয়াছে, করিতেছে এবং করিতে 

পারে তাহাই এখানে আলোচ্য। 

ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রধান সমন্যা অজ্ঞতা গ্রসূত অবৈজ্ঞানিক 
জাতিবিভাগ | এই ষ্মন্তার ঈখীধামেক্ট জন্ভই শত শত মহাত্মার দরকার । 

“হর্ন” কথাটি মানবের সুখ ও মন হইতে মুছিয়! ফেলিতে হইবে । 


৩৫৮ মাতাল 


আমর! যে স্তুসস্তান ব!' উল্লত মানুষের কথ! এখানে আলোচন। 
করিতেছে সে হইবে বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্বাচিত--লোকাচার, দেশাচার, 
তথাকথিত বর্ণ, শ্রেণী, ধর্ম সকলের উধ্বে। 

নুসস্তান বলিতে আমর! বুঝিব--শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যম্পন্নঃ সবল” 
সর্বা্গনুঙ্গর এবং বুদ্ধিমান মানব-শিশু | ধনীর অট্টালিকায় কিংব। দরিদ্রের 
পর্ণকুটিরেঃ কোলাহল মুখরিত নগর কিংবা! নিভৃত পল্লীগ্রামেঃ_জাতি-ধর্ম- 
নিবিশেষে সে নিখুত দেহমন লইয়! 'জন্মগ্রহণ করিবে । 

গর্ভস্থ সম্ভতানের উপর গভ্িণীর প্রভাব 

সুপ্রাচীন কাল হইতে মানব মনে একটি ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, 
গর্ভাবস্থায় গণ্ভিণীর মানসিক অবস্থা এবং কল্পনার প্রভাব সন্তানের উপর 
বিস্তার লাভ করে এবং ইহাতে সন্তানের শারীরিক চারিত্রিক বৈষম্য ঘটিতে 
পারে। শ্রীল ইটালী প্রভৃতি দেশের জগঘ্বরেণ্য বহু প্রাচীন পণ্ডিত, যথা, 
আযারিষ্টটুল, প্লেটো, হেসিয়ভ. (7580৭ ), মহাকবি হোমারের সমসাময়িক 
মোরানাস (590:81705 ) নামে জনৈক গ্রীক চিকিৎসাবিৎ১ এমন কি গত 
শতাব্দীর শেষ ভাগেও বহু মনীষী গণ্ভিণীর কল্পনার প্রভাব সম্তানের উপর 
বর্তে বলিয়৷ বিশ্বাস করিতেন। জীব তাহার সদৃশ জীবের জম্মদান করিয়া 
থাকে--ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। সেণ্ট টমাস একুইনাস্‌ নামক জনৈক 
স্ুবিজ্ঞ পণ্ডিত মনে করিতেন যে, পিতা-মাতার মনোযোগ যে বস্তুর উপর 
একান্তভাবে নিবন্ধ হয় সম্ভানের দেহে বা! মনে তাহারই স্বরূপ প্রকাশ পায়। 
মিলনের সময় মাতাপিতার কল্পনাশক্তি বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে বলিয়াই সন্তান 
তীয় জম্মদাত। মাতাপিত। হইতে বিভিন্ন রূপ হয়। 

পেয়ারি (758:6) মনে করেন যে, কেবলমাত্র গর্ভসঞ্চারের সময়েই 
মাতার কল্পনার প্রভাব সন্তানের উপর ক্রিয়া করিতে পারে । জন্মকালে 
সন্তানের যে সব অঙ্গবৈধল্য দৃষ্ট হয় তাহ! অন্তান্ত কারণেও ঘটিতে পারে, যথ।, 
জরাঘুর সন্কীর্ণত1 ইত্যাদি। কাহারও কাহারও এই কুসংস্কার আছে যে 
খতুশ্রাবেরসেময় সহবাসের ফলে এক্ধপ ঘটে। যাহার! উক্ত নিষিদ্ধ কর্মের 
বিরোধী তাছার! এ নিষেধের প্রকৃত শারীরিক (00105 510108181 ) কারণ 
ন। জামিয়া, উক্পপ কল্পনাও প্রচার করিয়াছে । 

ভারতবাসীদের মধ্যে কুসংস্কার রহিয়াছে যে, গর্ভবতী মাত! যদি ইছর 
দেখে তবে. গস্তানপের শরীরে ইতুরের মত টিহ দৃষই হয়? মাতা যদি 


মাতৃমল ৩৫৯ 
চর্শাক্কত কোন হাত দেখে তবে সন্তানের হাতের কোনও অস্থি বিশেষ 
দেখিতে পাওয়া যাইবে না? মাতা যদি কোনও নুন্দর সম্তামের কজন 
করে তবে তাহার গর্ভেও অন্ুন্ধপ নুম্দর সন্তান জন্মগ্রহণ ব্ধরিবে ; 
বিলাতা বেগুন কিংবা! অন্ত কোন লাল ফলের জন্ত মাতায় আগ্রহ যদি খুব 
তীব্র হইয়া ওঠে, কিংবা মাতা যদি আগুন দেখিয়! ভীত হয় তবে সস্ভানের 
দেহেও লাল জড়ুল দেখা দিবে-_-এইন্ধপ বহু কুসংস্কার ও ভ্রমাত্ক ধারণাও 
রহিয়। গিয়াছে । অনেক সময় সঙ্ভোজাত শিশুর দেহ-্চর্মের রক্তবাহী শিরাগুলি 
স্কুচিত না হহয়! প্রসারিত অবস্থায় থাকে, ফলে উহার অঙ্গ বিশেব লাল দাগ 
থাকা বিচিত্র নয়। কিন্ত লাল ফল-ফুলের জন্ত মাতার আগ্রহ বা অগ্রি-ভীতি 
ইহার কারণ নয়। ৃ 

গর্ভাবস্তায় গান-বাজনার চর্চা করিলে সন্তানের মধ্যে গান বাজনার 
স্বাভাবিক রুচি এবং উহার দিকে আকর্ষণ স্ঙ্টি হয় বলিয়া অনেক মাতা বিশ্বাস 
করেন; কিন্ত এইব্বপ ধারণার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। যদি গান- 
বাজনার প্রতি মাতার স্বাভাবিক কোক থাকে তবে সম্তানের মধ্যেও এন্প 
ঝোঁক জাগিয়া উঠিতে পারে । গর্ভাবস্থায় মাত! গান-বাজন! করিলেই যে 
সন্তানও সঙ্গীতপ্রিয় এবং ওল্তাদ হইয়! উঠিবে এন্প ধারুপ। নিতাস্ত ভ্রমাত্মক | 

সম্তানের শরীরের নানাপ্রকার দাগ, জড়খল কিংব! অন্ত প্রকার অঙ্গ- 
বিকৃতি এবং উহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্ত মাতার কল্পনার প্রভাব কতটুকু 
দায়ী এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা খুব যেণী কিছু হয় নাই। 
অনেকে মনে করেন, মাতার রুগ্ন স্বাস্থ্য এবং তজ্জনিত কইদারক ও শ্রান্তিজনক 
জন্ম-প্রপালীই সন্তানের বিবিধ অঙ্গ-বৈকল্যের জন্ত দায়ী । চর্ম রোগের দরুনও 
সম্ভানের গায়ে জগ্ম-চিহ্ন প্রকাশ পাইতে পারে । প্রকৃতির খেয়ালও .যে এই 
সবের জন্য দায়ী নয় তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে? 

গর্ভাবস্থায় ২-৩ মাসের মধ্যেই গর্ভস্থ ভ্রণের বিভিন্র অঙ-প্রত্যঙ্গ গড়িয়া 
ওঠে । যর্দি বল! হয় যে ৭-৮ মাস পরেও মাতার মানমিক অবস্থার পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে ভ্রণের অঙপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন ঘটে তবে মনে করিতে হইবে যে 
একবার গড়িয়া উহার আবার ন$ হইয়। যায় । ইহা! সাধারণত হয় না। তবে 
ইদানীং (১৯৬১-৬২) জার্মানী হইতে প্রচারিত থালিভোমাইড (1191100. 
2006) নামে একটা! ওষুধ বাহির হয়। এ বড়ি থাইলে গণ্িধী বমি-বমিভাব 
ও ্সন্ান্ত অশান্তি হাত হইতে রক্ষা! পান বলিয়! ইউরোপ আমেরিকায় উহার 
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প্রচলন ছড়াইয়া পড়ে। কিছুকাল পরে দেখ যায় যে, এঁ বিষাক্ত ওষুধের 
প্রচণ্ড কুফলে হাজার বিকলাঙ্গ শিশু জন্মগ্রহণ করে| ইহাদের কাহারও হাত, 
কাহারও পাঃ কাহারও অন্তান্ত অঙ্গ হানি হয় ও শিশুদের জীবন-যাপনই দারুণ 
সমস্যার বিষয় হইয়া উঠে। কতক শিশুকে পিতামাতা ঘুমের ওষধ বা অন্ত 
কিছু খাওয়াইয়। মারিয়! ফেলেন। সার! জগতে ওষধটির বিরুদ্ধে একটা প্রবল 
প্রতিবাদ শুরু হয়। ওষধটির প্রচলন বন্ধ হইয়াছে । কিন্ত বহু সম্তানের 
অনিষ্ট হবার পর! অসুখের বিষয় পাক-ভারতে এ গুঁষধের প্রচলনের কথ! 
শোন! যায় নাই। 


€ ২৯7 
ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা লাভ 
কিজ-নিয়ন্ত্রণ 

জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের আনন্দ উপভোগ অব্যাহত রাখিয়! 
যখন চাহিব তখনই মাত্র সম্তান হইবে, অন্তথায় পস্ভান হইবে না। এক 
কথায় সন্তান উৎপাদন কর1-না-কর] সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন হইবে। কিন্ত 
সকলের কামনা এক্ধপ ক্ষমতালাভ কর! যে, আমরা যে লিলের সন্তান 
চাহিব সেই লিজের ন্তান হইবে অন্যথা! হইবে ন]। 

জন্মনিয়ন্ত্রণ পুস্তকে বণিত উপারসমূহ সাবধানতার সহিত অবলম্বন 
করিলে আমর! আমাদের ইচ্ছামত সময়ে সম্তান উৎপাদন করিতে পারিব, 
কিন্ত ইচ্ছা মত নির্দিষ্ট লিঙ্গের সন্তান উৎপাদন করিতে পারিব 
কিজূপে ইহা কঠিনতর সমন্তা | অন্যান্ত বিষয়ের গ্ভায় এ বিষয়েও বিভিন্ন 
মত প্রচলিত আছে। 

* অস্তানের লিঙ্জ-নিয়ম্্ণ করিবার প্রয়াস মানব সমাজে আদি যুগ হইতে 
চলিয়। আসিয়াছে । ঈশ্সিত লিঙ্গের সন্তানের অভাবে কত রাজবংশ ধ্বংস 
হইয়াছে । কত পরিবারে খ্ুখ শাস্তি চিরতরে বিদায় লইয়াছে। কাজেই 
ইচ্ছামত পুত্র বা কন্তা লাভের জন্ত মাহৃষ চিরকালই একাম্ত অধীর আগ্রহে 
নানাপ্রকার সম্ভবণ্সমভব, কষ্টকঙ্সিত উপার অবলম্বন করিয়াছে । এক যুগে 


মাতৃমঙ্গল ৩৬১ 


যে সকল উপায় ব্যর্থ বপিয়! প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই হয়ত পরবর্তী যুগে 
বিশ্বাসপ্রবণ মানুষ দ্বিগুণ উৎসাহে আকড়াইয়! ধরিয়াছে ; আবার শোচনীয় 
ব্যর্থতায় সকল প্রচেষ্ট! পর্যবসিত হুইয়াছে। যুগে যুগে কত হাতুড়ে ডাক্তার 
মান্বকে প্রতারিত করিয়৷ নিজের পেট পূর্ণ করিয়াছে । প্রতি বত্সর 
আমেরিকায় গড়ে ৫&০ কোটি ডলার মুদ্রা! হাতুড়ে ডাক্তার এবং পুত্র বা কন্ঠ! 
লাভের বিজ্ঞাপিত অব্যর্থ মহৌধধের (1) জন্য ব্যয়িত হয়। লিঙ্গ বিভেদের 
কারণ খু জিতে গিয়! মানুষ নানাদিকে হাতড়াইয়1 বেড়াইয়াছে। আইন করিয়! 
এইদ্সপ মিথ্যা! ও লোক ঠকানো বিজ্ঞাপনসমূহ বন্ধ কর] উচিত। 

ইচ্ছামত পুত্র বা কন্তা লাভের ক্ষমতার জন্য আগ্রহ হওয়াটা অত্যন্ত 
্বাভাবিক ; যদিও মানুষ ইচ্ছামত পুত্র বা কন্ত। জন্মদান করিতে পারিলে যে 
পারিবারিক ও সামাজিক নানারূপ জটিল সমন্তার উদ্ভব হইবে তাহাতে 
সন্দেহের অবকাশ নাই। 

তবে একথা সত্য যে, কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে পুত্র বা কন্ঠ জন্মগ্রহণ 
কর। একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। 

এ বিষয়ে অসংখ্য মতবাদের ছডাছডি রহিয়াছে । এ সমস্ত মতবাদ 
বিশ্লেষণ করিলে আমর! কতকগুলি সুস্পষ্ট শ্রেণীর সন্ধান পাই £--: 

(১) বিশ্বাসপ্রবণ মানুষ বহির্জাগতিক নানা জিনিষের প্রভাব 
মানিয়া লইয়াছে $ চন্দ্রঃ কুর্য* এমন কি সমুদ্রের জোয়ার-ভাটাকে লিঙ্গ 
বিভেদের জন্ত দাষী করিয়াছে! 

(২) কল্পনার সাহায্যে এ ব্যাপারে জিন এবং দেবতার হস্তক্ষেপের 
কথাও বাদ দেওয়া হয় নাই মন্ত্র, তাবিজ, কবচের আশ্রয়ও অনেক ক্ষেত্রে 
লওয়। হইয়াছে। 

(৩) বৎসরের আবহাওয়া ব। ধতু পরিবর্তনের সঙ্গেও অনেকে লিঙ্গ 
বিভেদের কারণ জুড়িয়! দিয়াছেন । শ্রীক্ষকালের শেষভাগে গর্ভাধান হইলে 
পুত্র সম্তান বেশী হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস ! 

(8) মাতাপিতার বয়সের তারতম্যের মধ্যে অনেকে লিঙ্গ বিভেদের 
কারণ খু'জিয়! থাকে । কিন্ত লক্ষ্য করিলে সকল বয়সেই পুত্র বা কন্ঠার জন্ম 
হইতে দেখা যায়। 

(€) মাতাপিতার দৈহক শক্তি বা যৌন ক্ষমতার তারতম্যের 
মধ্যেও অনেকে কারণ খু'জিয়! বেড়ান | কাহারও মতে অধিকতর শিশালী 


৩৬২ মাতৃমজল 
জমক পুত্রের এবং সমধিক শক্তিশালিনী জননী কন্তার জন্মদান করিবে £ 
আবার অনেকের ইহার ঠিক বিপরীত মতও পোষণ কয়েন। শক্তি ও ক্ষমতা 
কাহার কতটুকু এবং ফি ভাবে উহ1 পরিমাপ করিতে হইবে তাহ! নিশ্চয় 
করিয়! কেহ বলেন ন!। 

(৬) মাতাপিতার আহার পরিপুষ্টিকেও অনেকে লিজ-নিয়ন্ত্রণের 
জন্ভ দায়ী করেন। কাহারও মতে গম্িণীকে ভালমত পুষ্টিকর দ্রব্য 
থাওয়াইতে থাকিলে কন্ত! জন্মে । 

(৭) ভিয়েনার ডাঃ লিউপোল্ড শেঙ্ক (101. 7+50০1 5০17522৮)প্রভৃতির 
মতে পুরুষ সম্ভান কামনা করিলে গর্ভবতীকে অস্তত এক মাস খুব 
পু্িকর খান দেওয়া এবং তাহার জীবনী শক্তি এড়াইবার অগ্থবিধ উপায়ও 
অবলম্বন কর! দরকার । 

রুশিয়ার জার নিকোলাসের চারিটি কন্তার জন্মগ্রহণের পর ডাঃ শেক্কের 
ব্যবস্থা অনুযায়ী জারিমাকে পুষ্টিকর আহার্য দান করিলে পুত্র সন্তান লাভ 
করেন ফলে তখন এই মতবাদ খুব বিখ্যাত হইয়! পড়ে। পরবর্তী গবেষণার 
ফলে অবশ্য ইহার কার্যকারিত। প্রমাণিত হয় নাই। 

(৮) মাতার অন্তঃআ্াবী গ্রন্থিসমূহের ক্রিয়ায় -সম্তানের লিঙ্গ 
বিভেদ হয় কিনা তাহা লইয়। অধূনা গবেষণ! চলিতেছে । হরমোন 
ইন্জেকৃশান করিয়া মাতার গর্ভনিয়ন্ত্রণ কর! যায় এমন কথাও শোন। যায়। 
এ বিষয়ে কিছুই এখনও স্থিরীকত হয় নাই। 

(৯) 'খতুমানের কোন, লমসে গর্ভ হইলে পুত্র বা কন্তা হইবে ইহা 
লইয়াও জল্লন।-কল্পন! হইয়াছে এবং হইতেছে । সীজেল ( 51626] ) ১৯৩৫ 
লালে প্রকাশত 00050900150 715528105 2100 চ২8101021 002111586 
পুস্তকে একটি উল্লেখ করিয়াছেন :-- | 

যদি খতুত্াবের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে নবম দিন পর্যস্ত গর্ভসঞ্চার হয় 
তাহা হইলে এই সকল ক্ষেত্রে শতকরা ৮০টি পুত্র সম্তান হয় $ খাতৃত্রাবের দশম 
হুইনতে চতুর্দশ দিবস পর্যন্ত গর্ভাধানে সমান সংখ্যক পুত্র ও কন্ত। জন্মগ্রহণ করে ; 
১৫শ দিবস হইতে ২২ বা ২৩ দিবমে সহবানের ফলে শতকর। ৮*টি কন্।- 
সন্তান জম্মিয়। থকে । 

এই সথাব্রটিকেও অনেক্ষে পমর্থন এবং অনেকে উহার ঘিক্ষহ্ধত! করিয়াছেন । 
মোট কথা, ইহা স্ুগ্রমাগিত্ হুস্ নাই। ভাঃ ভেন্ডি ১৯৩৪ সালে 


মাুনগল ৮০ 
প্রকাশিত তাহার 1581 1:02 পুস্তকে এই স্ত্রটির সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ 
করিয়াছেম। 

নারীজীবনে উর্বর ও নিরাপদ সমষের অধ্যায়ে 'অধূন! প্রায় সকল পণ্ডিত 
দ্বার। শ্বীকৃত ওজিনে। (02100) ও নাউন (20225)এর গবেধণার অশ্থযায়ী 
প্রাষ সমস্ত ক্ষেত্রে খতূ মাসের প্রথম ৯-১০ দিনে এবং ১৬-১৭ দিনের পর গর্ভ 
হইবার সভাবন] খুব কম এবং শেষ সপ্তাহে (অর্থাৎ ২১ হইতে ২৮ দিনে ) 
অত্যন্ত কম। 

(.০) গর্ভাধানের সমধ মাতার মাথা! যে দিকে থাকে সেই অনুযায়ী 
পুত্র ব কন্ত! জন্মে বলিয়৷ বিশ্বাস করা হয়। ইহ! অমূলক বিশ্বাস । 

(১১) শুরু বা কৃষ্ণ পক্ষে গর্ভাধানে হেতু লিঙ্গ তেদ হইয1 থাকে 
বল! হয়। ভূল কথা। 

(১২) দক্ষিণ অণ্ডকোষের শুক্রকীট দ্বার! ও দক্ষিণ ভিন্বকো 
হইতে নির্গত ভিঘ্ব হইতে পুত্র ও তদবিপবীতে কন্ঠ হয়। এ মতবাদও 
পরিত্যক্ত । প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত ডাঃ ট্রাল (01৪11) এর 
58309] 21555191095 গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের এই মত এবং ইহাব 
সমর্থনে নান দৃষ্টান্ত দেখ! যায়। কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে তিনি ইহা বাদ দেন। 

(১৩) আযবুর্বেদের অন্তর্গত স্ুশ্রত সংহিতার মতে খতুর প্রথম দিন হইতে 
গণন1 করিয়] প্রথম ১% দিনের মধ্যে যুগ্ম দিনে সহবাসের ফলে পুত্র জন্মে ও 
অধুগ্মদিনে কন্া। হয়। তাহাব পর আর গর্ভ হয না। পুঞ্জ ও কণ্ঠ! জন্মিবার 
এই নিয়ম ঠিক নয়, কিন্তু খতুমামের ষোডশ দিন পরে গর্ভনা হওযার মত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাটে । 

(১৪) মতান্তরে খাতুর প্রথম সপ্তাহে মিলনে কগ্য। ও পরবর্তী 
সগ্াহে পুর জন্মে। উপরোক্ত ওজিনো-নাউসের মতান্ুযায়ী গ্রথম সপ্তাহে 
গর্ভাধানের সভ্ভাবন। অত্যন্ত কম। 

(১৫) জার্যানীর অন্তর্গত কনিগজ্বার্গের (96121859518) প্রসিদ্ধ 
অধ্যাপক উপ্ট্যব্বার্গ্যর (08652191861) বলেন যে, সন্তানের লিঙ্গের 
উপর কৃত্রিম উপাষে খানিকট! প্রভাব বিস্তার কর! যাইতে পারে। তিনি 
পরীক্ষা! করিয়া দেখিযাছেম যে, অনেক বন্ধ্যা নারীর যোনিপথে নির্গত রস 
অত্যধিক অয্নভাষাপন্ন ॥ অধিক অন্নরস লক্রকীট ধ্বংস করে । এই অন্নত। 
দুর করিবার উদ্দেশ্টে যৌন-মিলনের পূর্বে যোনিপথে ক্ষারধর্মী পদার্থ প্রয়োগ 


৩৬৪ মাতৃমঙ্গল 
করিয়া রমের অক্তার প্রশমন করায় তাহার। সম্ভতানবতী হয়। এই মতবাদ 
অনুযায়ী ধাহার। পুত্র কামনা করেন তাহার! ক্ষারধর্মী মোভিয়াম বাই-কার- 
বোনেট (90010117-01-09119010965)-এর দ্বার। যোনিপথে ড়ুশ দিয় কিংব। 
বাই-কারবোনেটু অব লোভার ভ'ড়! পুরুষাঙে মাখাইয়! ফলাফল পরীক্ষা 
করিতে পারেন। কারণ যতট1 অল্রত্বে পুত্র উৎপাদনকারী শুক্রকীট মরে, 
তাহাতে কন্তা উৎপাদনকারী শুক্রকীট মরে ন1, ্ছতরাং সোডা প্রয়োগে অন্রত্ব 
কমিয়! যাওয়াতে পৃর্বোক্তগুলির বাচিবার সম্ভাবনা হয়। যাহারা কন্ত! চাহেন 
তাহার! যোনিপথে অশ্নরসাত্বক ল্যাকটিক্‌ এ্যাসিডের ডুশ দিয়! দেখিবেন। 
কিন্তু যোনিতে অক্নের মাত্রাধিক্য হইলে সমস্ত শুক্রকীট মরিয়াই যায়, 
স্বতরাং গর্ভাধান হয় না । 

১৯৪০ সালে আমেরিকার কয়েকজন বিজ্ঞানীর পরীক্ষার ফলে এই মত 
প্রমাণিত হয় নাই | 01:19] ০? 7791191 পত্রিকার ১৯৪৮ সালের এপ্রিল 
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4১117981920 50156170651 লিখিত (নর ও নারীর শরীর? মন ও নান। ক্ষমতা! 
প্রসৃতি সমস্ত বিষয়ের তুলনাকারী ) ডড০:07 ৪2 115 নামক উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থের ৩৪৩ ও ৩৪৫৫ পৃষ্ঠ! দেখুন। 

কোনও বাহা কারণে বা খাদ্যের তারতম্যের দরুন গর্ভস্থ সন্তান 
পুরুষ বা মেসে হবে এরূপ মতবাদ এফুখে আর কেহ মানিতে রাজি 
নয়। ছুইটি যমজ সন্তানের একটি পুরুষ এবং অস্টি মেয়ে হয় কেন? যদি 
খাছ্ের তারতমোের উপর জ্ণের লিঙ্গ-ভেদ নির্ভর করিত তবে যমজ সন্তানের 
উভয়েই এবং কুকুর, বিড়াল, ই"ছুর প্রভৃতির একবারে জাত সকল বাচ্চাগুলিই 
কেন পুরুষ বা! স্ত্রী হয় না? দুইটি সম-বমজ সন্তানের চেহারার মধ্যে আশ্চর্য 
সাদৃশ্য দৃই হয়। ইহার! উভয়ে প্রায়ই হয় স্ত্রী, নয় পুরুষ হইয়! থাকে। 
সমবমজ সন্তানের দমজিক্ত্ব হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে অন্কুরিত 
ডিম্বের মধ্যেই জ্রণের লিজ-নির্ধারণের পাল! শেষ হইয়াছিল। 
উপরোক্ত মতগুলি অহ্থসারে একই দিন-ক্ষণ এবং অবস্থায় উৎপন্ন সমস্ত অসম- 
ঘমজ সম্তানও একই.'লিঙ্গের হওয়! উচিত, কিন্ত কোনও ক্ষেত্রে তাহার বিভিন্ন 
লিঙ্গের হয়. ্‌ 


মাতৃমঙ্গল ৩৬৩৫ 


বিশেষ দ্রষ্টব্য :_একটি অথবা ২-১০টি ক্ষেত্রে কোনও উষধ, উপায় বা 
মতবাদ সুফল দিতে দেখা গেলেই তাহার কার্যকারিতা! প্রমাণ হয় ন1। কত 
ক্ষেত্রে উহ! বিফল হইয়াছে তাহাও নিরপেক্ষ ভাবে লক্ষ্য ও অহসন্ধান কর! 
এবং উভয় প্রকার ক্ষেত্রের ফলাফল যথাযথ ভাবে সবিস্তারে লিখিষা 
রাখিয়! তুলন1 করিলে তবেই সত্য নির্ণয় হয়। 

কলত কোন বাহ্‌ প্রভাবে পুত্র বা কন্ঠ! জন্মে না। পুত্র বা কন্! উৎপাদন- 
কারী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শুক্রকীটের দ্বারাই যে গর্ভাধানের মুহুর্তেই পুত্র 
বা কন্া। জন্মে তাহা অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে স্ুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । 

পুত্র বা কন্যা জন্মিবার প্রকৃত কারণ . 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সন্তানের লিঙগভেদের রহস্মাতেদ 
হইয়াছে। ইহাও স্থির নিশ্চয় হইয়াছে যে অন্তত উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে, 
বিশেষ করিয়! মানব জাতির মধ্যে, ভিন্ের প্রাণবন্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
সন্তানের লিল কি হইবে তাহা নিধারিত হইয্মা বায় । 

আমর] ছুই প্রকার যমজ সন্তানের বিষয় এই অধ্যায়ে আলোচন! 
করিয়াছি । অঙগম-যমজ সন্তানের বেলায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়ঃ উভয় 
সন্তান একই লিঙের হইয়া থাকে । এই ব্যাপারটি প্রত্যক্ষভাবে উপরোক্ত 
সুত্রটি সমর্থন করে । 

আমরা “জ্ণের ক্রমবুদ্ধিঃ অধ্যায়ে ০61] সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছি । 
এই সকল কোষের মধ্যে শলাকার মত কতকগুলি করিয়া ক্রোমোসোম্‌ 
(08:00095020) থাকে | এই ক্রোমোসোম.গুলিই পিতৃপুরুষের বৈশিষ্ট্যগুলি 
বহন করে। যে ক্রোমোসোম্‌ জোড়া হইতে পুত্র বা কন্তা! জন্মায়, অর্থাৎ, 
জীবকোধ বা জনন কোধ বা যৌন কোষে (সেক্স সেলস্‌, 952 06119 ) অর্থাৎ 
শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর মধ্যে আবার অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মত গুণবীজ 
(জীন 0555) থাকে । 

এই সমস্ত জীনের (05106) মধ্যবর্তাতাতেই মাতৃকুলের শারীরিক ও 
মানসিক দোষ ও গুণের সমাগম (10106115006 01 ০1192906651256105) 
হইয়! থাকে। 

প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক প্রাণীদেছের কোষেই সমান সংখ্যক 
ক্রোমোসোম্‌ থাকে । ই"ছুরের প্রত্যেক কোষে ৪০; মুরগীর ১৮, এবং মাহবের 
৪৮টি করিয়! ক্রোমোসোম, আছে। 


১১১৫ কক্িনিদন্ 


যে ক্রোমোসোম জোড়! হইতে পুত্র বা কন্ত। জন্মায় তাহা কিন্ত অন্যান্ত 
ক্রোমোসোম, হইতে ভিন্ন রকমের । পুরুষের মধ্যে এই ক্রোমোসোম-জোড়া 
একটি অপগ্ন সমস্তগুলিরই মত বড় কিন্ত অপরটি তাহ! অপেক্ষ! ছোট । বড়টিকে 
ইংরাজিতে এক্স (50) এবং ছোটটিকে ওয়াই (সু) ক্রোমোসোম বলা হয়। 
বাংলায় তাহাদের যথাক্রমে “ক? ও *খ” বলিতে পারি। স্ত্রীলোকের এইবপ 
উত্তয় ক্রোমোসোমই ক জাতীয়। 

সাধারণ কোষবিভক্তির প্রাক্কালে ক্রোমোসোমগুলির সংখ্যা 
দ্বিগুণ হইয়। যায় এবং নূতন দুইটি কোষের প্রত্যেকটিতে আবার পূর্বের যত 
নির্দিই সংখ্যক ক্রোমোলোম (মানবের ক্ষেত্রে ৪৮টি ) রহিয়। যায়। 

জননকোষ নিমাণ 

যৌনকোষ (5০: 011) সম্বন্ধে কিন্ত এই প্রথার ব্যতিক্রম হয় । এই 
ক্ষেত্রে কোষ-বিভক্ভির প্রা্কালে ক্রোমোসোমগুলি সংখ্যায় দ্বিগুণ বধিত হয় 
না। ইহার ফলে নৃতন নূতন কোষে অর্ধেক সংখ্যক (২৪টি) ক্রোমোসোম 
থাকে। 

ভিন্বাণু ও শুক্রকীটের যৌন (ক্রামোসোমে পাথক্য 

ডিম্বাণু ও শুক্রকীট প্রত্যেকের ভিতরের ১২ জোডা ক্রোমোসোমের মধ্যে 
একটি জোড়! অপর ১১ জোড়া হইতে একটু স্বতন্ত্র ধরনের । এইগুলি হইতে 
পুত্র কন্ত! জন্মায়, এই জন্ত উহাদের যৌন (ব! লিঙ্গ-নির্দেশাত্বক ) ক্রমো- 
মোম (96৩ 01320200501) বলে | 

ভিম্বাণুঁ-শরীরের যে কোবটি হইতে প্রথম ডিম্বাণু স্ হয় তাহার এই 
জোড়ার দুইটি ক্রোমোসোম একই প্রকারের, সুতরাং যখন তাহা! ক্রমাগত 
দ্বিধ! বিভক্ত হইতে হইতে সংখ্যায় বধিত হইতে থাকে, তখন সকল ডিম্বাণুর 
যধ্যেই দুইটি একই আকারের ও প্রকারের ক জাতীয় লিঙ্গনির্দেশাত্বক যৌন 
ক্রোমোসোম থাকে । অতএব গকল ডিম্বাগুই একই প্রকারের, পুত্র বা কন্ঠার 
জন্ম দানে ইহাদের কোনও হাত নাই। 
* শুক্রকীট--কিস্ত যে কোবটি প্রথম গুরুকীটের জনক তাহাতে উক্ত 
জোড়ার মধ্যে, একটি (ডিথ্বাণুর ভিতরের ছুই সমান আকার ও প্রকারের 
যৌন ক্রোমোসোমেরই মত ) বৃহঃ এই জন্ত সেটিও ক জাতীয়, এবং অপরটি 
'তাহা। অপেক্ষ। অনেক ক্ষুদ্র যেন বড়রই একটি কাট! টুকরা, সুতরাং খ জাতীয়। 
এই জন্ত যখন শুক্রকীটের পৃৰপুরুষ-রূপী কোবটি দ্বিধা বিভক্ত হয়, তখন ক 


মািাজ তন 


ক্রোমোসোনটি ২৩টি সাধারণ ক্রোযোসোষের (ইঙাদের আটোলোম 4১০৬৮- 
৪০11 বলে ) সহিত মিলিয়! এক প্রকারের গুঞকীট কষ্ট হয়। এবং তাহার 
খ ক্রোমোসোমটি অপর ২৩টি অটোসোমের সহিত ম্বিলিয়া) অপর এক ধরনের 
সমান সংখ্যক শুক্রকীট স্যপ্তি করে। 

পুত্র ৰ1 কন্তা কিরপে জল্মায়--এইরূপ (অর্থাৎ খ ক্রোমোসোম অন্পন্ন) 
একটি কীট যদ্দি ( সহবাসের ফলে, অথব। পিচ.কারী শ্বার। ক্কজ্সিম নিষেকে ) 
নারীদেহের মধ্যে গিয়া একটি ভিম্বাপুর মধ্যে স্বীয় মন্তক প্রবিষ্ট করিয়। দেয়, 
তাহা হইলে ডিম্বাধুর ক জাতীয় এবং শুক্রকীটের খ জাতীয় যৌন ক্রোযোসোম 
মিলিয়।, ক+খ এর যোগফলে একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। 

পক্ষান্তরে, যদি ক ক্রোমোলোম বিশিষ্ট একট শুক্রকীট ভিস্বাণুর সহিত এ 
তাবে মিশে, তাহ। হইলে ডিম্বাণু ও শুক্রকীট প্রত্যেকের একই জাতীষ একটি 
একটি ক যৌন ক্রোমোসোষ মিলিয়।, ক+ক এর ফলে, একটি কনা 
জন্মায় । 

ইহ! হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সন্তানের লিঙ্গ শুক্রকীটের প্রক্কৃতির উপর 
নির্ভর করে। শুক্রকীটের মধ্যে ক এবং খ ক্রোযোসোমবিশিই সংখ্যার 
অনুপাত প্রায় সমান সমান। তাই পুত্র ও কন্তা সন্তানের সংখ্যার অহপাতও 
সমান সমান হুইবারই কথ! । 

অণুবীক্ষণ যস্ত্রের সাহায্যে এই ছুই প্রকৃতির শুক্রকীটগুলির আকারগত 
পার্থক্য ধর! ষায়। কোটি কোটি শুক্রকীট ধাবমান হইয়া ডিম্বকে পরিবেষ্টন 
করিয়! ফেলে এবং ইহাদের মধ্যে মাত্র একটি ডিষ্বের সহিত মিলিত হইবার 
সুযোগ পায়। এই শুক্রকীটটি কোন ধরনের হইবে তাহা বল অসভব। 


ইচ্ছামত পুত্র ব! কন্তা। লাভের সম্ভাব্য উপায়সমূহ 


তবে ইহাদের সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করিয়া জানা গেলে এবং কোন 
বিশেষ গধধ যোনিনালীতে ডুশ দিয়! লাগাইর়। একটির গতিরোধ কর! গেলে 
অপরষ্টি ডিদ্বের সহিত মিলিত হইবার অধিক সুযোগ পাইবে। 

দেখ! গিয়াছে যে ক ক্রোমোসোম-বিশিষ্ট শুক্রকীটগুলি ক্ষার রলের 
সংস্পর্শে ছর্বল ব। নিত্েজ হুইয়! যায়” কিন্ত থ ক্রোমোলোন বিশিষ্ট গুক্রকীটের 
তাহাতে কোনও ক্ষতি হয় না । অতএব নারী এ রসের (ষথ! বাইকার্বোনেট 
অন সোভান ) ডুশ ল্য শ্বানী নহ্থান করিলে পুত্রপত্ভান লাত কর! সহজ 


৩৬৮ নাতৃমঙ্গল 
হইয়। পড়িতে পারে । কিন্ত, একটু পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিবিধ পরীক্ষা 
ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই পদ্ধতি কার্যকরী নয়। 

নিয়লিখিত পদ্ধতিগুলি ভবিষ্যতে সফল হইতে পারে 

(১) ক ক্রোমোসোম বিশিষ্ট শুক্রকীটগলি খ ক্রোমোসোম বিশিষ্টগুলি 
হইতে আকারে সামান্ত বড় এবং ওজনে একটু বেশী। ইহাদের মধ্যে .নিয়- 
লিখিত বিষয়গুলিতেও পার্থক্য থাক সম্ভব (ক) রাসায়নিক উপাদান (খ) 
গঠন, (গ) ইহার্দের উপর বিদ্যুতের ক্রিয়া ( ৩150/:1081 £68.0%109 ) এবং 
(ঘ) গতিবেগ । সুতরাং (১) কেন্দ্রাতিগ (০506216181715) প্রক্রিয়া, (২) 
রাসায়নিক বা (৩) বৈঘ্যতিক ক্রিয়ার দ্বারা ইহাদের ম্বতস্ত্র করা অদূর 
ভবিষ্যতে সম্ভব হইতে পারে । তখন পুত্র বা! কন্ত! কামন! করিলে স্বামী 
হস্তের সাহায্যে শুক্রপাত করিবার পর, বৈজ্ঞানিক কোনও উপায়ে, যথাক্রমে 
খবাক ক্রোমোসোম বিশিষ্ট শুক্রকীটগুলিকে ম্বতগ্ত্র করিয়া নারীর উর্বর 
সময়ে, পিচকারী ঘ্বার জরায়ুর ভিতর অথব1 তাহার নিকটে কৃত্রিম নিষেক 
দ্বার] পৌঁছাইয়। দিলে সফলকাম হওয়া সম্ভব । 

(২) এমন কোনও রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইতে পারে যাহার 
মধ্যে কোনও একপ্রকার শুক্রকীট অপর শ্রেণী অপেক্ষা ভ্রুত সাতার দিতে 
পারে। তখন রমণ-পথে সেই পদার্থের পিচকারী দিলে, গুধু সেই ধরনের 
কীটই ডিস্বাণুকে প্রাণবস্ত করিতে পারিবে । 

(৩) সেখানে এমন কোন পদার্থের পিচকারী দেওয়া! যাইতে পারিবে» 
যাহার ফলে শুধু কোনও এক প্রকারেরই শুক্রকীট বাঁচিয়! থাকিতে পারিবে ॥ 
শেষ কথা 

তবে আমাদের মলে হয় যে, এ রহম্ত অজ্ঞাত থাকাই উত্তম, অথবা, জ্ঞাত 
হইলেও, এন্সপ আইন হওয়! উচিত যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, সরকারের 
মঞ্জুরী লইয়া তবেই, এই উপায় অবলম্বন করা যাইবে । কারণ, ইহার 
উপাস্থগুলি জনসাধারণের আয়ত্তাধীন হইলেঃ যে সমাজে পুত্রের চাহিদ! 
অধিক সেখানে পুত্রের সংখ্যা এত বাড়িয়া! যাইবে, যে বিবাহের বাজারে 
পুত্রের মুল্যই কমিয়! যাইবে । বরপণের পরিবর্তে সেখানে তখন ক্রমশ কন্ঠ! 
পণের রীতি আলিবে। ইহ] ব্যতীত, সমাজে খল্প-সংখ্যক কন্তাদের লাভের 
জন্ত পুক্রবদের মধ্যে.দ্বন্্ লাগিয়াই থাকিবে । তখন আবার কন্তার সংখ্যা 
ধাড়াইবার ঝোক.আলিবে। গুধু তাহাই নহে+ আইন বলে পুত্রের সংখ্য। 


মাতৃমঙ্গল সহ 


নিি লীঈঃষ না রাখিলে, পঞ্চ পাগুবের মত একাধিক ভ্রাতাকে একটি 
মাত্র কন্তা বিবাহ করিতে হইবে, যেন্ধপ রীতি আজিও তিব্বতে, ভারতে 
দেরাহুন-চাকরাত! পথের উপর যমুনা জলবিছ্্যতের কারখানার কাছে, 
৬০০০০ জওনসাধিদের মধ্যে এবং কোনও কোনও জাঠ ও শিখ পরিবারে 
আছে। তাহার ফলে নান! সামাজিক বিশ্খলায় ক্রমশ বংশের অবনতি 
হইবে এৰং জনসংখ্যা কমিতে থাকিবে । আবার? যে সমস্ত সমাজে কন্তার 
আদর অধিক সেখানকার লোকের যদি অধিক পুত্রীর জন্ম দিতে আরভ করে 
তাহ! হইলেও এই ধরনের নান। সমস্য! দেখা! দিবে । 

পুত্র ও কন্যার অন্ুপাত--সাধারণত দেখা যায়, যে প্রতি ১০০টি কন্তা 
জন্মিলে ১০৬টি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । অকালপ্রসব ও মৃত ভ্রণের 
হিসাব করিলে এই অস্থপ!ত প্রায় ১০০ কন্তা ঃ ১১৬ পুত্রে দাড়ায় । 

স্থলদৃষ্টিতে ভিন্ন লিঙ্গের পিত! ও মাতার লমবায়ে সন্তানের সংখ্যায় পুত্র 
কন্তার অগ্থপাত প্রায় সমান সমান হওয়াটাই স্বাভাবিক । পুক্ষ জণ ও 
শিশু, রাগ প্রতিষেধ ক্ষমতায় সত্রী-জাতীয়! অপেক্ষা! হর্বল? এই জন্ত তাহাদের 
মৃত্যুর হার অধিক বলিয়' প্রাকৃতিক নিয়মে অধিক সংখ্যায় জন্মায়। সকল 
বয়সেই পুরুষ উক্ত ক্ষমতায় এবং জীবশীশক্তিতে নারী অপেক্ষ! ন্যুন বলিয়! 
তাহার মৃত্যুহার বরাবরই অধিক । এই জন্ত নারীর সংখ্য। বাড়িতে থাকে । 
তাই সকল দেশে বৃদ্ধ অপেক্ষা! বৃদ্ধা অধিক দেখ! যায় । 


0৩০ ১ 
সৃজাত শাস্ত্র (12088919105 ) 


সুস্থ সুগঠিত ও সদৃগুপাবলীবিশিই পিতামাত1 দ্বার! সুস্থ, সুগঠিত ও 
সদৃগুণাবলীবিশিষ্ট সন্তান জন্মাইয়। পৃথিবীকে সুস্থঃ সবল ও সৎলোকের 
বাসস্থানে পর্বিণত কর। সভ্যতা উদ্ভূত বিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য | সুতরাং 
ইহ সফল করিবার চেষ্টা বিজ্ঞানীগণ করিয়! আসিতেছেন। এই উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্ত যে কার্যক্রম নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ইউজেনিক্স ছথপ্রজননের) 
মতবাদ বল1 হইয়! থাকে । ইউজেনিক কার্যক্রমকে মোটামুটি তিনভাগে 
বিভক্ত কর। হইয়। থাকে £ 
২৪ 


৩৭৯ মাতৃমঙ্গল 


(১) প্রথমত ইহার আদেশাত্মক (2০516৮০) দিক, অর্থাৎ কি কি 
করিতে হইবে, সেই দিক । এই দিকে সুস্থ নরনারীর বিবাহ, যৌন সম্বন্ধের 
সংস্কার ইত্যাদি সাধন করিতে হইবে । 

(২) দ্বিতীয়ত নিষেধাত্মক (5250%০) দিক, অর্থাৎ কি কি কার্য 
হইতে বিরত হইতে হইবে, সেই দ্দিক। এই দিকে বদ্ধ মাতাল, বংশগত 
রোগে যেথা, উদ্মাদ, জড়বুদ্ধি (হাব) প্রভৃতি ) রোগীদিগকে আইন বলে বন্ধ্য 
করিয়৷ দিতে হইবে । 

(৩) তৃতীয়ত প্রতিকারাত্বক (7:5%650055) দিক। এই দিকে 
আমাদিগকে ইউজেনিক-পরিপন্থী রোগসমূহের প্রতিকার করিতে হইবে 

চরিত্র গঠনে কোন্টি বড়-_বংশগতি না শিক্ষা ও 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে, ইউজেনিক মতবাদ প্রধানত বংশগতির নিয়মের 
অর্থাৎ "[115015 ০: 3515711%র উপর প্রতিষ্ঠিত। পিতামাতার দোবগুণ 
সম্তানের উপর বন্তিয় থাকে, ইহাই হেরিডিটি মতবাদের মূলকথা। শুধু 
চরিপ্রগত নহে, পরস্ত দৈহিক দোষ-গুপণেরও অনেকগুলি, সম্ভানে বতিয়। 
থাকে । পক্ষান্তরে; শিক্ষা ও পারিপান্থিক অবস্থা! প্রভাবে শর সমস্ত দোষ- 
গুণের কতকট?। গতিরোধ করাও সম্ভব । 

বংশগ্তি এবং শিক্ষা ও আবেষ্টনীর প্রভাব 

পিতৃ ও মাতৃকুল হইতে উত্তরাধিকার ক্ষত্রে প্রাপ্ত জীন ( £০:: ) গুলি 
শিশুর শারীব্িক ও মানসিক গুণাবলী এবং তাহাদের উৎকর্ষের উধব্” সীম! 
নির্দেশ করে, পরস্ত শিক্ষা, সঙ্গ, সুযোগ ও সুবিধা অস্যায়ী সেই গুণাবলী 
অল্প ব অধিক উৎকর্ষ লাভ করে। 

একই প্রকার বীজ উর্বর অনুর্বর জমিতে বপন কৰিলে যেরূপ উক্ত দ্বই 
প্রকার ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্তের উৎকর্ষে তফাত হয়, অথব|, একটি ক্ষেত্রের 
অর্ধেকটিতে কোনও একটি শহ্কের ভাল অপর অপরার্ধে মন্দ বীজ বপন 
করিলে যে প্রকার ফসলের তফাত হয়, একই প্রকার গুণবীজ ( জীন ) বিশিষ্ট 
“ছুই শিশু বিশেষ পার্থক্য বিশিষ্ট বিভিন্ন পারিপান্থিকে শিক্ষা ও সুযোগের 
মধ্যে লালিত-পালিত হইলে, অথব! একই প্রকার আবেষ্টনীর মধ্যে একই 
প্রকার শিক্ষা*দীক্ষা ও সুযোগ প্রাপ্ত উত্তম ও অধম গুণবীজ বিশিষ্ট ছই 
শিশু বধিত হইলে তাহাদের রীতি-নীতি ও চরিত্রে সেইক্ষপ বিশেষ পার্থক্য 
দেখা খায়। 


মাতৃমঙ্গল ৩৭১ 


এই বংশাহুক্রম মতবাদ (1499 0৫ 17:01) আজকাল খুব সাধারণ 
ও জনপ্রিম্র হইলেও ১৬৪ খ্রীষ্টাব্বে হাবার্ট স্পে্সার ইহাকে সর্বপ্রথম 
বৈজ্ঞানিক রূপ দান করেন। স্পেন্সারের দ্ল্পদিন পরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 
ডারউইন তাহার উদ্বর্তনবাদ, ১৮৭৫ গ্রীষ্টাব্ধে গ্যাল্টন তাহার বিবর্তনবাদ 
এবং ১৮৯৩ শ্রীঃ ওয়াইজম্যান তাহার অভিব্যক্তিবাদ দ্বার! ল্পেন্সারের 
মতবাদের অনেক সংস্কার সাধন করিলেও উহার মুলকথার বিশেষ কোনও 
পরিবর্তন হয় নাই। সমস্ত মতবাদ অহ্থসারেই সন্তান কতকগুলি দোষগুণ 
পিতামাত। হইতে প্রাপ্ত হয়ঃ এবং কতকগুলি শিক্ষা ও পরিবেশ হইতে সংগ্রহ 
করিয়। থাকে । 

জুপ্রজননের মতবাদ কার্যকরী করিবার কুফল 

মাহৃষের দেহের ও মনের উপর বংশ ও পারিপান্থিকতার প্রভাব সম্বন্ধে 
সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিবার পূর্বে কোনও একটি বিশিষ্ট মতবাদকে বিশেষ 
প্রাধান্ত দান করিলে উহ! অতি সহজেই অনভিপ্রেত ও অকল্যাণকর কুসংস্কারে 
পরিণত হইতে পারে । ইউজেনিক মতবাদের নিষেধাপ্ৰক কার্যক্রমের কথাই 
ধর। যাউক। জড়বৃদ্ধি, উন্মাদ রোগী প্রভূৃতিকে অযোগ্য ঘোষণা করিয়! 
তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা! করিলে এতন্বার৷ অতি সহজেই 
অেণী-প্রাধান্ত প্রতিঠঠিত হইতে পারে এবং মানব-কল্যাণেচ্ছ-প্রন্ুত আদর্শটি 
দুর্বল-পীড়নের অত্যাচার-মূলক কারণে পর্যবসিত হইতে পারে ॥ কারণ রোগ 
ইত্যাদির প্রতিকার ও চিকিৎসাও হইতে পারে। সেইজগ্ত কোলাপুর 
কলেজের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ ফাডকে তীয় "56: 7010160) 10 
[7019” নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষে ইউজেনিক প্রথ। প্রচলনের জন্ত যেক্ধপ 


উৎসাহ প্রদর্শন করিয্বাছেন, আমর। ততটা উৎসাহ প্রদর্শন করিতে 
পারিলাম না। 


ব্যাপারটির আর একটি দিক দেখা যাউক। আদর্শ সম্তান লাভের জন্য 
সর্ববিধ কার্যকরী উপার অবলম্বন কর! অবশ্য বাঞ্ুনীয়। কিন্ত গাছপাল!, 
কিংবা! পণুপক্ষীর মধ্যে যেরূপ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নততর সঙ্কর জাতির 
জম্মদ্ান সম্ভবপর হয় মানব সম্বন্ধে তাহ! হইবে কি? ্ষ্টির সের! মাহুষ বুদ্ধি, 
দূরদর্শিতা) বিচক্ষণতা! ইত্যাদিতে তাহার! এক অতি শ্রেঠ ও গৌরবান্বিত 
আসন দখল করিয়াছে । গাছপাল। ও নিরুষ্টতর প্রাণীজাতির উৎকর্ষ অপকর্ষের 
বিচার মাছুব বুদ্ধিবলে করিয়! লয় ) নিজের স্বার্থ ও প্রয়োজনের দিকেই সে 
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অধিকতর মনোযোগ দেয়। কিন্ত মানুষ নিজের বিচার নিজে করিতে গেলেই 
নান। স্বার্থ ও বিভিন্ন প্রয়োজন ইত্যাদির ঘন্দ্ব বাধিয়! যাইবার সভ্ভাবন। 
আলিয়! পড়ে। সমাজের কোন্‌ কোন্‌ স্ত্রী এবং পুরুষ বিবাহের অযোগ্য 
কিংব। কাহাদের পক্ষে সন্তান জম্মদান নিতান্ত গহিত ইত্যাদি প্রশ্নের বিচার 
বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা! করিয়! নির্ধারণ করিতে হইলে এরূপ আইন প্রণয়ন 
কার্ধকরী করিতে হইবে যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পাঁচজন চিকিৎসকের দ্বার 
গঠিত কমিটির মতে যাহার! কোনও সংক্রামক বা বংশগত (ট্রাব্সমিসিব্র 
11505008551115 ) শারীরিক বা মানসিক রোগে ভূগিতেছে,তাহাদের মধ্যে 
সংক্রামক রোগগ্রস্তের রোগমুক্ত না হওয়া পর্স্তবিধাহের অন্গমতি 
পাইবে না, এবং অসাধ্য বংশগত রোগগ্রস্তদদের বন্ধ্য করিয়। দেওয়া 
হইবে । এই ছুই শ্রেণীর (অর্থাৎ বিবাহ অথব] সন্তান জন্মদানের অযোগ্য ) 
ব্যক্তির৷ সমস্ত লোকের মধ্যে শতকর। ২০ জনের কমই হইবে । 
দাম্সেত্বজ্ঞান সহায়ে তুগ্রজনন 

তবে অগ্ভদিকে এ কথ। খুবই ঠিক যে, উন্মাদ; অন্ধ, মূর্খ সম্ভানের জন্য 
কেহই শালার্িত নহে । এক্সপ সন্তান যাহাতে না জন্মিতে পারে ঘেই চেষ্টা 
কর প্রত্যেকেরই কর্তব্য । শিক্ষা এবং সভ্যত! বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মাহুঘ 
ক্রমেই পরিবার এবং সমাজের কল্যাণ কামনায় উদ্ধদ্ধ হইতেছে £ মাহষের 
সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞান ভ্রত বিকশিত হইতেছে। 

কিন্, জড়বুদ্ধিঃ হাবা, বিকৃত ব৷ ছুর্বল মস্তি, উন্মাদ অথব! ঘোর মদ্ভপের 
কাছে এক্প দায়িত্বজ্ঞানের প্রত্যাশ। কখনও কর] যায় ন। ' সুতরাং, খুদূর 
ভবিষ্যতে যদি জনসাধারণের মধ্যেও শিক্ষ1? সভ্যতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যজ্ঞানের 
সম্যক বিকাশ হয়, তখনও অন্তত এই সকল শ্রেণীর লোকদের আইনের 
বলে বন্ধ্য করিতেই হইবে, নতুন সমাজে উহাদের সংখ্য। ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়া 
দেশ তাহাদের ভারগ্রস্ত হইয়। শক্তিহ্বীন হইতে থাকিবে । 

আইনের বলেই শীঘ্র নিতান্ত অযোগ্যের বিবাহ স্থগিত রাখ! এবং অপাধ্য 
বংশগত রোগগ্রশ্তদের লম্তান' উৎপাদন নিবারণ কর! সম্ভব। কেবলমাত্র জন" 
মতের চাপে অথব। দায়িত্বজ্তান বিকাশের ফলে এরক্নূপ *অধিকাংশ নরনারী 
স্বেচ্ছার চিরকাল কাম দমন করিয়! চলিবে কিংবা, গর্ভ নির্ধারণের কোনও 
ষ্ঠ উপায়, প্রত্যেক নঙ্গমের সময়, অতি সাবধানে, যথাযখ ভাবে অবলম্বন 
 দ্রিক্না দাম্পত্য জীন ঘাপন, অথব| বিবাহেতর .সহবান.করিবে, তাহাব্র জন্ত 
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অপেক্ষা) করিয়! বসিয়। থাকিলে প্রলয় বা কেয়ামতের দিন পর্যস্ত অপেক্ষা 
করিতে হইবে । আইন ন! হইলে আজিও কি সতীদাহ, গঙাসাগরে সম্ভান 
বিসর্জন, কন্ত। শিশু হত্যা প্রভৃতি অনাচার ও কর্দাচার বন্ধ হইত 1 জন- 
মতের চাপ এবং শিক্ষা বিস্তারের ফলে কি বিবাহিতদেরও গণিকাগমন বন্ধ 
বা হাস হুইয়াছে? 

পুরুষ স্বভাবতই সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী ও চরিঝ্রবতী মেয়েকে এবং নারী 
সুন্ক, দুঠাম ও বলশালী পুরুষকে ভালবাসে । কাজেই লোকমতের প্রাবল্যে 
ইউজেনিক মতবাদ বিন! বাধার, প্রচলিত হইলে কিংব! প্রয়োজনে আইনের 
সাহায্যে উহ্বাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই যে ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রেম-বিলাস 
এবং নারী-পুরুষের যৌন-মিলনের জন্মগত অধিকার ক্ষু্ন হইবার কথ! উঠিবে 
তাহ! থুব বাঞ্ছনীয় নয়। 


বর্জন দ্বার! সুপ্রজনন 
১৯০৭ সন হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তেইশটি বিভিন্ত্ রাজ্য অস্ত্রোপ- 
চার দ্বার অবাঞ্ছিত স্ত্রী এবং পুরুষকে বন্ধ্য করিবার আইন প্রবর্তন করে 
অসাধ্য উদ্মাদ, স্বভাবসিদ্ধ অপরাধী, বংশগত রোগগ্রস্ত এবং বিকৃত 
যৌন-বোধবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে এইভাবে বন্ধ করিলে ভবিষ্তৎ 
সম'জের কল্যাণ বৈ অকল্যাণ হইতে পারে বলিয্স! মনে হয় না। 
মালী যত্বে বাগানের আগাছা উপড়াইয়। ফেলে পাছে উহার! ভাল ভাল 
ফুলের গাছ ধ্বংল করিয়া! ফেলে | মানবনমাজেও অনেক আগাছ! রহিয়াছে ; 
এই আগাছ! উপড়াইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্তই নিষেধাত্নরক ইউজেনিক 
মতবাদ, ক্রমে সভ্যজগতে বিস্তার লাভ করিতেছে । 
অবশ্য এই মতবাদ এখনও সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং মঙ্জলজদক বলিয়। প্রমাণিত 
হয় নাই। মানুষের রচিত অন্ান্ত,বিধি ব্যবস্থার মত ইহাও নিখুত নয়। খুব 
বিচার এবং বিচক্ষণতার সহিত এই মতবাদকে কার্ধে পরিণত করিবার 
চেষ্টা কর! উচিত। 


শিক্ষ! বিস্তার ছারা সুপ্রজনন 
সুতরাং আমর! মোটামুটি নীতি হিসাবে সৌজাত্য মতবাদের পক্ষপাতী । 
এ বিষয়ে শিক্ষাঃ সভ্যতা বিস্তারের ঘার] ব্যক্তিগত ক্ৃষ্টি-উদ্নয়ন করিলেও 
মানব-কল্যাপ াধিত হইতে পারে । অন্ত দেশের কথ যাহ্যাই হউক? পাক- 
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ভারতে জনপাধারণের মধ্যে কৃষ্টি-বিস্তারের কর্তব্য শিক্ষিত-সন্প্রদায় যে 
সম্যকৃরূপে সম্পাদন করেন নাই, একথা লজ্জার সঙ্গে আমাদিগকে স্বীকার 
করিতেই হইবে । আমাদের বিশ্বাস, কপ্ি-বিস্তারের দ্বার! আমর1 অধিকাংশ 
মানবের মানসিক ও টদহিক উন্নতিবিধান করিতে পারিব। 
সু-সম্তান লাভের উপায় 

স্বগস্তান লাভ করিবার নান! প্রচেষ্ার আলোচনা করা হইল । এখনও 
এমন কোন নিভূলি ও নিশ্চিন্ত উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই তাহাতে সকলেই 
কেবল সুসস্তান লাভ করিতে পারে। 

তবে নান! বিষয়ে সাবধানত। অবলম্বন করিলে অধিক ক্ষেত্রেই সফল 
পাওয়! যায় ডাঃ ভেন্ডি তাহার [9691 7316 পুস্তকে এইরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন । 

আমার' এই পুস্তকের নামাকরণ হইতেই অনেক পাঠক-পাঠিকার মনে 
আশার উদ্দ্রেক হইয়াছে, বুঝি বা লেখক ন্ুুসস্তান লাভের অব্যর্থ প্রক্রিয়ার 
সন্ধান দিয়াছেন! এ বিষয়ে অক্ষমতা স্বীকার করিতেছি ঃ- কারণ বিজ্ঞান 
এখনও অনুসন্ধান করিয়াই চলিয়াছে। 

তবে কতকগুলি পালনযোগ্য বিথি-নিবেধের উল্লেখ নিশ্চয়ই 
কর! যাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই ফলপ্রন্থ বিধি-ব্যবস্থাও কম 
মূল্যবানঃনয়। 

(১) সুস্থ দেহযনবিশিষ্ট সম্তানলাভ করিবার সর্বপ্রধান উপায় মাতা ও 
পিতার উতভ্ষের সুস্থ দেহমনবিশিষ্ট হওয়!। 

বিবাহের প্রাক্কালে তথাকথিত বংশ-মর্ধাদা, আথিক অবস্থা, পণের 
পরিমাণ, বাহ চাকচিক্য ইত্যাদির চেয়ে বেশী লক্ষ্য করিতে হইবে পান্র 
ও পাত্রীর এবং তাহাদের পিতৃ ও মাতৃকুলের দেহ ও মনের সবলতা, 
বুদ্ধির তীক্ষতা ও চরিত্রের উৎকর্ষ বিচার বিশ্লেষণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
সুত্র ইহাই হইবে। টী 
” আমরা ক্রোমোসোম এবং জীনের কথ। বলিয়াছি। নারীর ভিম্ব পুরুবের 
গুক্রকীট অপেক্ষা আকারে বহু ওণ বড় হইলেও প্রর্কত পক্ষে প্রত্যেককেই 
নূতন জীবস্ছত্টিকল্পে সমান সংখ্যক (২৪টি ) ক্রোমোসোম যোগাইয়! থাকে । 
তাই পিত। মাতার গুণাগুণ সন্তানে বর্ডে। মাতা ও পিতার ভ্রাতা ও 
ভগিমীদের এবং পূর্ব পুরুষের গুণাগুণের সঞ্চার অনেক ক্ষেত্রে হইয়া! থাকে । 
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সেজন্ত'সর্বপ্রথম কর্তব্য হইবে দাম্পত্য সম্বন্ধ ও অধিকারকে কৃত্রিম ও 
অস্বাভাবিক বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল-মুক্ত কর! । বস্তুত স্বামী বা স্ত্রী নির্বাচনে 
মানুষকে অধিকতর স্বাধীনতা দিতে হইবে । এক্ষেত্রে দেশ, বর্ণ, 
জাতীয়তা এমন কি ধম'মত প্রভৃতি সংকীর্ণত1 পরিত্যাগ করিতে 
হইবে । দম্পতির দৈহিক ও মানসিক কল্যাণ ও তৃপ্তি এবং ভাবী 
বংশধরের মঙ্গলই হইবে বিবাহের পাত্র-পান্রী নির্বাটনের মাপকাঠি। 
তাহার! হইবে জীববিজ্ঞানের মাপকাতিতে নিখুঁত (81019819115 
50170 ) ;--লন্ান্ত গৌণ বিষয়ের বিবেচন! আসিবে পরে। 

(২) জনক জননীর সংক্রামক বা বংশাহ্ুক্রমিক টৈহিক ব মানসিক 
ব্যাধি থাকিলে সম্পূর্ণ আরো গ্যলাভ করিয়া তবে সম্তান জন্মদানে ব্রতী 
হইতে হইবে । 

বৈজ্ঞানিক অহ্থসন্ধানের ফলে স্থিরীকুত হইয়াছে যে সন্তানের আঙ্জিক এবং 
মানসিক টৈকল্যের জন্য মাতাপিতাকেই অনেক ক্ষেত্রে দায়ী কর! যায়) উহার 
কারণও সহজে নির্ণয় কর। যাইতে পারে। অবশ্য প্রকৃতির খেয়ালেও কখনও 
কখনও এন্সপ ঘটে । 

ংশান্ুক্রমিকভাবে নানা ব্যাধি, সম্তানে বর্ডে। পিতামাতার ফুস্ফুস্, 
হৎপিণ্ড, এবং বৃক্কত্বয়ের ব্যাধি, বহুমূত্র কিংবা যৌন-অঙ্গের ব্যাধি ইত্যাদি 
কারণে সুস্থ সম্ভতান জন্মগ্রহণ নাও করিতে পারে । উপদেশে অতি মারাত্মক 
ব্যাধি । গর্ভাবস্থায় এই ব্যাধি শরীরে প্রবেশ করিলে গর্ভধারণের ২-৩ যাসের 
মধ্যে গর্ভআব হয় । ২-৪টি গর্ভআ্রাবের পর, ৭-৮ মাসের মধ্যে মৃত সন্তান হয়। 
২-১ বার এক্সপ হওয়ার পরঃ ৯-১* মাসে বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মে। ২-১ বার 
এক্ধপ হওয়ার পর, ক্ষীণঞ্জীবী ' এবং অল্লায়ু সন্তান জন্মে, এবং বংশপরম্পরা য় 
বিষ সঞ্চারিত হইয়া বংশ লোপ পাইতে পারে । 

আবার মাতার যদি যন্মমারোগ হয় তবে গর্ভাবস্থায় এই রোগের 
প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পায় এবং যস্তান যন্ধাগ্রস্ত হইয়া ন। জন্মাইলেও তদ্দার। 
আক্রান্ত হইবার প্রবণতা অধিক থাকেঃ এবং বন্াপ্রস্ত মাতা পিতার সংঅবে 
শৈশবেই উহার বীজ দ্বার! আক্রান্ত হইবার সভভাবনা অধিক থাকে । আবার 
মাতাপিতার মানসিক ব্যাধিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্তানে বর্তে। অলাধ্য 
হিপ্টিরিয়াগ্রস্তঃ উন্মাদ, প্রভৃতি বংশান্থক্রমিক রোগগ্রশ্তদের আইন বলে বন্ধ্য 
করাই উচিত। কারণ ইহাদের সন্তান-সন্ততি নুস্ব-মণ্তিক্ধ এবং নীরোগ হয় ন!। 


৩৭৬, মাতৃমঙ্গল 
অবশ্য একথ!| সত্য যে প্রপিদ্ধ জার্মান সংগীত রচয়িত। বিঠোফেন্‌ ( 8৪৮০- 
৩৫.) এক মস্ভপায়ী বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত তাই বলিয়! সকল 
মন্তপাক়ীর ওরসেই যে প্রতিভাবান সন্তান জম্মিবে এন্সপ আশা কর! 
যায় ন। 

(৩) উপরোক্ত সর্তসমূহ কার্যকরী করিবার জন্ত সকল দেশেই উপযুক্ত 
চিকিওসক, মনোবিজ্ঞানী এবং জন্মবিজ্ঞানবিদু লইয়। গঠিত 
“বিবাহ বুযুরে?” থাকা ভাল । (আমি ঘটক সমিতির কথ! বলিতেছি না )। 
এই সকল ব্যুরে। পাত্র ও পাত্রীকে পরীক্ষা করিয়! উপযুক্ত অভিমত দিবেন । 
ইহার] প্বাস্থ্য-সার্টিফিকেট” দিবার অধিকারী থাকিবেন। আবার রোগগ্রস্ত 
পাত্র ব! পাত্রীকে রোগমুক্ত হইবার পথও প্রদর্শন করিবেন । 

তবে তাহাদের অভিমত খুব গোপনীয় বলিয়৷ বিবেচিত হওয়] 
আবশ্যক । কাহারও ভবিষ্যৎ অকল্যাণ হইয়! পড়ে এমন কাজ কর! অবশ্যই 
অন্যায় । 

আবার ইহাদের মতামত হইবে উপদেশাত্মক ; বাধ্যতামূলক নয়। অর্থাৎ 
পাত্র ও পাত্রী জানিয়। শুনিয়। এ সকল মতামত উপেক্ষা বা অগ্রাহ্ করিলে 
দায়িত্ব তাহাদের নিজেদেরই থাকিবে। 

€) মাতাপিতার দৈহিক ও মানসিক পরিণতি সুসস্তানলাভের সহায়ক । 

আমর! নারী' পুরুষের সম্তানোৎ্পাদনের ল্‌ব চেয়ে উপযুক্ত বয়সের উল্লেখ 
করিয়া বলিয়াছি, কুড়ি হইতে ত্রিশ বৎসর বয়সেই (এ দেশে *১৮ হইতে ২৮ 
ধর যায়) নারী-পুরুষের দম্তানোৎপাদন-ক্ষমতার চরম বিকাশ ঘটে। 
অনেকের মতে সর্বাপেক্ষ। শুভ সময় পুরুষের পক্ষে ২৮ হইতে ৩০ এবং নারীর 
পক্ষে ২০ হইতে ২২। 

ইহার অর্থ এই নয় যে অন্ঠ বয়সের সন্তান সুযোগ্য হয় না। কতক ক্ষেত্রে 
অধিক ও অল্পবয়স্ক মাতাপিতার ওরসেও সুযোগ্য সন্তান জম্মাইতে দেখ! যায়। 

আমর1 এখানে শুধু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভাবনার কথাই বলিতেছি। 
গল বয়নে (২১ এর কম; এদেশে ১৬৮র নীচে )নারীর দেহ ও মন অপরিণত 
অবস্থাত্ব থাকে এবং গর্ভধারণ করিবার মত উপযুক্তা, অনেক ক্ষেত্রেই থাকে 
না। ইহাতে সম্ভতানোৎপাদনে বিস্ব উপস্থিত 'হইরা থাকে এবং সন্তানের 
দেহের অনিষ্ট হইতে.পারে। পক্ষান্তরে, অধিক বয়ঙ্কা (৩এর উপরে) নারীর 
স্বান্ভাষিক  গর্ভধাকধ-প্রজ্জিয়ার অভাবে প্রীসবযস্ত্রমূহ ঠিক উপবুক্ত নাও 
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থাকিতে পারে । ইহাতে প্রদবে বাধাবিত্বের স্থষ্টি, এমন কি মৃত্যু, এবং 
সন্তানের অঙ্গহানি হইতে পারে। 

পিতা অপেক্ষা মাতার বয়স কয়েক বৎসর কম হওয়া ভাল । কারণ, নারীর 
যৌনজীবন শীস্্র শীত পরিণতি লাভ করে। 

(&) নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ হওয়া! উচিত কিনা তাহা লইয়া 
যথেষ্ট মতভেদ রহিয়] গিয়াছে । 

অত্যন্ত নিকট আত্মীয়ের সহিত যৌন-সন্বন্ধ স্বাপনে সকল জাতিই আজকাল 
স্বণাবোধ করিয়া থাকে । কিন্ত বরাবর এই মনোভাব ছিল ন!। মিশর, গ্রীক 
ও হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীতে পিতাপুত্রী ও মাতা-পুত্রে বিবাহের বিবরণ 
পাওয়া যায়। ওয়েভাল বলিয়াছেন, সমস্ত প্রাচীন ধর্ম-শাস্ত্রেই ইহ! দেখিতে 
পাওয়া যায়। হিন্দুদের ব্রহ্ম! স্বীয় কন্ত। সরদ্বতীকে, মিশরীয় দেবত। আমন 
তাহার মাতাকে, স্বেন্দানাভিয়ার দেবতা ওভিন্‌ স্বীয় কন্ঠ! ফ্রিগাকে, রোমীয় 
দেবতা জুপিটার তাহার লহোদরা জুনোকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 
পৌরাণিক কাহিনীর কথ! ছাড়িয়! দিলে ইত্িহাসেও ইহার দৃষ্টাস্তের 
অভাব নাই। 

পারস্ত, মিশরঃ সিরিয়া, এথেন্স, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে মাতা-পুত্রে, 
পিতা-কন্তায়, ভ্রাতা-ভগিনীতে বিবাহ প্রচলিত ছিল । ইস্লাম ধর্ম প্রচারের 
সঙ্গে-সঙ্গে মিশর ও পারম্য হইতে এ প্রথার উচ্ছেদ হইয়াছে বটে তবু এখনও 
নিকট-আত্মীয়দের মধ্যে খুব বিবাহ হইয়! থাকে । স্পেন ও রূশিয় ব্যতীত 
ইওরোপে অন্তান্ত সমস্ত দেশেই সহোদর ভাই-ভগিনী ব্যতীত অন্ত সকল 
প্রকার জাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহন্প্রথা বিদ্যমান আছে। এ বিষয়ে অসভ্য 
জাতিসমুহের মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রচলন দেখিতে পাওয়া বায়। 
অষ্রেলিয়ার অধপভ্য জাতিলমূহের মধ্যে এ বিষয়ে এত কড়াকড়ি নিয়ম বিছ্া- 
মান যে, এক অন্প্রদায় অন্ত সম্প্রদায়ে বিবাহ করিতে বাধ্য। সভ্য জাতি- 
সমুহের মধ্যে ভারতের হিন্দুগণ, বিশেষত বাঙলার হিন্দুগণ* এক গোত্রে 
পর্যস্ত বিবাহ করেন না। যদিও এ প্রথার উৎপত্তির সময় গোত্রগুলি যেরূপ 
অল্প ভূভাগে বিস্তীর্ণ ক্ষুত্্ ক্ষুদ্র দল ছিল এখন আর সেরপ নাই, সুতরাং উক্ত 
মিষেধের আর কোনও বুভিযুক্ত হেতু নাই। এই প্রথার না বহিবিবাহ 
বা একোগ্যামি ডে:০৪৪০৮)। 

এক গোত্রে কিংবা! নিকট-আত্বীয়দের মধ্যে বিবাহ ন1 করিবার ছুইটি ডি 
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দেওয়া হয় £ প্রথমত, ইহাতে সম্বন্ধ এলোমেলে। হইয়৷ যায়; দ্বিতীয়ত ইহার 
ফলে পরবর্তী বংশগুলি ক্রমশ অবনত হয়। 

পক্ষান্তরে পৃথিবীতে বহু অধসভ্য সম্প্রদায় আছে, যাহার] নিজ সম্প্রদায় 
ব্যতীত অন্ত কোনও সম্প্রদায়ে বিবাহ করে না। ইহার নাম আন্তবিবাহ ব 
এগ্ডোগ্যামি (248098915) সিংহলের ভেড্ড। (5৭9 ) সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সহোদর ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ খুব পুণ্যের কার্য বলিয়! বিবেচিত হয় । 

আদিমকালে মাহৃব যাহাই করুক ন1 কেন, এখন মানুষ মধ্যপন্থা অবলম্বন 
করিয়াছে । কারণ, সর্ববিষয়ে মধ্যপদ্থাই বিজ্ঞানসম্মত ও শ্রের়। একেবারে 
ঘনিষ্ঠ রক্ত-সম্পর্কের যৌনযিলনও যেরূপ শুভ নহে, তেমনই একেবারে ভিন্ন 
গোত্রে চলিয়। যাওয়াও বিজ্ঞানসম্মত নহে । ডাঃ ফোরেল বলিয়াছেন, বিভিন্ন 
শ্রেণীর পণুর মধ্যে যৌন-মিলন করাইয়া! দেখ! গিয়াছে+তাহাতে দস্তানোৎপাদন 
হয় না। আবার কয়েক পুরুব যাবৎ ঘনিষ্ঠ স্বন্ধের যৌন*সম্মিলন দ্বার1 যে সমস্ত 
সন্তান হয়, তাহার] ছুর্বল-মস্তিফ ও উৎপাদ্দিক1-শক্তিহীন হইয়। পড়ে । সহোদর 
ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহপ্রথ! প্রচলিত ছিল এমন বহু জাতি একেবারে 
বিলুপ্ত হইয়! গিয়াছে । ডাঃ ফোরেলের মতে এই শ্রেণীর মিলনে শতকর! 
২৫টি সম্তান মাতৃগর্ভেই মার। যায়। 

কিন্ত সাক্ষাৎ খুড়তুত, মামাত এবং পিনতুত ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ 
হইলে তদ্দার! যে মানবের কোনও প্রকার অনিষ্ট হইয়া! থাকে, ভাঃ ওয়েষ্টার 
মার্ক ৰা ফোরেল তাহ! শ্বীকার করেন না। ইওরোপের অধিকাংশ।দেশে 
এবং সমস্ত মুসলিম-জগতেও ইহার বছুল প্রচলন আছে কিন্ত, তদ্দার৷ যে 
ইহাদের জন্মনংখ্য!-গত কি মস্তিষ্ষ-গত কোনও অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা মনে 
হয় না। 

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিবাহে মানুষের একটি স্বাভাবিক বিতৃষ্কা আছে, এ কথা 
শ্বীকার করিতেই হইবে । কিন্ত সে বিতৃষ্1 সম্পর্কের ঘনিষ্টতার জন্ত নহে” 
পরস্ত পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার জগ্ভ। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্যে মানুষের 
বাসন! উদ্দীপ্ত হয় না । কতকট। অপরিচয় এবং প্রকৃতি ও আকৃতির বিভিন্ন" 
তাই আবর্ষণ সৃষ্টি করিয়া থাকে; ইহ1 ডাঃ বার্নাডিনের অভিমত। 

নুতরাং মাহৃষ যে সাধারণত অতি পরিচিত আত্মীয় গোষ্ঠীর বাহিরে বিবাহ 


করিতে চায়, তাহ আত্ীয়-গমনে বিতৃষ্জার জন্তে নহে, পরস্ত অভিনবস্বে 
লালসার জন্ত। 
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মোটের উপর, পাত্র ও পাত্রী নিথুঁত এবং সুস্থ হইলে ইহা 
মোটেই দোষের নম্ব। অন্যথায় ইহ! বর্জনীয় । 

বহুকাল পর্যন্ত ভারউইন্‌, ওয়েজউড এবং গ্যাপ্টন পরিবারে খুড়তুত-পিসতৃত 
ভ্রাতা ভম্নীর মধ্যে বিবাহ চলিয়াছে। ডারউইন তাহার এইকপ একটি ভম্মীকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন । এই সকল বংশে বু ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষী জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন । | 

এ বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত এই যে, ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে 
বিবাহ যে অবশ্যই সুফল বা কুফলপ্রস্থ হইবে তাহা। নয়। আসল কথ! এই যে 
যদি কোনও শারীরিক বা মানসিক দোব-গুণ পিতা-মাতা উভয়েরই মধ্যে 
থাকে তাহা হইলে সন্তানদের সেই দোষ বা গুণ অধিক পরিমাণে দেখ যায়। 
ভ্রাত। ও ভগিনীর মধ্যে একই দোষ বা গুণ থাকার সভাবন! বেশী। যদি 
বিবাহিত ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে কোনও একটি বা একাধিক সাধারণ দোষ 
থাকে তাহ হইলে তাহাদের সন্তানের। অধিক মাত্রায় সেই পদোযযুক্ত 
হইবে । সুতরাং সে বিবাহের ফল মন্দ হইবে | পক্ষান্তরে, যদি কোনও 
একটি ব! একাধিক গুণ তাহাদের দুজনেরই মধ্যে থাকে, তবে তাহাদের 
সম্তানগণ নেই গুণ আরও বেশী পরিমাণে পাইবে । তবে কয়েক পুরুষ যাবৎ 
নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ হইলে বংশের অবনতি হয়। তাই মাঝে 
মাঝে অন্য বংশে বিবাহ হইলে বংশের ও জাতির উন্নতি হস়্। 

(৬) সন্তানকে কামন! করিতে হইবে, অবাঞ্ছথিতভাবে দে 
আসিবে ন|। 

ইহাতে গভিণীর মন ভাবী-সস্তানের প্রতি প্রসন্ন থাকিবে, গর্ভধারণের 
সকল কষ্ট সে অকাতরে সহ করিয়৷ যাইবে। মনের প্রফুল্পত! শারীরিক 
স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকটিত হইবে এবং পরোক্ষভাবে ভাবী-সক্জানের উপরেও প্রভাব 
বিস্তার করিবে। 

আমি পুর্বে এ সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছি । জন্মনিয়ন্ত্রণের জ্ঞান থাকিলে 
দণ্পতি অনায়াসে উপযুক্ত সমস্সে সন্তান লাভে ব্রতী হইতে পারিবে এবং 
স্বাভাবিক ও স্ন্মর পরিবেষ্টন ও আনন্দময় মাননিক পরিসশ্ছিতি 
ব্যবস্থা করিতে পারিবে । | 

(৭) মরণ রাখিতে হইবে যে, পিতৃ ও মাতৃকুলের গুণাগুণ সম্তানে বর্তিলেও 
পারিপার্বিক অবস্থাও সন্তানের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে | আমর! 
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একটু পূর্বেই এ সম্বন্ধে কুসংস্কারের ছড়াছড়ির উল্লেখ করিয়াছি। গণ্ভিণীর 
সাময়িক মনোভাব সন্তানের উপর ততট! প্রভাব বিস্তার না করিতে পারিলেও 
তাহার শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যাধি, জরায়ুর অবস্থিতি, ভ্রণের রক্ত চলাচলের 
মুরিধার ব্যতিক্রম, মাতার শরীর হইতে মানাবিধ বিষ ইত্যাদি সন্তানের 
শরীরের উপর অনেকট। ক্রিম্বা করিয়া থাকে । অনেক চিকিৎসক মাতার 
চিকিৎস! করিয়াই জরণের চিকিৎস! পর্যন্ত করিতে পারেন বলিয়৷ দাবি করেন। 
(এই বিষয়ে একটু পূর্বে 'গরস্ক সন্তানের উপর গভিণীর” প্রভাব অনুচ্ছেদে 
বল। হইয়াছে । ) 

(৮) আজকাল দারিদ্র্যের চাপে অনেক মাতাকেই পরিশ্রম করিয়া 
জীবিক! নির্বাহ করিতে হয়। নারীর, বিশেষত গভিণীর অত্যধিক শ্রাস্তি 
সৃুসস্তান লাভের পরিপন্থী । 

অধিকক্ষণ পরিশ্রম কর।, রাত্রি জাগরণ, অস্বাস্থ্যকর কর্নক্ষেত্র, ধৃত ও ও ধুলি 
দ্বার দই আবহাওয়া, বিষাক্ত দ্রব্যাদি লইয়। নাড়াচাড়া, ক্লান্তিকর ভাবে 
বেশীক্ষণ কার্ধরত অবস্থায় দাড়াইয়! বা বসিয়। থাকা, আমোদজনক ব্যায়ামের 
অভাব,- প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে ভ্রণের অকল্যাণ এবং পরোক্ষভাবে মাতার 
রক্তহীনতা) কোষ্ঠকাঠিন্ত, যক্ষা, দুর্বলত। ইত্যাদির কারণ লহয়! সন্তানের 
অনিষ্ঠ সাধন করে। 

অবশ্য কারখান। প্রভৃতির নারী চাকুরিয়ার। গণ্ভিণী অবস্থায় কিছুদিনের 
ছুটি (119000101৪৩) পায্ঃ কিন্ত আরও দীর্ঘকালের অবলরের 
(12700152001? 1৪৮০) দরকার । 

(৯) পুনঃ পুনঃ গর্ভধারণজনিত নারীদেহের ছুর্বলতাও সুসস্তান লাভের 
গরিপন্থী। 

হই সম্তানের মধ্যে অস্তত দুই বৎসরের ব্যবধান থাক! উচিত। এই 
জন্তও গর্ভ নিবারণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর। অত্যাবশ্যক | এ বিষয়ে “জন্মনিয়ন্ত্রণ 
অধ্যায় দেখুন। সারা জীবনে অবলরাস্তরে চারিটি সম্তান লাতই উৎকষ্ট। 

€১০) প্রগতিশীল রাষ্ট্রে আইন হওয়া উচিত, প্রত্যেক বিবাহ একজন 
মরকারী কর্মচারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ (রেজেই্রি ) হইবে। তিনি দেখিয়। লইবেন 
যে, উপযুক্ত ডাক্তার পাত্র ও পাত্রী শরীরের প্রত্যেক অঙ্জের ও যস্ত্রের এবং 
রজ, মৃত্র, রতিজ রোগ প্রভৃতি সন্ধে পরীক্ষার ফল ছাপ! ফর্মে বিস্তারিতভাবে 
লিপিখদ্ধ করিস্বাছেন, এবং পাত্র ও পাত্রী,( নাবালক হইলে তাহাদের অস্ভি- 


মাতৃমঙ্গল ৩৮১ 


ভাবকের। ) উহ। দেখিয়া অথবা শুনিয়া, তাহার প্রমাণ স্বরাপঃ তাহাতে স্বাক্ষর 
করিয়াছেন, অথব! টিপসহি দিয়াছেন । ইহা দেখিলে তবেই তিনি বিবাহে 
অনুমতি দিবেন। গুরুতর সংক্রামক, অথব| বংশক্রমিক রোগ আছে দেখিলে, 
উভয় পক্ষ, ( মুঢত। বশত অথব। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য ) সম্মত থাকিলেও, 
অনুমতি দিবেন না। পাত্র পাত্রী আবেদন করিলে, হয় সরকার নিজেই 
তাহাদের এভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থ। করিবেন, নতুবা» পাত্রীপক্ষ তাহাদের 
বিশ্বামভাজন ডাক্তার দ্বার পাত্রের, এবং পাব্রপক্ষ তাহাদের বিশ্বাগভাজন 
মেয়ে ডাক্তার দ্বার! পাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থ! করিবেন। 
শিক্ষার গুরুত্ব 

'ভ্রণের ক্রুমবৃদ্ধি' অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে, সম্তান পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় জন্দিয়া 
থাকে ১উহাদের হস্ত, পদ, হাৎপিণ্ু, মস্তিষ্ক ইত্যাদি অজ-প্রত্যঙ্গ সক্রিয় এবং 
কর্মক্ষম অবস্কাতেই জরায়ু হইতে বহির্গত হয়। ক্ষুধা, তৃষা এবং মলমৃত্র 
ত্যাগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মমুহূর্তেই আত্মপ্রকাশ করে ঃ মস্তিক্ষ এবং সামু 
মগ্ডলী এপ সুসামগ্রস্তপৃণ এবং ্কতানবিশিষ্ট যে জন্মমূহূর্ত হইতেই উহার! 
পারিপান্িক অবস্থার দ্বার! প্রভাবিত হয় এবং তাহ। শিশুর জ্ঞান ও নান! 
বৃত্তির বিকাশে সাহায্য করে। 

সুপ্রজনন মতবাদীগণ মানবকুলের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি লাধনের জন্ত চেষ্টা 
করিতেছেন। সদৃগুণাবলীবিশিষ্ট, বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সুস্থ, সুঠাম সন্তান জন্মগ্রহণ 
করিলে ,মানবসমাজের চেহার! বদলাইয়। যাইবে,-তখন আর ছূর্ভাগা 
অন্ধ, আতর, বোবা, উন্মাদ, মূর্খ, বিকলাঙ্গ মাহ্‌ষ সমাজের ঘাড়ে চাপিয়! 
ব্িবে না। এইরূপ আশায় উদ্ধদ্ধ হইয়াই মুঞ্জাত-শাস্তের প্রবক্তার কার্য 
আরস করিয়াছেন। কিস্ক এখনও জন্ম ব্যাপারে মাহুষের হাত অতি সামান্ত। 

একই মাতাপিতার যমজ সন্তান (অসম )% একই যৌনমিলনের ফলম্বক্সপ 
বিভিন্ন লিঙ্গ অবয়ব, স্বাস্থ্য, শক্তি এবং যনোবুৃত্তি লইয়। জন্মিয়। থাকে । 
দুতরাং একই মাতাপিতার একই লহবাসের ফলে একই. জরায়ূতে রম- 
বধিত ছুই বা ততোধিক অঙম-যমজ সন্তান যদি এত বিভিন্ন হইতে পারে তবে 
কেবল মাতাপিতার ইচ্ছাতেই একইকপ প্রতিভাবান ব। স্ুপ্রী সন্তান হইতে 
থাকিবে এমত মনে করার[কারণ, কি থাকিতে পারে 1 বৈচিত্র্য এবং বৈষম্যই 
বুঝি প্রাকৃতিক বিধান। 


ক বধধ়ে বিভ্ুত আলোচন। “যমজ সম্ভাণ? বিষয়ক অধ্যায়ে করিয়াছি । 


শি 
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তবে বিভিন্ন রুচি এবং শক্তিবিশিষ্ট সম্তানদিগকে স্ুুশিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা 
আমাদের আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে পিতৃক্রম এবং মানুষের সহজাত 
গুণাবলী ও প্রকৃতির উপর আরও আলোকপাত হইতে পারে! কিন্ত আমর! 
উপযুক্ত পারিপাশ্থিকত৷ স্ষ্টি করিয়! প্রত্যেকটি শিশুর অস্্রনিহিত গুণাবলী 
এবং তাহার সহজাত শক্তির স্ফুরণ ও বিকাশের সাহায্য অবশ্যই করিতে 
পারি। শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর সহজাত শক্তি ব1 প্রবৃত্তির আমল পরিবর্তন 
সাধন নয়, এবং সাধ্যও নয়, পরস্ত উহাদিগকে ভিত্তি করিয়! প্রত্যেকটি শিশুকে 
তাহার রুচি অস্থযায়ী উপযুক্ত পথে চালিত করার নামই প্রকৃত শিক্ষ!। 
শিক্ষার ফলে সকলেই সমান পণ্ডিত হইবে না৷, তবে কৃষ্টির আলো 
সকলেই পাইবে? 


০৩৯ ০ 
উপসংহার 


পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, জন্মবিজ্ঞানের মত গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টিকে 
আমার জ্ঞান-বিশ্বাসমতে যথোপযুক্তরূপে আমার দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত 
করিবার চেষ্ট1 করিয়াছি । স্বীকার করিতে আমার বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ কর! 
উচিত নহে যে, অনেক বিষয়েই আলোচনা কর! হয় নাই। কিন্তু একথা 
আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিব যে, আমার বক্তব্যে কোনও আন্তরিকতার অভাব 
নাই, এবং আমি যাহ! বলিয়াছি,তাহ। মানবজাতির কল্যাণ কামনাতেই 
বলিতে চে! করিয়াছি। 
কৃষ্টির আন্তর্জাতিক সাধনা 

এই আলোচনায় বিশ্বের মানুষকে আমি কেবল মাত্র মাহুষরূপেই 
দেখিয়াছি । কি তাহার ধর্ম, কি তাহার মতবাদ, কি তাহার জাতি, কোথায় 
তাহার অধিবাস, কেমন তাহার বর্ণে বিচার'আমি করি নাই। প্রক্কৃতি- 
দত্ত মানবতা ছাড়া তাহার জাগতিক কোনও দোষ-ওণ বৈশিষ্ট্য দ্বার আমার 
দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত হইতে দিই নাই। 

মানব মন ও মানবের প্রজ্ঞ! আজ মুক্ত হইতে চলিগ়াছে, মানুষ আজ ধীরে 
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ধীরে অতীত ভ্রাত্ত মতবাদের দাসত্ব-বঙ্ধন হইতে স্বাধান চিত্তা ও মুক্ত বিচার 
বুদ্ধির সাহায্যে শ্রদ্ধাসহকারে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতেছে। সে মিজের 
চলচ্ছক্তিতে আস্বালাভ করিয়া প্রাচীন মতবাদের সাবধানী স্বেহময় বুদ্ধ পিতার 
আলিঙ্গন-পাশ হইতে ধীরে ধীরে নিজেকে বিযুক্ত করিতেছে। 

দেশবাসীর নিকট বিশেষ করিয়। আমার বক্তব্য এই যে, দেশ-কাল-জাতি- 
বর্ণ-নিবিশেষে সত্যদর্শন না করিলে এবং কৃষ্টি-সাধনাকে আন্তর্জাতিক সাধনা- 
রূপে গ্রহণ না করিলে মানবের সাধন! কদাচ সাফল্য লাভ করিবে না। তাই 
আমাদের বাষ্টনৈনিক অথবা সাম্প্রদাধিক বিচার-বিবেচনা যেন আমাদের 
কষ্টিলাধনাকে সংকার্ণ, সুতরাং ব্যাহত করিতে না পারে। 

বিজ্ঞান অধ্যয়নের উপযোগী মনোভাব 

সর্বশ্রেণীর সকল শাখার জ্ঞানসাধনাধ যে কথা সত্য, যৌনবিজ্ঞান ও 
জন্মবিজ্ঞান সম্বদ্ধেও সেই কথাই অবিকল সত্য। চরম সত্য বলিয়া 
এখানেও কোনও কথা নাই। অগ্তান্ত জ্ঞানসাধনার ন্যায় এখানেও 
ধমই এ যাবৎ কাল শাসনশ্দণ্ড পরিচালন করিষাছে। কুসংস্কারঃ পরিবর্তন- 
বিরোধিতা, শারীরতত্, মনগ্ুত্ব, ব্রহ্ষচর্য, ধর্মঃ সুনীতি, সুচারু প্রভৃতি *সন্বদ্ধে 
ভ্রান্ত, বিকৃত ধারণ। ও গৌঁডামী এই সকল আলোচনায় আমাদের দৃষ্টিকে যতটা 
বিভ্রান্ত কবিয়াছে, অন্তান্ত বিজ্ঞান-পাখথায় ততটা নাই। 

জন্ম-রহুন্তের জটিলতা 

জন্মরহন্ত মাহষের ভীবন-বহস্তের হায় জটিল ও ছুজ্ঞেষ। সমস্ত দর্শনশাস্তর 
বিশেষত শারীরতত্ব, পদার্থ-বিজ্ঞানঃ প্রা ণী-বিজ্ঞান, ভ্রণতত্ব+ রসায়ন-শান্্র ও 
মনোবিজ্ঞানের সহিত জন্মবিজ্ঞানের গভীর ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। 
এই পুস্তক পচনায় আমাকে এই সমস্ত বিজ্ঞান-শাখার বন পুস্তক আলোচন। 
ও অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে । আমার অধ্যয়ন-লব জ্ঞানই পাঠক সমাজের 
সমীপে উপস্থিত করিলাম । আমার দিদ্ধাস্তসমূহ নিভুল হইয়াছে কিন! সে 
ধিচারও পাঠকগণ করিবেন এবং আমাকে তাহ! জানাইবেন ইহাই আমার 
'অন্ভুরোধ। 

বিজ্ঞানালোচনা দ্বার যৌন-ব্যাপারে সত্যই আমর! অনেক লাভবান 
হইয়াছি। এতদিন যাহ! কেবল দৈব ও ভবিষ্যতের নির্ধার্য বিষয় ছিলঃ 
তাহ। বহুলাংশে মানবের শালন ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিয়াছে। 

আমার €যৌনবিজ্ঞান পুস্তকের উপমংহারে আমি এ বিষয়ে যাহ! 


৩৮৪ ৃ মাতৃম্গল 


বলিয়াছি তাহার কিয়দংশ উদ্ধত করিয়াই আমি এই পুস্তকেরও উপসংহার 
করিতেছি। 
বিবাহে সংস্কার 

বর্তমান যুগে দাম্পত্য-ম্থখের জন্ত কেবলমাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভর ন! 
করিয়। দম্পতির জীবনকে স্বুথময় করিবার. অনেক চেষ্টা-চরিত্র হইতেছে; 
নারীর অধিকার পূর্বাপেক্ষ! অনেক বেশী পরিমাণে স্বীকৃত হইতেছে। নারী 
পুরুষের অধিকারের সমতা অন্তত নীতি হিসাবে মানিয়! লওয়1 হইয়াছে । 
নারীগণ ক্রমশ অধিকতর সংখ্যায় শিক্ষিতা ও অর্থোপার্জনে সক্ষম হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে এই সাম্য আরও প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে । পুরুষ প্রাধান্তের 
প্রাচীন মতবাদ ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হইতেছে । এক বিবাহই যে শ্রেষ্ঠতম' 
প্রাচীন মতবাদ ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হইতেছে । এক বিবাহই যে শ্রেষ্ঠতম 
ও দুত্বরতম বিবাহ প্রণালী, এই মতবাদও ক্রমে সর্বত্র গৃহীত হইতেছে । 
বিধবাদের বিবাহ করিবার অধিকার সর্বত্র শ্বীকৃত হইয়াছে । দাম্পত্য 
সম্বন্ধ ও অধিকারকে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক বিধি-নিষেধের শৃঙ্খল-যুক্ত কর! 
হইতেছে” বস্তত জীবন সাথী নির্বাচনে মানুষকে আরও অধিক 
স্বাধীনতা দান করিতে হুইবে-_এক্ষেত্রে দেশ, বর্ণ, জাতীয়তা, এমন কি 
ধর্মমত প্রভৃতি সংকীর্গত। পরিত্যাগ করিতে হইবে । বিবাহিত জীবনে 
নিজের] সুপরিতৃপ্ত হইতে এবং পরস্পরকে এপ করিবার উদ্দেশ্যে দম্পতিকে 
যৌনবিজ্ঞানের সম্পূর্ণ জ্ঞানী ও শিক্ষিত হইতে হইবে। শৈশব ও বাঙ্য- 
বিবাহ বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে হইবে। দম্পতিকে নকল প্রকারের 
পরস্পরের উপযোগ্গিতা অর্জন করিতে হইবে। দম্পতির দৈহিক ও. 
মানসিক কল্যাণ ও ভৃপ্তিই যৌনমিলনের একমাত্র মাপকাঠি হইবে । 
বিবাহিত জীবনকে সকল প্রকারে সুখী, তৃপ্ত, কল্যাণপ্রদ করিয়াই বেশ্তা- 
প্রথা, যৌন-প্রথাঃ যৌন-বিকল্প, যৌন-ব্যাধি, গুুরাপান প্রভৃতি সামাজিক 
অমঙ্গল সমূহকে দুর্রীভূত করিতে হইবে। অর্থলম্পদ্দের বৈষম্যেই সভ্যতার 
স্ষ্টি হইতে যৌন-জীবনে অনাচারের প্রবর্তন করিয়! মানবত! বিকাশের বিস্ব 
উৎপাদন করির1 আমিতেছে। বহু-পত্বীত্বঃ উপপত্বীত্ব, বেশ্টা -প্রথা প্রভৃতি ঘকল 
প্রকার নারীশনির্যাতন এবং নিয়শ্রেণীর ছুঃখ-দুর্শার অন্ততম কারণ ধন সম্পদ্দের 
বৈধম্য। যথাসাধ্য ধনসাম্যবিধালের দ্বার। মানবতাকে নিশ্চিত অকল্যাণের 
হাত হইতে রক্ষ। করিতে হইবে। 


মাতৃমঙগল ৩৮৫ 


প্রজননে নিরাপত্তা 

প্রজনন-বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে । গর্ভধারণ ও জন্মদানকে 
নারীর অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে গণ্য কর? হইত। ম্ুুতরাং এ কার্ষে 
তাহাকে যে সমস্ত কষ্টভোগ করিতে হইত, তাহ। একরুপ প্রকৃতির অনিবার্য 
বিধান বলিয়াই গণ্য হইত । ইহুদীঃগ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজে প্রসব বেদনাকে 
আদি নারী ঈতভের (৮৮৪ এর বা হওয়ার) আদি মানব আদমকে, ঈশ্বর কর্তৃক 
নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইতে প্ররোচিত করিবার পাপের ফল (ভগবানের 
অভিশাপ অস্থযায়ী ) বলিয়া মনে কর! হয় । ফলে প্রসবকার্ষে নারীর দুর্ভোগের 
সীমা! ছিল না। আমাদের দেশে আজিও গভিণী ও প্রস্থতি মৃত্যুর. হার 
দেখিলে স্তর্ভিত হইতে হয়। বিজ্ঞান গভিশী ও প্রশ্থতির অনেক কল্যাণ 
করিতেছে ॥ঃ বহু দেশ তাহাদের দুঃখ-ছুর্দশ। ও রোগ অনেকটা লাঘব করিবার 
চেষ্টা বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে । আশ! কর! যায়, অচিরকাল মধ্যেই 
প্রসবকার্ধ নিরাপদ স্বাভাবিক কার্ষে পরিণত হইতে পারিবে । আমি যথাস্কানে 
ইহার উপায় আলোচন1 করিয়াছি । এই স্থানে আমার বক্তব্য এই যে, 
এ দেশের সত্যকার কল্যাণ সাধন করিতে হুইলে সর্বপ্রথমে আমাদের গভিষ্ন 
ও প্রস্থতিগণকে অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা! করিতে হইবে । এ বিবয়ে 
আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং সরকারের দায়িত্ব বিরাট ও কর্তব্য মহান। 
আমি আশ! করি, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই বিরাট দায়িত্ব ও মহান 
কর্তব্য সম্পাদনে পরাদ্ধুখ হইবেন ন|। 


গার্ভধারণে নারীর অধিকার 


গার্ভ-প্রকরণ, গর্ভধারণ ও প্রসব-কার্ষের সমস্ত আবশ্যকীয় তথ্য 
নারীকে শিক্ষা দিতে হইবে । সন্তান গর্ভে ধারণ করিবার পূর্বে নারীকে 
শিখিতে হইবে, কেন, কি ভাবে গর্ভোৎপাদন হয় এবং কি ভাবে মিজের ও 
তাহার গর্ভস্ব সন্তানের নিরাপত্ব! সহকারে প্রসবকার্ধ সমাধা হইতে পারে। 
(উপরোক্ত প্যারায় উল্লিখিত তিনটি অধ্যায় দেখুন )। শুধু তাহাই নহে, 
বিবাহ ব্যাপারে যেমন নারীর স্বাধীনত1 থাক! প্রয়োজন, বিবাহের পরও সম্তান 
গর্ভে ধারণ সম্বন্ধেও তাহার সেইক্প সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাক! প্রয়োন। গর্ভধারণ 
করিবে কিনা, করিলে কখন করিবে কতগুলি সন্তানের জন্ম দিবে প্রসূতি সকল 
ব্যাপারে নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ই একমাত্র 


৫ 


৪০ মাতম 
নিয়স্তা হইবে। হুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণ কর! হইবে কিনা, বর্তমান যুগে এই কথা 
উঠে না )কি উপায়ে হুদ্বররূপে ও সাফল্যের সহিত জন্মনিয়ন্ত্রণ কর! ঘাইন্ে 
পারে” লমগ্ক।! তাছাই। গর্ভধারণ ব্যাপারে নারীকে স্বাধীনত1 দান করিলে 
নারীর! আর গর্ভধারণ করিতে চাহিবে ন1, সুতরাং প্রজনন-কার্য বন্ধ কর! 
ধাইবে বলিয়! ধাহার। আশঙ্কায় শিহরিয়! উঠিতেছেন,ভাহাদের সঙ্গে তর্ক কর! 
কৃখা । কারণ, তাহার! নারীর তীব্র সন্তান কামন1] উপলব্ধি করিতে অক্ষম । 
জাহ। ছাড়; পৃথিবীতে যে লোক-সংখ্যাধিক্য ঘটিতেছে, বিশেষত পাক-ভারতে 
লোকসংখ্যাধিক্যের ফলে যে আমাদের ছঃখ-ছরর্দশ! বাভিয়! যাইতেছে, এই 
মতবাদও ত উপেক্ষণীয় নহে | রোগের পাত্র হইবার,মহামারীর কবলে পড়িষার 
অথব! রণদেবতার বলি স্বরূপ মানুষের জন্মদান করিয়া! লাভ নাই; শুধু লান্ত 
মাই নহে--পাপ | 


জন্মনিয়ন্ত্রণের ভবিষ্যৎ 


* ইচ্ছামত পুত্র ব কন্ত! লাতের চে! এ পর্যন্ত সম্যক সফল ন! হইলেও 
' গর বিষয়ে বিজ্ঞান-সাধনা নিরবচ্ছিন্নতাবে চলিতেছে! আমর! আশ। করি, 
অদুর-তবিষ্যতে আমর! ইচ্ছা ও প্রয়োজনমত পুত্র বা কন্তার জন্মদান করিতে 
'পারিব। কিন্তু পুত্র ও কন্তা-সন্তানের প্রতি আমাদের ব্যবহার ও মনোভাবের 
সাধ্য পাধিত হওয়! প্রয়োজন । পুত্র ও কগ্তার প্রতি আমাদের দেশবাসীর 
মনোভাবের বৈবম্য, সামাজিক অবস্থ। এীতিহ ও প্রথ! নঞ্জাত কিন্ত সম্পূর্ণ 
অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক ও অত্যাচারসুলক । এস্বলে পণ-প্রথ। আবার পুত্র- 
কন্তার আধিক মূল্য নির্ধাবণ কবিয়! এই পক্ষপাতমূলক ব্যবহারকে সমর্থন 
করিতেছে । এই বিবময় কুপ্রথাব ফলে বহু 'নেহলতা” 'আত্মহত্য। করিয়! 
ভারতীয় নারীর ছুরবস্থার কথা চীৎকার করিয়া! জগদ্বাসীকে জ্ঞাপন করিতেছে। 
এই শোচনীয় কুপ্রথ! দুরীকরণের অন্ত ভারতবর্ষে সহম্র মহাত্ব। গান্ধীর 


প্রুয়োজন। 
ইউজেনিক্স মতবাদের ভবিষ্যৎ 


ইউজেলিক্সমতবাদ দ্বার! ভাবী মানব জাতিকে ছুষ্ুং হুন্দর ও ব্যাধিমুক্ত 
করিবার লস্ভাব্যতায়, আবি বিশ্বামবান । আমি এই বিষয়ক অহচ্ছেদে 
খআলোচন। করিয়াছি $। আমি বিশ্বাম করি? বিজ্ঞান সাধনার দ্বার] হাহুধের 


ফাতৃমজল ডাচ৭ 


জ্ঞাম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যান্ুষ অধিকতর স্যকল্যের সহিত জন্মনিয়স্ত্রণ করিতে 
পারিবে। ব্িকৃত-দেহ,বিকৃত-মস্তিক্ক ও ব্যাধিগ্রস্ত লোকের দ্বার! 
সন্তান জন্মাইিয়। এই দুঃখ ও জংগ্রামপূর্ণ বিশ্ব-জগতে রোগী ও 
দ্ুঃঘীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। আমি আশা করি, শিক্ষা- 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মান্ৃষের মধ্যে এই দায়িত্ব ও কর্তব্য-ভ্ঞানের উদ্মেষ 
হইবে। এই ব্যাপারে আভিজাত্য, বর্ণ-ত্রেষ্টত্ব ও শ্রেন-প্রাধান্ত যাহাতে 
মানবতাকে কলুধিত কবিতে ন! পারে, সেদিকে ভাবী মানব সম্পূর্ণ সচেতন 
হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাম আছে। অনাগত শিশুর প্রতি আমাদের 
কর্তব্য-বোধ আরও তীত্র হওয়! প্রয়োজন । অনভিপ্রেত সন্তান-লম্ততি 
অনিচ্ছুক যাতাপিতার দারিপ্র্য বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, এই অবস্থাকে কিছুতেই 
বারী হইতে দেওয়া উচিত নহে। মাতাপিতার আথিক জামর্থ্য ও 
ইচ্ছার উপরই সন্তান জন্ম নির্ভর করিবে ; বিজ্ঞান সাধনার দ্বারা এই 
ব্যবস্থাকে সুষ্ঠভাবে প্রবর্তন করিতে হইবে। 


রৃতিজ রোগের প্রতিকার 

ব্নরতিজ রোগসমূহ আমাদের জনশক্তিকে অস্দিন দুর্বল করিয়া ফেলিতেছে। 
আমাদের সহাহৃভূতিহীন নির্দঘ কঠোর শাসনের ভষে দৈবাৎ এতাদশ রোগ- 
্স্তগণ প্রাণ খুলিয়া! নিজের হৃদয়ের বেদন! প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। 
ভাই সমাজ পরিচালকদের অজ্ঞাতে সে সংগোপনে ব্যাধি বিস্তার করিয়া 
যাইতেছে । ইহার ফলে অপরাধ ও ব্যাধি দিন দিন বাড়িয়! ঘাইতেছে। 
লোক-লজ্জা ও শামনের ভয়ে ব্যাধিপ্রস্তর! নিজেদের শ্বচিকিৎসা করাইতেছে 
ন1) পাপ-ব্যবলায়ী হাতুড়িয়াদের হস্তেই নিজেদের জীবনমরণ সমর্পণ করিয়। 
বসিয়। আছে । অথচ এই সমস্ত যৌন-ব্যাধির বিস্তৃতি, সংক্লামত! ও ভয়াবহত! 
কলের? ব। বসন্তের অপেক্ষা! কম মারাত্বক নহে । সহদয় ও সহাহুভৃতিপূর্ণ 
অহ্থন্ধান দ্বারা এইব্সপ রোগীদের বিশ্বাস অর্জনংএবং এই রোগগুলির 
প্রতিষেধ ও চিকিৎসার সম্যক্‌ ব্যবস্থা না কর। পর্যস্ত এই সমস্ত ব্যাধির যথাযথ 
প্রতিষেধ ও প্রতিকারোপায় অবলম্িত হইবে ন|। 


শেষ কথ 
আমার দেশবাণী তরুণ বন্ধুদের কাছে একটি কথা বলিয়! আমি শেষ 
করিব। তক্কণেরাই জাতির ভাবী সম্পদ। হুতরাং জাতি রক্ষার উপযোগী 


। ৮৮ মাতৃমঙ্গল 


অভিনব সত্য তাহাদিগকে আবিফার ও প্রচারকার্যে তাহাদিগকে স্মরণ 
বাখিতে হইবে বে সমাজ বড়ই বেয়াড়! ও স্থিতিস্থাপক। তরুণের। ফে নুতন 
সত্য গ্রহণ করে না, তাহ নহে ; সমাজই নূতন সত্যপ্রচারকে কঠোর হস্তে 
দাদ করিয়া থাকে। পুরাতনের প্রতি আকর্ষণ ও নৃতনের প্রতি 
বিতৃষ্ণ। ও বিদ্বেষই সমাজ-জীবনের চিরন্তন বিশেষত্ব । আমার 
দেশবাসী তরুণেরা আমার পুস্তকে প্রচারিত সত্যসমূহকে যদি জাতির 
কল্যাণের ন্ঠ প্রয়োজনীয় বোধ করে, তবে চিস্তাশক্তিবিহীন, সংকীর্ণচেতা, 
রক্ষণশীলদের শিন্দ।, বিদ্রুপ, বিরুদ্ধ ত,ইঅবিচাব ও অত্যাচারের প্রকৃত কারণ 
উপলব্ধি করিয়! সে সমস্ত উপেক্ষা করিবে এবং ধৈর্য ধরিয়া তাহাদের মতের 
পরিবর্তন সাধনে সচেষ্ট হইবে, এই বিশ্বাস ও আশ! লইয়া আমি আমার 
গ্রন্থের উপসংহার করিতেছি। 


প্রমাণ-পঞ্জী 


এই পুস্তক প্রণয়নে যে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা, সাময়িক পত্রিকা, সংবাদ 
পত্র ইত্যাদি হইতে সাহায্য লওয়1 হইয়াছে তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়! 


'ছন্ধহ। আমি নিয়ে কয়েকখান! মুল্যবান পুস্তকের উল্লেখ করিলাম মাত্র । 
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লরল ধাত্রী শিক্ষা! ও কুমারতত্ত্র-_ডাঃ সুন্বরীমোহন দাস । 
প্রন্থতি পরিচর্য1--ভাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায় । 
অন্মশাসন--নৃপেন্দ্রকুমার বহু । 
জম্ম নয়ন্ত্রণ আবুল হাসানাৎ। 
খান্ভবিজ্ঞান--আদার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 7). ১. ০৮ 

ও হরগোপাল বিশ্বাস, 21. ৯, ০ 
আহার ও আহার্ম-_ডাঃ পণুপতি ভট্টাচার্য। 
যৌন-বিজ্ঞান--আবুল হালাশাৎ। 
শিশুমঙ্গল- আবুল হাসানাত । 
গৃহত্র--দীনেশচন্ত্র সেন। 


৩৯২. মাতৃমজল 

[212 0115 15 21016 €0 00105200 105 ০ 61012 01 066৫ ] 11] 
51901 017802৩১701] 5561. 65৩ 1:06 05 01010 200 10911 
ভা৪9 ৮৩1 21100160715 1000 1155 10 25105110105 091050506 


০ 8616 02505190602, 2100 188078206. 
--1121005 £0161105 


প্রশ্নমাল। * 

(১) এই পুস্তকে আলোচিত বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আরও গবেধণ! কার্য 
চালাইবার জন্ত স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্ত এই প্রশ্রমাল! তৈয়ারী কর! হইল । 

(২) বাহাদের উত্তর নিভু্ল ও বহুল তথ্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইৰে 
ডাহাদিগকে চতুর্থ সংস্করণের একখানা পুস্তক বিনামুল্যে দেওয়! হইবে । 

(৩) আশ! করি পাঠক-পাঠিকারা এই পুস্তকে আলোচিত বিষয়াবলী 
সম্পকীঁয় নান। তথ্য সম্বন্ধে তাহাদের অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞান বিতরণে আমাকে 
সাহায্য করিবেন । পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা বার] যে তথ্যাদির সন্ধান পাওয়! 
যায় তাহ! সযত্বে সুবিন্যস্ত এবং সুশৃঙ্খল করিতে পারিলেই কোন একটি 
বিজ্ঞান-শাখ! গড়িয়! ভুলিতে পার যায়। 

(৪) প্রশ্বমালার উত্তরাবলী নিয় ঠিকানায় প্রেরিতব্য__ 

স্ট্যাগার্ড পাবলিশাস” ৬, এণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯ 

(৫) অহ্গ্রহপূর্বক প্রশ্নমালার সংখ্যান্ুযায়ী উত্তর দ্রিবেন। যে সব 
বিষয় সম্বন্ধে আপনার সঠিক ধারণা আছে এবং য'হ। আপনার স্পষ্ট স্মরণ 
আছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিবেন। সকল প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হইবে এমন 
ফোন কথা নাই। রর 

(৬) উত্তরসমুহ খুব গোপনীয় মনে কর! হইবে । নাম, ঠিকান! কিংবা 
উত্তরদানকারীর পরিচয় পাওয়া! যায় এন্ধপ কোন তথ্য প্রকাশ কর! হইবে 
না । 

(১) নাম--আত্মপরিচয় গোপন করিবার জন্ত যে কোন নাম লেখ! 
যাইতে পারে । কিদ্ধ প্রকৃত নাম দেওয়াই ভাল । আপত্তি থাকিলে ম্্য 
ন! দিলেও চলিবে |) 

(২) ঠিকানা । (রি, ও) 

(৩) ধর্মমত । 


ক চাক্কোএর প্রযুক্ত দির্যপচন্রা দের নিকট আমি অধিকাংশ প্রশের জন্য খনী। 


মাতৃমঙ্গল ৩৯৩ 


(৪) শিক্ষা। 
(₹) লিঙ্গ- স্ত্রী না পুরুষ। 


€্)) শারীরিক গঠন (অর্থাৎ হষ্টপু্ট, যাঝারী অথবা শীর্ণকায় ); 
উচ্চতা এবং ওজন- (যদ্দি জান! থাকে )। 


(৭) স্বাস্থ্য (ভাল, মাঝারী কিংবা খারাপ )। 
(৮) দীর্ঘস্ায়ী এবং সহজাত ব্যাধিসমূহ--যদি কিছু থাকে । 


(৯) শারীরিক ব্যায়াম অথব৷ মুক্ত বাতাসে খেলাধূলার অভ্যাস আছে 
কি না। 


(১০) আধিক অবস্থ! ( ভাল, মাঝারি অথব! খারাপ )। 
(১১) আপনি মদ কিংব। অন্ত কোন মাদক দ্রব্য সেবন করেন কি না। 


(১২) যদি করেনঃ তবে আপনার যৌন এবং পারিবারিক জীবনে এই 
অত্যাসের প্রভাব কিরূপ? 


(১৩) প্রাদেশিক জাতীয্নতা (যথা, মারাচী, বাঙালী, ইত্যাদি )। 
(১৪) জাতি। 

(১৫) ব্যবসায়। 

(১৬) অবিবাহিত, বিবাহিত অথব। মূতদার বা বিধব1। 


(১৭) মন্তানাদির (যদি হইয়া! থাকে) জন্ম তারিখ ও উহার ছেলে না 
যেয়ে। 


(১৮) এখন কতজন সস্ভান জীবিত আছে। 


(১৯) প্রতোকবার বিবাহের সময় আপনার সম্বন্ধে নিল্মলিখিত তথ্য- 
গুলি প্রদান করিবেন-_- 


€ক) বয়স (খ) ব্যবপাযর় (গ) শ্বাস্থ্য (ঘ) মানসিক অবস্থা (৩) 
থক অবস্থা । 


যদি মুরব্বিস্থানীয় কোন বয়স্ক লোক আপনার জন্য শ্ত্র/পাত্রী নির্বাচন 
করিয়। থাকেন, তবে (১) সাহার! উহাদের সম্বপ্ধে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় 
বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং নির্বাচন ব্যাপারে কোন্‌ বিষয় তাহাদিগকে 
চালিত করিয়াছিল? (২) আপনার নিজের স্বার্থের বিধয় বিবেচনা কর! 
হইয়াছিল কি? (৩) আপনার মতে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় বিবেষ্চনা কর! 
উচিত ছিল এবং উহাদের গুরুত্বের হিসাবে কোন্‌ পর্যায়ক্রমে 1 (৪) যঙ্গি 
আপনি নিজেই নির্বাচন করিয়া! থাকেন তবে কোন্‌ কোন্‌ বিষয় বিবেচন! 
করিয়াছিলেন এবং কোন্‌ বিবয় আপনার নির্বাচনে লাহায্য করিম্তাছিল ? 


৩৪ মাতৃ 

(২৯) আপনার স্বামী বা সহধ্গিণা কিংবা সহধর্সিণীগণ সম্বন্ধে নিয়লিধিত 
তথ্যসমূহ অন্ুখরহপুর্বক দিবেন-- 

(ক) বয়স (খ) ব্যবসায় (গ) চেহারা €ে) শিক্ষা (৪) শারীরিক 
গঠন (6) স্বাস্থ্য €ছ) মেজাজ (জজ) অভ্যাস এবং (ঝ) ছেলেমেয়ের 
সংখ্যা--যদি বিধবা বা মুতদার হন। 

(২১) আপনি কিংবা আপনার সহধধিণী কখনও কোন জননেন্ত্িয়-ঘটিত 
বা যৌনব্যাধিতে ভূগিয়াছেন কি? 

যদি তাহাই হয় তবে অন্রগ্রহপূর্বক লিখুন (ক) কে? (খ) কোন্‌ রোগে? 
(গ) কিন্ধপে এবং কোন্‌ বয়সে এই রোগের আক্রমণ শুরু হয়? (ঘ) 
রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও কি সহবাস চলিয়াছিল 1? (উ) যদি তাহ] হয় তবে, 
অপর পক্ষ যাহাতে সেই সেই রোগে আক্রান্ত নাহন তাহার জন্ত কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর] হইযাছিল? (6) জননেন্ত্রিষ-ঘটিত ব্যাধির কির্পপ 
চিকিৎদ]। হইয়াছিল? (ছ) উক্ত ব্যাধি যে বাস্তবিক নিরাময় হইয়াছিল 
তাহা! কিনধূপে স্থিরিকত হইল? (জ) আপনার লঙ্গী (স্বামী বাস্্রী) এবং 
সম্তানাদির উপর ইহার কিন্ধপ প্রভাব হইয়াছিল ? 

(২২) আপনি/আপনার স্ত্রী কি কখনও খতুজ্াবজনিত অনুখ--অনিয়মিত 
ধাতৃত্াৰ, বাধক ইত্যাদিতে ভূগিয়াছেন? প্রতিকারের কি চেষ্টা কর] হইয়াছে? 

৩) বিবাহিত জীবনে কি আপনি সুখী হইতে পাৰিয়াছেন ? 

(২৪) যদি হইয়া থাকেন কিংব! ন| হইয়। থাকেন, তবে তাহার কারণ 
কি? রতিকাসন! আপনাদের মধ্যে কাহার প্রবল? পরস্পরের বাসন! 
তৃঝ হয় কি? 

(২৫) অন্ুখের কারণ দুর করিবার জন্ত কি চেষ্টা করা হইয়াছিল 
এৰং কঙদুর কৃতকার্য হইতে পারিয়াছেন? 

(২৬) আপনি কি নিঃসস্তান ? কতদিন যাবৎ? কারণকি? কোন 
পময় ডাক্তারী পরীক্ষা স্বামী বা কত্ীর কোন দোধ ধর! পড়িয়াছে কি? কোন 
চিকিৎসার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে কি? ফলাফল কি? নন্ভান লাভের জন 
তাখিজ কবঢ নিয়াছেন কি? ফলাফল কি? 

(২৭) আপুনার কি একাধিক স্বী বাচিয় আছে? একাধিক বিবাহ 
কেন করিলেন? পান্িবাকিক জীবন আপনার নুখঘর না হংখমর ? 

(২৮) আোপমার) আপনার স্ত্রীর গর্ভাধানের পর্থায়ক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা, 


মাতৃদজল ৩০৫. 


করুন, অর্থাৎ কতদিন পর পর গর্ভবতী হুইয়াছেন 1? গর্ভাবস্থায় অবস্থা 
কিন্ধপ দীাড়াইয়াছিল ? 

(২৯) কোন্‌ কোন্‌ বার গর্ভপাত (০০:02) গর্ভনাশ (11150911198) 
এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে প্রসব হইয়াছে অথব1 গর্ভপাত করানে। হইয়াছে 
এবং ফলে গর্ভিণার স্বাস্থ্যের কি ক্ষতি হুইয়াছে? 

(৩*) গর্ভাবস্থার কোন কোন মাসে কতদিন অন্তর স্থুরত চলিত ? 

(৩১) গর্ভাবস্থায় কি আপনার রতি বাসনা আরও প্রবল হইয়াছিল? 
বদি তাহাই হয়, তবে কোন মাসে 1 কোন মালে কোন আসনে (অবস্থানে) 
রতিক্রিয়া চলিত ? 

€৩২) [গর্ভাবস্থায় সম্ভোগের ] ফলে-যদিই বা কোন কিছু হুইয়! 
থাকে--কি খারাপ ফল দাড়াইয়৷ ছিল? 

(৩৩) গর্ভাবস্থায় আপনার কোন ব্যাধিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল কি? 
যদ্দি হইয়া থাকে তবে তাহা! কি? কারণকি? কোন্‌ চিকিৎসায় কি 
ফল হইল? 

(৩৪) প্রসবকালে কোন গোলযোগ স্থ্টি হইয়াছিল কি? কিন্ধপ? 

(৩৫) স্বাভাবিক প্রসবক্রিয়া অপেক্ষা আপনার প্রসবক্রিয়া কতদুর 
এবং কোন্‌ দিক দিয়! নিক হইয়াছিল তাহ! বর্ণন! করুন। 

(৩৬) আপনার আত্বীয়স্বজনের মধ্যে কেহ কি প্রসববেদনাজনিত 
গোলযোগ বা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন ? 
যদি তাহা হয়ঃপুতবে উহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবেন । 

(৩৭) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আহুমানিক কতদিন, কত সপ্তাহ বা কত 
মাস পরে পুনরায় বিহার আরম্ভ হইয়াছিল ? 

(৩৮) তাহার ফলে কোন খারাপ ফল হইয়! থাকিলে তাহ কি? 

(৩৯) গড়ে সন্তান প্রসবের কত সগ্ডাহ বা কত মাস পরে খতুআৰ 
আরভ হয়? 

(৪০) তখন'কি নবজাত শিশু মাতৃত্তন্ত পান করিতেছিল ? 

(৪১) খতুম্রাব পুনরায় দেখ! না দিবার পূর্বেই কি কোনবার গর্ভসধার 
হইয়াছিল। 

(৬২) জীবনের প্রথম বৎমর আপনার শিশুয়! কিক্পপ ছিল 1 

(৪৩) যদি কাহারও মৃত্যু হইয়া! থাকে তবে কি কারণে উহা খটিয়াছিল ? 


৬৯৬ মাতৃমল 


(88) আপনার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যমজ (ছই বাঁ তিন) সন্তান 
হইয়াছেকি? অভিন্শ্যমজ সন্তান (106019] চ179 ) হইয়াছে কি? 
ভাহারা কি এখনও বাঁটিয়। আছে? তাহাদের নাম এবং ঠিকান| দিবেন । 

(8৫) আপনি জন্মনিয়ন্ত্রণের কোন্‌ কোন্‌ উপায় অবলঘ্ধন করিয়াছেন ? 
তাহাদের জুবিধ! এবং অস্থবিধা ও ফলাফল কি? 

(8৬) স্বামী বা স্ত্রীর ইহাতে কোন আপত্তি ছিল কি? যদি থাকে তবে 
কেন? 

(৪৭) আপনি ফ্রেঞ্চ লেটার” চঁ, 74.) বা আমেরিকান টিপ, ব্যৰহার 
করিয়া থাকিলে কোন মার্কা করিয়াছেন? উহাদের তুলনামূলক ম্থুবিধ! ও 
গুণাবলী কি? 

(৪৮) জন্মনিয়স্্রণকারী কোন ওধধ কি আপনি ব্যবহার করিয়াছেন ? 
যদি করিয়। থাকেন, তবে কি ফল পাইয়াছেন ? সংবাদপত্রে বা অন্য প্রকারে 
বিজ্ঞাপিত কোন ওষধ ব্যবহার করিয়াছেন কি? তাহার ফলাফল কি 
হইযাছে। 

(৪৯) স্ত্রীলোকের ব্যবহার্য পেসারী ব্যবহৃত হইয়াছিল কি? কোন্ট! 
কতদিন টিকিয়াছিল? উহার ভিতরে ও বাহিরে কোন শুক্রকীট নাশক 
জেলী ব্যবহার করিয়াছেন? কোন্টি ? 

(৫*) এনিরাপদ সময়ের” স্থুযোগ লওয়া হইয়াছে কি? উক্ত নিরাপদ 
লময় কি হিসাবে গণন| কর! হইয়াছে? কি ফল পাওয়! গিয়াছে? 

(১) আপনি এই “নিরাপদ সময়ের” আধুনিক মতবাদ পড়িষাচ্ছেন ; 
উক্ত সময়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্ত কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া! মিলিত 
₹ইবার ফলে গর্ভলঞ্চার হয় কিন! তাহ! পরীক্ষা! করিয়া! ফলাফল জানাইবেন 
কি? (সত্তানাদি একেবারে ন! হউক কিংবা থুব তাড়াতাড়ি হউক এনক্সপ 
ইচ্ছা! যে ম্বামী স্ত্রীর নাই? তাহার! এই পরীক্ষা চালাইতে পারেন । এই সম্বন্ধে 
নির্ভরযোগ্য তথ্যের সন্ধান কর। একান্ত বাঞ্ছনীয় )। * 


* আমার ধোনবিভ্ঞান পুত্তকের ১ম ও ২য় খণ্ডের শেষে একজন ভদ্রলোক ওত ভ্রমহিলার 
হযোৌর্ঘ উত্তর মংষোজিত হইয়াছে, এক্পপ উত্তর স্গাদরে গৃহীত হইবে । 


অর্পন্তুচী 


অঙ্গবৈকল্য _-১৭& 
অকালপ্রসব--২১২১ ২৯৪ 


অগ্রচ্ছদ 1 -&২ 

আজীর্ণ-_-১*৬) ২২২. 

অখ- -১৩৪ 

অগুকোব--&৩) &৩১ ৬১-৬৩। ৬৬, 
৭৮) ৮*-৮৩। ১১০-১১৪ ১৩৩১ 
১৪২. 

অতি বেগুনী রশ্মি--২০১ ২২৫ 

জন্র্বর--১৩৮ 

অন্ভঃশ্রাবী গ্রন্থি--৭৮, ৮*) ১২২, 


১২৯১ ২৯৪, ৩৬২, 
অস্্র_-১৮১, ১৮৯, ২০২১ ২৬৪ 
অবুর্দ_-১৭৪১ ২২৬ 

অবৈধ গর্ভ--১৬০-৬১১ ২১২৪ ২১৮ 
অভিব্যকিবাদ--২৯) ৪২৪৩১ ৩৫৬ 
অর্প- ১৮১১ ২২৩ 
অক্িওমেলোশিয়1--২৩৩ 

আঙ্গিক অপারগতা--১২* 
আ'ত্মরতি--৭৬ 

আত্মমংযম--৭৮ 
আত্বাভিভাবন--১৬৩ 

আদি জ্ণ_-২৪৮ 

আছ খতু--৮৯ 

আসন--১৩৯, ২১৪ 

আতুড় ঘর-_২৬৭+২৮২ 
আ্যাগ্রেনাল--৭৮-৮০ 


আযাশটোরেখ---৪৬ 

ইনকিউবেটার-_-৩৭ ৭০ 

ইনব্রীভিং--১৩১ 

উইলিয়াম জেম্স-_-৭৫ 

উইলিয়াম হার্ভে-_৪৮ 

উইলিয়াম হ্যামিপ্টন--৪৬ 

উচাটন--১৫৭ 

উদ্তিজ্ঞগৎ-_-২৮ 

উত্তিজ্জাণু--২৮ 

উপদংশ--১৮৩, ২০৪১ ২৯৪ 

উর্বর--১৩৭-৩৮, ১৪৬৪৯ ১৪৯ 

উর্বর সময়--১৪১-১৫২) ১৮৪ 

উভভলিঙ্গ---৬ ১-৬৩ 

খতৃ--৮৯) ৯৬) ১০৪) ১৪৯-৫ ১১ ১৮৪, 
২১৪) ২৪৭? ২৬৩) ২৯৪১ ২৯৭-৯৮% 
৩৩১ 


খতুকাল-_-১৫১, ১৮৪, ২৪৭ 


খতৃচক্রে--১৬৯ 
খাতুবন্ধ--১৬৫? ১৬৭, ১৭৪, ১৭৬-৭৭, 
২৯৯ 


খাভুমতী-_-৯৮+ ১০৩ ১৬০ 

খতৃমাস--১৪৭-& ১, ১৫৪ ১৬৬১ ১৮৫? 
৩৬২ 

খাতৃসংহার---১*৪-৫ 

থতুল্রাব--৮৫ ৯৪-১০৭৪ ১৪৪১ ২৬১, 
১৬৪১ ১৬৭ 

এককোব বিশিষ্ট এমিব1-- ২০ 


3৪৮ 


এক্লামূশিয়1---১৮৪১ ২১১? ২২০, ২৩৩, 
২৮৯১ 

এপিডিডাইমিস--১৩৪ 

এমিবা-২৪২-৪৩ 

এস্ট্রোজেন--৮১ 

এ্যাণ্ডো জেন-৮১ 

গ্যাপেপ্ডিসাইটিস--২২৭ 

গ্যাম্নিওটিক ফ্ু,ইড--২৫৩ 

এ্যালবৃষিহরিয়া-_১৮৪ 

এ্যালবুষেন--২২৮ 

ওজিনে।---৯৪, ৩৬৩ 

কর্ণমূল প্রদ্দাহ--১৩২ 

কর্পা ল্যুটিয়ার্--২৪৮ 

ফম।-+২২১ | 

কষ্ট প্রসব--২১৫ 

কাউপার গ্রন্থি--৫৪ 

কাদ1 উৎ্সব--৮৮ 

কামক্রীড়া--১২২ 

কামাদ্রি--০&-৫৬ 

ফামবৃত্তি--৬৬ 

কাম্ল। ( স্থাব! )--২০৪ 

ফামশীতলত1--১৩০ 

কালরুজ, ডাঃ-_২১১-১২ 

কার্ল হার্টম্যান--১৪৮ 

ফাল্পনিক গর্ভ-_১৬৪ 

কিশ; ডাঃ-৬৯১ ৮৩) ৯৩) ১০৭ 

কীটাণু--২১৪ 

কুগঠিত যোনি--১৪১ 

কুষ্ঠ-_২ 5$ ূ 

কুসংস্কার-_১৫৬) ২২১ ৩২৮ 


মাতৃমক্গল 
কৃত্রিম নিষেক--৩৬৭, 
কিম প্রসব বেদনা---১৬৪ 
কোরিয়ন--২৩ 
কোলসরা--৮৯ 


কোব-২৫১ ২৪২-৪৬ 
কোষ্টকাঠিন্য--১০২, ১৬৪১ ২৬৫, ৩৪৯ 
কোষ্ঠবদ্ধ তা-_১৮৯, ১৯৭, 
২২২, ২২৬ 
ক্যানসার--১৬৩, ২৬৭ 
ক্লোমযন্ত্র--১৯৮ 
ক্লোমরপ--১৯৮ 
ক্লোয়া ক1---৬৭, ১৭৭ 
ক্ষুদ্রোঠ__৫৬ 
ক্ষুদ্রমাঙগ1--৮৮ 
গনোরিয়া-- ১২২১ ১২৬১ ৯৩২ ১৩%, 
১৪৫১ ২৬৪) ২০৬ 


২১-২, 


গর্ভ--২০৪? ২৮ 
গর্ভকাল---২০৯ 
গর্ভগ্রীবা--১৭৪ 
গর্ভদাগ-_-১৭২ 
গর্ভধারণ--১৪৭, ১৫২১ ২০৪ 
গর্ভধান--১০৬১ ১১৩১ ১১৪) 
১৬৭১ ২৩৪১ ২৪৬, ২৫১ 
গর্ভনিবারণ--১৩৪৫, ১৩৭, ২০৪ 
গর্ভপাত--২০৪১ ২০৯১ ২১৩, ২৯৪- 


১৪৬, 


৩৩০২, 
গর্ভকুল--২৪৮১ ২৫২, ২৯১ 
গর্ভভী তি--১৬৪ 
গর্ভব তী--১*৫১ ১৪৯-৬০১ ১৭৭৪ ২১৩, 
২৩১১ ২৪৬ 


াতৃমঙ্গল 


গর্ভরক্ষা- -১৭৬ 

গভভলক্ষণ-_-১৬৪-৬৬, ১৭৫ 

পর্ভপঞ্চার--১৩০, ১৪৬১ ১৬০৪ ১৬২৪ 
১৬৭ ২১২ 

গর্ভশ্রাব-_-২৯৪ 

গর্ভাবস্থা --২১১-১৮, ২১৭ ২৩৪ 

গর্ভাশয়-_২৪৭ 

গরতিনী-_১৬৮, ১৮১৪ ১৮২-৮৪১ ১৮৬ 
১৯%-৯%৪ ১৯৯১ ২০৯ ২৩০-২৩৭, 
৩৪৯ 

গন্ডেৎপাদন-_ ১৫৫ 

গমর্দ__১৮৩, ২০৪, ২৯৯ 

গলগণ্ড--৭৯, ২০৪, ২৪৭ 

গ্রণবীজ---৩৬৫। ৩৬৮৪ ৩৭৬ 

গুহ্যন্বার-_-৫২, ১৩৩ 

ত্রীন আগিটেজ--১২৯ 

গ্র্যাফিয়ান ফলিফল---৪৯, ১০৯ 

চরমপুলকলাভ---১১৪, ১৯৭ 

চিরকুমারী--২*৬ 

চিরবন্ধ্য!--৭১ 

চুম্ঘন--8৪৫&? ৭৪, ২০৫ 

প্ডিস-_-২৪ 

জননেন্ত্রি়--৯৯১ ১৩৬, ২১৪ 

জন্ম নিয়ন্ত্রণ---3৩৬, ৩৪৩ 

জম্মনিরোধ--১০৬+ ২১২ 

অরাযু-”৫৮১ ১০৩১ ১২৪১ ১২৮২৯) 
২১৭৮২২৩৪ ২২৬-২৭৪ ২৪৮-৪৩১ 


২৪২-৫৩) ২৬৪-৬৫) ২৭১৯-৯০) 
২৯৫ 
জরায়ু গহ্বর--২৪৯ 


জরায়ুর ক্যানসার-+১২৯ 
জরামুগাত্র--১৩৫) ১৪৫ 
জরাহু গাত্রের প্রদাহ--”২৯৫ 
জরায়ুগ্রীবা- ১২৫ 
জরায়ুর টিউমার--১২৯ 
জরায়ুমুখ--১২৫, ১৪৫ 
জরায়ুর সক্ষোচন--৮৬ 
জরায়ুর স্ফীতি-_-২৯৪ 
জরায়ুর স্থানচ্যুতি---১২% 
জারজ সম্তান--১৬০ 
জীবকোধ- ২৪২ 
জীবাণৃ--২১৪ ২৮ 
জেও জ পোয়াতি --৮৯ 
বিল্লী--৯৫ 
বিল্লী প্রদাহ---১২৭ 
টক্সিমিয়া---১৯৬ 
ট্রাইকোমোন্তাস--১৩১ 
টিউম।র-_-১৭৫ 
টেসটসটেবোন--৮১ 
ভরস্যাল লিম্ফপ্যাক---১৭৭ 
ডারউইন--২৯, ৩৯, ৩৪৬ 
ভিকিন্সন--৯৩৯, ১৫৪ 
ডিস্ব-_ &১১ ৭১5; ৯৪১ ১০৯৪ ১৪৮১ 
২৪৬-৪৮১ ৫২, 


ডিম্বক--৩১ ১১৭. 

ডিম্বকোষ--৩১১ &$৮১ ৭৮) ৮৩১ ১০৮১ 
১১৪-১৬১ ১২৪, ১২৯১ ১৩৫১ 
১৪৩ 


ভিম্ববাহী নল--৫৯, ১৩১ 
ডিম্বের আযু--১১৪৩, . 


৪০০ মাতৃমঙ্স 


গী 


ডিম্বাশয়--&৯ নিরুদ্ধ সঙ্গম---১৩৪ 

ডিম্বাশয়ের সিষ্ট--১৩১ পঞ্চাযুত-_-২৩৬ 

ডিম্বব্থালন--১১৫ প্রজনন-- ২৬১ 8৪, ৪৮১ ৬৭১ ১৪৮১ 
ভিগ্বক্ষোটন- -৯৪) ১৪৪১ ১৪৭) ১৫৫ ১১৬১ ১১৮; ১২৫৪ ১৪৩, ১৪৭১ 
ভিসকাইসিস--২৯৯ ১৫৩১ ১৫৮৫৯ 

তন্ভ--২৪২, ২৪৪৫ প্রদর---২০৬ 

ভড়কা- ২০৪ প্রফুল্পচন্দ্র রায়--২৩৮। ২৪৩ 
ত্বরিৎঙলন- -১২১ প্রমেহ--২০৪ 

তালুমুদ্‌--৮৬ প্র্টেটগ্র্থি ৪০, ৫৪, ১১*-১১৪ ১৩৪ 
তীরঘর--৮৮ প্রসব-_১৭৯১ ২৩৪, ২৪৭) ২৫৯-৬৬, 
খাইরয়েড-_-৭৮-৭৯ ২৭০-৭২১ ২৭৯১ ২৮১-৮৪) ৩৯৩, 
খ্যাস্‌ ইনফেকশান-_-২৭৬ ৩*৭-১২ 


দাম্পত্যজীবন---৭8, ৭৮ 
্নাম্পত্যবিহার-_-১%€ 
দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ--১২৭ 
দবেবীযোনি--৪৭ 
দেহমিলন--”২১৮-১৯ 
ক্রতম্মলন -- ১২২ 
ধনুষ্টস্কার---৭৯, ২৬৯;৩৪ ৮ 
ধবজ ভঙ্গ ---১২০১ ১২২৯, ১৪৯ 
ধাত্রী-”-২৬৬,১ ২৬৯ 

নরম্যান হেয়ার--১৫ ২ ২১৩ 
নাউস--৯৪১ ১৪৮; ৩৬৩ 
নাভি--১৭০-৭১১ ২৫৪. 
নাতিরজ্ডু-_-২৭৬, ২৭৯-৮৬ 
. মাড়ী--১৮১, ২৪৬১ ২৮৪ 
নাড়ীকাটা--২৭৮ 

নির্গম পথ (ক্লোয়াকা )--৬৭ 
শিদ্রাহীনতস্"২২৩ 
নিরাপদ লময়--১৪৭-৫৫) ৩৬৩ 


প্রমবকাল--১৭৪১ ২৬০, ২৭৪) ৩১১ 

প্রসবপথ- ৯৬১ ১৭৪) ২৫ ৭-৫৮॥ ২৭৩, 
৩৩৯৮ 

প্রসব পথের গুল্য---২৯৪ 

জ্সব বেদন1---১৮০১ ২৬৪-৬৫ 

প্রন্থতি-_-২৬৯৮-৬৯১ ২৮১ 

প্রশ্থতি মৃত্যু-”২৮১, ২৮৩-৮৪ 

পানযুচি--২৭৩ 

পাওু (ভ্তাব। )--২০৪ 

পাস্তুর---২৪ 

পিউবিক অস্থি--২৭৪, ২৭৭ 

পিটুইটারী গ্রন্থি--৭৯, ১৭৬ 

পুনবিবাহ--৮৮ 


, পুরুবত্বহীন্তা--২২০-২৪১ ১৩৩ 


পুরুবাস্কুর ২৪ ণ 


পুষ্পধল-- ৩১ 
পুপ্পপু্ঝ--৩০ 


মাতৃমজল 


পুষ্পবৃতি ---৩১ 
পুষ্পরেণু--৩২, ১১৭ 
পুংমৈথুম---১২১ 
পুংসবন---২৩৬ 
পুংস্তবক---৩১, ৬১ 
পূর্ণগির্ভা--১৬৮, ৩০২, ৩২১ 
পেরিনিয়াম--১২৮, ২৭৪, ২৭৭ 
প্লেটে1--১৫৯ 
প্রোটোপ্রাজম --২০, ২৪২ 
ফন্‌ বেয়ার--৪৯ 
ফম হেলার--৪৯১ ১০৮ 
ফলকৌচে--৮৯ 
ফল দেখা--৮৯ 
ফলিকৃল্‌--৯৯, ১০৮ 
ফ্রয়েড-- ৭৫ 
ফিট হওয়া---১৮৪, ২২০ 
ফোরেল, ডাঃ-৮৯৩, ৩৭৮ 
ফ্যালোপিয়ান নল--১০৮, 
১২৪, ১২৬, ১৪৪৫ 

ংশবৃদ্ধি--৩৮ ৪১, ৮৯ 
বংশান্ক্রমিকতা--৪৩ 
বন্ধ্যত্ব -””১১৯১ ১৩০০ ১৩৫ 
বন্ধ7--১২১৯১ ২০৮ 
বত্বিপ্রদেশ--৫০ 
বহির্যোনি সঙগম---১৪৬ 
বহুযুত্র---২০৪ 
যাধক--৯* 
বামমদাস মুখোপাধ্যায়, ভাঃ--২৩৯- 

৪৩ 
বালাবিবাহ--৯৩ 
খ্৬ 


১১৬১ 


৪৮১ 
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শ্রদ্ধেয় আবুল হাসানাৎ সাহেবের আরও কয়েকখান। জনপ্রিয় 
লোকহিতকর স্বপাঠ্য গ্রন্থ £ 


১। সচিত্র যৌনবিজ্ঞান 


ডঃ শিরীন্দ্রশেখর বন্ুর ভূমিকা -সম্ঘলিত। 


আচার্য প্রফুল্পচজ্দ্রের অভিমত--এই পুস্তকখানি বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
একটি অপূর্ব সম্পদ। ইহার বহুল প্রচার কামনা! করি এবং আশ! করি? 
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ইহ! সমাদর লাভ করিবে । 

এবার আমুল পরিবর্তিত, বিরাট €যৌনবিশ্বকোষে পরিণত, ডবল 
ডিমাই সাইজে, সুন্দর কাগজে শোভন ১৯৬৩ পংস্করণ বাহির হুইয়াছে--প্রথম 
খণ্ড ১০২ দ্বিতীষ খণ্ড ১০২১ ছুই খণ্ডে প্রায় ১৪৫০ পৃষ্ঠা । বহু চিত্রে 
পরিশোভিত। 


২। সচিত্র শিশু মঙ্গল 


শিগুপালন ও সন্তানের হুশিক্ষা, শিশুর শাবীরিক, মানমিক তক্তাবধানে 
কুসংস্কারবর্ধিত আধুনিক স্বাস্থ্য ও মনোবিজ্ঞানের নির্দেশাবলী বিশদভাবে 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । মাতাপিতার অবশ্ঠ পাঠ্য । মূল্য--৪২। 


৩। জন্মনিয়ন্ত্রণ_-মত ও পথ 


অনাকাজ্কিত পুত্র-কন্ঠ! লাভ ফর] ঠেকাইতে ন! পারিয়া! অনেকে যনে 
করেন, জন্মনিয়ন্ত্রণই ভূয়ে!। কথা । এই বই পড়িয়া ইচ্ছামত সম্তানলাভ 
আবার ইচ্ছা ন! থাকিলে অন্মনিরোধ করিতে পারিবেন। খেলে! পুস্তক 
পড়িয়া অচুশোচন! বাড়াইবেন না । নান চিত্রে বৈজ্ঞানিক ও নির্ভরযোগ্য মত 
ও পথ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । সকলেরই অবশ্ব পাঠ্য । ৭ম সংস্করণ--২২। 


স্-পুস্তকের জন্ত লিখুন 
ফ্ট্যাঙার্ড পাব লিশাস--কজেজ সট্র'ট মার্কেট, কলিকাতা1--১২ 


